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ভূমিকা 


বহু দিন পূর্বে শিক্ষাপদ্ধাত ও পরিবেশের উপর একখান। বই |লখবার 
ংকল্প করে কাজ হৃরু করেছিলাম । তারপর কলক।ত। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক- 
শিক্ষণের পাঠক্রম পরিবর্তন করায় পূব পরিকল্পনা বাতিল করে দিতে হয়। 
নতুন করে স্বর করন কিন। যখন এরূপ সংশয়ের মধ্যে ছিলাম তখন শ্রদ্ধেয় 
বনোয়ারীলাল চক্রবতাঁ মহাশয়ের উৎসাহে নতুন পাঠক্রম' অন্থসারে বই 
লেখায় হাত দেই | তাই বহু পূর্বে বিজ্ঞাপিত হলেও বহ বের হতে দেবী হল। 

আমি স্কুল শিক্ষক। শিক্ষ। পন্ধাত ক? শ্রেণী শিক্ষার স্ৃবিধ। অস্থবিধ। 
প্রভৃতি আমাকে শুধু বই পড়ে জানতে হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত। থেকে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুট। জ্ঞান অর্জন করেছি। পাঠক্রমের 
নিদিষ্ট সীঘ:5 "খে নিজের কথ। বলার অস্তবিধ। অনেক তবু একজন [শক্ষকের 
দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত বিষমট। বুঝে উপস্থাপনার চেষ্ট। করেছি। আমাদের দেশের 
যারা পাঠক্রম রচন। কবেন তাব। অনেক নম আমাদের শিক্ষার বাজ্জব 
অবস্থা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকেন। াশক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম যে ভাবে 
রচিত ত। থেকে শিক্ষকর। প্রধানত: ব্যক্তিগত [শক্ষ। পদ্ধতি কিন্ধপ হওয়। 
উচিত সে সম্পর্কে জানবার বেশী স্যোগ পান। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের 
শ্রেণীতে দলবদ্ধ ভাবে ৪০।&০টি ছেলেকে শিক্ষ। দিতে হয়। মাত্র কয়েক দিন 
আগে প্রাথমিক শিক্ষকদের এক “শিক্ষাশিবিত্রে” আদর্শ শিক্ষ। দ্ধাতি কিরূপ 
হওয়| উচিত এ সম্পর্কে বলবার পর শিক্ষকর। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 
ন্যার ৪০।৫০টি ছেলেকে এক ক্লাসে কি এ ভাবে পড়ান সম্ভব । আমার মনে 
হয় এ প্রশ্ন আমাদের সমস্ত [শক্ষকের। শ্রণীশিক্ষার সমন্ত দোধক্রটি নিয়েই 
এ ব্যবস্থাকে আমাদের মেনোনতে হয়েছে । পাঠন্রমের সীমাবদ্ধ ক্ষেতে 
যথ। সম্ভব চেষ্ট। করেছি শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি দুর করতে হলে শিক্ষ। 
পদ্ধাত কিরূপ হওয়া উচিত সে কথ। বলতে । 

ৰই লিখতে শিক্ষ। নীতি, পদ্ধতি ও স্কুণ সংগঠন সম্পর্কে ইংরেজী বাংলায় 
বহু বই আমাকে পড়তে হয়েছে ।, আম -.য়াজন মত বিভিন্ন বই থেকে 
সাহায্য নিয়েছি । কারে। কাবে। লেখ|র প্রভাব আমার লেখায় থাকা অসম্ভব 
নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের নতুন পাঠক্রমকে অস্থুসরণ করে তৃতাম 
পত্রের কোন বই লেথ। হয়েছে কিনা আমার জাঁন। নেই। সম্পূর্ণ নতুন ঙাবে 


( চ ) 


গ্রন্থ পরিকল্পনায় শ্রদ্ধেয় বনেধারীলাল চক্রবতাঁ মহাশয়ের পরামর্শে আমি 
যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। শিক্ষ। পদ্ধতি ও স্কুল সংগঠনের নতুন পাঠক্রম আরো 
ব্যাপক হয়েছে। আমি নিষ্ঠার সাথে পাঠক্রষ অন্ুনরণ করেছি। কিন্তু 
প্রসঙ্গক্রমে যেখানে নতুন কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে পাঠ্য 
ক্রমের সীম। ছাড়িয়ে যেতে কুস্ঠিত হইনি । 

্বাস্থ্যতত্ব পবে পাঠক্রম বহিূতি দেহবিজ্ঞান প্রসঙ্গ লিখে পুস্তকের কলেবর 
স্কীত করিনি। 

শিক্ষানীর্তি ও পদ্ধতি বিজ্ঞানের আমার পূর্ববর্তী সমস্ত লেখকের নিকট 
মামি খী তাদের খণ আমি $তজ্ঞতার সাথে ম্মরণ করছি। গ্রীতি 
ডাজনীয়। শ্রীমতী বিভ। চৌধুরী এম.এ. বি.টি.। নন্ধ্য। মজুমদার এম.এ. বি.টি. 
জ্যোত্মপ। দাস এম.এ. বি টি. তাদের পাঠপরিকল্পন। ব্যবহার করতে দিয়েছেন । 
তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ । 

প্রুফ দেখতে পারি ন। বলে দায়িত্বট। অন্যত্র চাপিয়েছিলাম। যার। প্রুফ 
দেখেছেন তাদে চেষ্ট। সত্বেও তুল বহু বয়ে গেণ এজন্য আমি লঙ্জিত। 

আমার শিক্ষক সহকর্মীর! যদি এ বই পড়ে সামান্ত উপকৃত হন তাহলে 
আ|ষার শ্রম সার্থক হয়েছে জানব । ইতি-_ 


বিনীত-- 
৪।২৯ নেতাজী নগর রণজিণ ঘোষ 
কলিকাতি-৪০ 


1402 11170876701 14 61/045 : 90004 07201504801 ৫ 
136011 1108001807 : 100 24015 


31271909702 0£ 7190500010£9--1921 1015 5803900015 
10607005. 17201010101) 01 9201)108 10001)045--1,08109] 010 চ১%- 
01701092109] 0101:09,01165, 101:0£1:9951%0 100011045 01 (0৩001)106. 01855 
06001011716 --10015190191150 :1105000001--2001519  100001)005) 
[7101600, ভ/ 01:51)01 &100 9000 100 1৬1200005. 

[72060151001 ০0. 11 11০017005, (১1100101901 & (000. 10001)0 
12010101006 01179000000. 10191010116 0 10301), 15105101017 2110 
11105090101. 1001 04৩50101011, 71600101101) 7145 0170 200011917- 
0০১, /৯০1৬1১081 2145. 00119170101)5 0110] 11066176101) 01 30001০১, 
00001) 17090110905 0£ 9৮910706101): 07171001015 007 0230. 
[90011 010£:654 0100 01010001010. (05111701170 0100010 ০810. 
11০95001010010 01 092.01711 21010101705, 

9০1)00] [10100--10011011 2170 00011010010. 19001180015 - 
11012 ) ৬৬ 011051)01-71005001)--501)1206-0010)5, (95 ]1110,910]) 9110 
[01852:099170. 

301070101 0169101571101) 710 7010171507711010. 1116 11. 011185021,, 
[০801)015 ০0010011, [1100-021010,. 00015151017, 

ঢ91:01)-6901ো ০০-001:80100. 001011-6600100 19120101791010, 
০1000] 11751200101). 

(01:571715901010, 01 ০০-০01100101 0001%10195. 0115510] ০00002- 
(101) _03817769 8110 90105. 

[7০910 ০00০9 01017--0210178] 01110010165 01 00071101 1)9- 
51016. 70150108] 1)5610070. 90100011)99101) 91:51০6--110109] 
175020001, 8100 0:০90002100, 10110 00) 9215106. ১০100011062]. 
90100] 58101090010, 


ুচীপত্র 


প্রথম পর্ণ 


প্রথম অধ্যায়__-শিক্ষায় পদ্ধতি বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থা 12012081906 
01 1$150109001089 )। 
[শিক্ষাকি __পারবেশ ও পদ্ধতিব প্রয়োজনীয়ত। ] ১৬ 
ছ্রিতীয় অধ্যায় -শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের এ্মবিব্রন পূ্ি০- 
10001 06.7680171)5 10601১005 [াশশু কেন্দ্রক [খক্ষ। ঃ 
প্রাচীন ভাবতীয় শিক্ষার্শ ও পদ্ধতি, প্রাচীন ইউরোপের শিক্ষাদশ 
ও পদ্ধাত, সোক্রেফিষ্ট, নোফিঃ, প্লেটে! ও স্পার্টা; মধাযুগীয 
থৃষীধশিক্ষাদর্শ £ নবজাগরণ £ জন কোমেনিয়ান£ জন লক £ 
রুশে। £ পেষ্ঠালং্সী £ হারবাট £ ফ্রয়েবেল ও বিগ্তাক্স গার্টেন 
শিক্ষাপদ্ধতি £ হারবার্ট স্পেন্সার £ ডাঃ মণ্টেসবী ও মণ্টেনবা 
পদ্ধতি £ জন ডিউই £ রবীন্্রনাথ : মহাজ্মাগান্ধী ও বুনিয়াদী 
শক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি ] " ৭৮৩ 
উতীয় অধ্যায় __কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-_421:08:5551৩6 
[060180905 0£ "[980117,8 [ কর্মকেন্ত্রিক পদ্ধতি (৪০0৮169 
10601১00 £ যুক্তিমিদ্ধ ও মনস্তব নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি (1,0£ 09] 
80. 135০1)010981081 109610) $ ডাল্টন পরিকল্পন| 2 প্র ও 
পদ্ধতি; উইনেটক। পদ্ধ।ত £ ডেক্র।ল পদ্ধতি: বাটাভিয়। 
পদ্ধত : সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতি £ (31090 0926100 ) ৮৪-_-১৯৪ 
চতুর্থ অধ্যায়_শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ৪ শিক্ষ। প্রণালী 
[8060151101৮ 01%20 11) 170661)005- (01010610906 80০00 
[7501500 [শিক্ষায় শিশুর অংশ : শিশু প্রকৃতি ও শিক্ষাপ্রণালা 
" শিক্ষায় কয়েকটি মুলপীতি (1/9%175 0৫ ০0159010/) জান। 
থেকে অজানা, সহজ থেকে জটিপ, মূর্ত থেকে বমূর্ত, বিশেষ 
লাধারণ, যুক্তি বনাম মনোবিজ্ঞান, আরোহী ও অবরোহী 
পদ্ধতি | | ১৩৫---১১৯ 
পঞ্চম অধ্যায়--ত্রেণীশিক্ষ। ও শিক্ষার পদ্ধতি-41:10১0 0£01855 





| » ] 


7590১18- [শ্রেণী শিক্ষার হৃবিধা, অন্থবিধা, অস্থৃবিধা 

দূরীকরণের উপায় £ শ্রেণী শৃঙ্খল! : শিশুর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ]১২*-__ ১৩৪ 
ষষ্ঠ অধ্যায় _পিক্ষা। দ[নের কৌশল ০০101010106 01 11850100010) 

[ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ £ প্রশ্ন £ প্রশ্নের উদ্দেশ্য £ প্রশ্ন কথন করা 

হবে £ প্রশ্ন করবার রীতি ; আদর প্রশ্নের লক্ষণ : প্রশ্থের 

উত্তর ও সংশোধন £ ছাত্রের প্রশ্ন] ১৩৫--১৪৯ 
সপ্তম অধ্যায়--শিক্ষা! সহায়ক উপকরণ (76.০1)175 2109 200 

8191197,০65-_[ শিক্ষার উপযোগী কয়েকটি সরগ্াষ ও তার 

ব্যবহার পাঠ্য পুস্তক £ ব্র্যাকবোর্ড £ মানচিত্র ও গ্লোব : নক্স। 

ওচার্ট£ মডেল £ য্যাজিক ল্যান্টার্ণ £ এপিভায়োস্কোপ £ 

সিনেমা; রেডিও £ টেপরেকর্ডার £ টেলিভিসন £ দেয়াল- 

পত্রিকা ও নিউজ বুলেটিন £ শিক্ষামূলক ভ্রমণ ] ১৫*--১৬৩ 
অষ্টম অধ্যায়--অনুবন্ধ প্রণালী (00116190107 2150. 10762619- 

00201 9004159 ) £ [ অহ্থবন্ধ প্রণালী কি? অন্বন্ধ প্রণ/লীর 

প্রয়োগ : কেন্দ্রীকরণ (0127 0৫ 50300108610) ) সন্ব স্থিত 
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পরিদর্শকের কাজ। 


তুল ক্রিনিক-_মৃদালিয়র কমিশনের যন্তব্য। বিভালয়ের 
পরিষ্কার পরিচ্ছয়তা £ স্কুলে জল খাবার ব্যবস্থা কয়েকটি 
সংক্রাষক রোগ। ১--৩১ 





শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রথম অধ্যায় 
শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থাঁন 


শিক্ষা-_বহুল পরিচিত এই ছোট কথাটি বোধ হয় সভ্যসমাজের সর্বাধিক 
ব্যবহৃত কথ! | কিন্তু শিক্ষ। শবটির সাথে আমর। যত পরিচিত ঠিক ততখানি 
অপরিচিত এর স্বরূপ ও তাতপর্ধের সাথে । অতি পরিচিতির ফলেই হয়ত 
_অমর। বিরাট অর্থগর্ত এই কথাটির তারপর্কে বোঝাবার চেষ্ট। করিনা। 
শিক্ষ! কি. শব কোন বিস্ৃত যুগে শিক্ষার ইতিহাস সুরু হয়েছিল, 4ক 
করে ন।ন| বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষ। বতমানরূপ পেয়েছে সে এক জটিল 
প্রশ্ন । শিক্ষার ইতিহাপ মানব সভ্যতার ইতিহাসের সমকালীন । আদিম 
মানুষ যেদিন সভ/তার পথে প্রথম পদক্ষেপ করে' সেদিন থেকেই শিক্ষ্যুর 
ইতিহাস স্থুরু | ৮ | 

সেই আদিপর্ধে মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।' 
মাদিম মান্য হিংশ্র-্ররুতির মাঝে, ছিল একান্ত অসহায়। নিজের অস্তিত্বকে 
বাচিয়ে রাখতে তাকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। আদিএ বন্ত অবস্থা 
থেকে ধীরে ধীরে গোষঠীতৃক্ত হয়েছে-সমাজবদ্ধ হয়েছে, পরি,বশের সাথে 
সামণ্রন্ত বিধান করে জীবন-যাত্রাকে সরল করে তোলবার চেটাকরেছে। এই 
প্রচেষ্টা, এই যে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য পদক্ষেপ এর মধ্যে 
মানুষ নিত্য নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে__এর মধ্য দিয়েই নিয়ত 
শিক্ষা লাভ করেছে । সে শিক্ষ! হচ্ছে জীবন-যুদ্ধে বেঁচে থাকবার উপায় 
উদ্ভাবনের শিক্ষ।| বন্-প্রক্কতির মাঝে বাচবার প্রয়োজনে তাকে নিত্য 
নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মানুষ 
বন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ক্ষুধার্ত ষাঃব ক্ষুধার তাড়নায় বন্য ফল 
কুড়িয়ে ক্ষুপ্িবৃত্তি করেছে--দেথেছে কোনটি ভাল কোনটি যন্দ। ভালকে 


২ ূ . শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঁরবেশ 


গ্রহণ করেছে যন্দকে বাতিল করে দিয়েছে । শিকারে গিয়ে লক্ষ্য করেছে 
তীস্কাগ্ধ বিশিষ্ট প্রত্তরধণ্ডের উপযোগিত। সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা বেশী 
এমনি ভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বহু অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করে 
রেখে গিয়েছে গোঠ্ীতৃক্ত উত্তর-পুরুষের জন্য । যার। অভিজ্ঞ তাদের কাছ 
থেকে অনভিজ্ঞের! নতুনের সন্ধান লাভ করেছে। কর্মে, চিন্তায়, অন্থভূতিতে 
নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে অনাগত মানব-সফাজের জন্য! এই 
যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে সভ্যতার জয়যাত্রা মানুষের 
কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে নতুন দিগন্তে । তাই দেখি আদিম মানুষ শিক্ষার 
স্ব্ূপকে ন! জেনেই শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রস্তত করেছে । মানুষের স্বাভাবিক 
জীবন-যাত্র! নির্বাহের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল সমাজ-ব/বস্থা, আর তারই 
নাথে হু সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে খিকাখ লাভ করে শিক্ষা। বাইরের 
থেকে শিক্ষ। নাষক বস্তটিকে সমাজের র বুকে চ চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, ম।গ্ষের 
প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের ম' মধ্য থেকেই, শিক্ষ ধীরে ধীরে 
বিকাশ লাভ করে একটা হথসংবদ্ধ রূপ নিথেছে। প্রথম _অভিজ্ঞত। সঞ্চয়ের 
ক্ষেত্রে বা নতুন ৪-% পিছনে _অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভান_ 
মনের [নের স্বরুত ঠ চেষ্টা ছিল না। কাজ করতে |গঘে আকশ্মিক ভাবে ব। 
োবত্রে কোন ক্ষেত্জে সঙ্ঞান_ এ মানুষ য। ল।ভ করেছে তাই তর, 
বুদ্ধিতে বিধৃত হয়েছে। একজনের অভিজ্ঞত। নতুন জ্ঞান সামগ্রিক ভাবে 
নাম্বাজিক সম্পদে পরিণত হয়েছে । 


যানব-শিশুর জীবনের দিকে তাকালেও দেখতে পাই/শিক্ষ। কি, না 
জেনেই তার কাজের মধ্য দিয়ে সে শিক্ষালাভ করছে। সমাজের- ক্ষেত্রে 
কি যানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষ। কি, তার স্বরূপ কি ইত্যার্দি জেনে শিক্ষ। স্বরু 
হয়নি । এ সম্পর্কে ডিউই বলেছেন, [06 01095255 72505 01)০01- 
86100091520 01079 2170 15 0010011)02115 51201160000 1101৮100091 
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শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞান ও পরিবেশের স্থান ঙ 


মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রথষ শিক্ষার গোড়াপত্বন করেছিল। 
তারপর সামাজিক চেতন। প্রবল হয়ে উঠবার সাথে আহ্ষ্ঠানিক শিক্ষা- 
পর্ধেই সুচনা হয়। জীবনের জটিলত। বেড়ে যাওয়ায় দেখা! গেল মাত্র পূর্ব- 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই সুষ্ঠু জীবনকে গড়ে তোলবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। জীবন 
শুধু অতীত ও বর্তমানের মধ্যেই সীষায়িত নয়। তার দৃষ্টি প্রসারিত অনাগত 
ভবিষ্ততের দিকে । সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষকে গড়ে তুলতে হবে 
শক্ষায়। শিক্ষ। শু৫ু পুবাতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়, ভবিষ্যতের গ্রস্তুতি-। দৃষ্টিকে 
আবে। সারিত, করে-বলতে পারি শিক্ষাই জীবন-_জীবনই শিক্ষ।। »₹-- 


১ অতি প্রাচীন কালেই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে মান্থষকে ক ভাবে গড়ে 


তোল। যায় নমাঁজে সে চিন্তাব উদ্ভব হয়েছিল । আনুষ্ঠানিক শিক্ষ। একদিনে 
গড়ে ওঠেনি । বহু যুগের ব্যর্থতা ও সাফল্যের মিশ্র ইতিহাস জড়িত বয়েছে 
এব পিছনে । প্রতিটি যুগের একটি নিজন্ব যুগ-বৈশিষ্টা আছে। পরিবতিত 
সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষ। নতুন রূপ পবিগ্রহ করেছে। বহু বিবর্তনের ষধ্য 
দিয়ে, বহু দার্শানক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-কল্যাণীষ চিন্তায় ও কর্মে শিক্ষানীতি 
ও পদ্ধতি 'আজ বর্তমান রূপ নিয়েছে । 


আমাদের দেশের বতর্মান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদ্শকে জানতে 
হলে স্বাভাবিক ভাবেই পাশ্চত্য শিক্ষ।দার্শনকদের শিক্ষাসম্পকীয় মতবাদ 
আম|দেব গালোচন। কর। দরকার । বতর্মানে যে শিক্ষাপদ্ধতির সাথে 
আমর। পরিচিত ও যে শিক্ষাদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে ত। পাশ্চাত্য 
শিক্ষাদার্শানক ও শিক্ষাবিদদের [চন্ত। ও সাধনায় গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের 
ধর্মান্ধ পুরোহিত-শাসিত সামাঁজে জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত গতানুগতিক 
শিক্ষাব্যবস্থ। কি কবে বৈপ্লাবক পরিবর্তনের ষধ্য দিয়ে বতর্মাণ রূপ নিয়েছে 
সেই ধারাবাহিক ইতহাসকে অন্থসরণ করলেই আমর। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি- 
বিজ্ঞানের (২1০0০৫০1০49) স্বব্ূপকে জানতে পারব । 


শিক্ষাবিদর। শিক্ষার নীতি-আদর্শ-লক্ষ্য প্রভৃতি স্থির করবার পরেও একটা 
কথা থেকে যায়, ত! হচ্ছে কি করে শিক্ষার নির্দেশিত লক্ষ্যে পৌছান যাবে । 
আধর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে কোন পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে--কোন 
পদ্ধতিকে অন্সরণ করতে হবে । রুশে। তার শিক্ষার আদর্শকে কিভাবে বাস্তব 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান তা বোঝাবার জন্য তার যানসপুত্র “এমিল'কে 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


নটি াকেছেন | পেন্টালৎশী তার শিক্ষাদান প্রণালী বোঝাবার জন্য 
(কিখলেন চট 361:6:006 65901569 1751 501 ফ্রয়বেল শিশুউদ্যানের 
(8৫০: €2:00) হৃষ্টি করলেন । এষনি ভাবে ষস্টেসরী পদ্ধতি, প্রোজেক্ট 
পদ্ধতি, ভালটন পদ্ধতি প্রভৃতি বহু শিক্ষাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন 
শিক্ষাবিদদের মনোনীত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ শেখাতে হলে কি করে শিক্ষার্থীর 
যনে আগ্রহ হষ্টি করতে হবে কিভাবে শিক্ষণীয় বিষ সমূহ তাঁদের সামনে 
উপস্থাপন করতে হবে__শিশুর কোন কোন বিশেষ প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে 
তার কাছ থেকে, ঈপ্সিত ফল পাওয়। যাবে-_এসব নিয়েই পদ্ধতিবিজ্ঞানের হট 
হয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি মুলতঃ শিক্ষাদানের কৌশল। শিক্ষ। দেবার কাজ 
সফল করবার জন্য বু প্রকার শিক্ষাপ্রণালী রয়েছে যেষন আরোহী 
গ্রণালী, অবরোহী প্রণালী, বক্তৃত। প্রণালী, কার্ধাগার (19০01960915) পদ্ধতী, 
প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, আবিক্ষিয়। পদ্ধতি, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি, খেল।-ভিত্তিক 
পদ্ধতি ইত্যাদি । ব্যক্তিগত শিক্ষ। ও শ্রেীগত শিক্ষ। উভয় ক্ষেত্রেই এর 
কোন একটি বা একই সাথে কম্েকটি পদ্ধতি অন্ুষ্থত হয়। কোন্‌ পদ্ধতি কি 
ভাঁবে প্রয়োগ করলে সর্বাপেক্ষ। ভাল ফল পাওয়। যাবার সম্ভাবন। আছে 
আধুনিক 1শক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞান সেই পথই নির্দেশ করে। 


যারা শিক্ষার সাথে জড়িত আছেন তার। জানেন যাকে শিক্ষ। দেওয়। 
হবে ঠিক মত তাকে শিক্ষা দিতে হলে সেই শিক্ষার্থীকে প্রথম জানতে 
হবে। শিশুর শক্তি, সামর্থ, আকাঙ্খা, অন্রাগ, বিরাগ, শিশুর শিশব- 
হয়। শিশুর শক্তি, সামর্থ্য, আকাঙ্খা, অন্থরাগ, বিরাগ, শিশুর বিশেষ- 
প্রবণতা অর্থাৎ তার সব রকম বৈশিষ্ট্য জেনে বিশ্পেষণ করে শিশু- 
মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধাত সমূহ গড়ে উঠেছে। 
শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু যনোবিজ্ঞানের গুরুত্বকে মেনে নিয়েও একথা 
স্বীকার করতে হবে--শিক্ষাপদ্ধতি নিধ্ণারণে শিশু-মনোবিজ্ঞানই শেষ কথা 
নয়। শিক্ষার আদর্শ ও শিক্ষার উদ্দেকে সার্থক ও বাস্তবে রপায়ণের জন্য 
শিক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞানের হষ্টি হয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি নিধারণের পিছনে ছুটি 
প্রভাৰ সক্রিয়-_-একটি শিক্ষার মনস্তত্বের দিক আরেকটি শিক্ষার যুক্তি-সিদ্ধ 
দিক '055০1১01081091 2190 106109] 97019090139) | শিক্ষককে দু'টি দিক 
সম্পর্কে অবহিত হয়েই শিক্ষা পদ্ধতিকে বুঝতে হবে । শিক্ষক শিশুর প্রকৃতিকে 


শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজান ও পরিবেশের স্থান 


জানবে, আবার য| শিক্ষ। দেওয়া হবে তার স্বরূপ ও তাৎপর্কে আনবে। 
শিশু-মনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের পরও দেখা গিয়েছে শিশু-মনের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়৷ সর্বক্ষেত্রে একই পথ ধরে চলে না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা সগ্তাত 
যুক্তি-নিদ্ধ পথই শিক্ষক সেক্ষেত্রে অন্থুসনণ করেন। “7176 65801221: 086 
1770506 1:559814 01) 006 19170 002 28002 0 0)৩ ০15110 0০ 06 
6905176, 2120 010 01০ 00121. 1270 6102 108,0012 01 1080/1909 11 
£21701:81 2180 ০1 টি 9১90191 19106 01 105012059 0702 11771091090 
1) 7021:6100191.111015 15 1780 15 [06210 1001) 11558100158 
€1)6 010901:5 01699018115 15365 1001) 01) 05১০1910955 ৪150 01 10£10” 
(0. ৬/০10012) 1১111010165 2170 7126110905 01 1 ০9.০1)11)5 ), 


(4 নাধানণ ভাবে শিক্ষ। বলতে আমর| বাঝ জীবনের একট। নির্দিষ্ট সময়ে 
কেন একট। বিশেষ উদ্দেশ্ট নিয়ে বিশেষ একটি বা কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে 
জ্ঞান অর্জন কর।। এ শিক্ষ/ আমর। সাধারণতঃ নিগ্ালয়ের মাধ্যমেই অর্জন 
করি। (ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকাল বলে জীবনের কোন একট। সময়কে নির্দি 
করে রাখা সম্ভব নয়। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। জীবনের প্রতিটি 
দিন সামর। নতুন অতিজ্ঞত। সঞ্চয় করছি জন্ম থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত যে 
কোন অভিজ্ঞত। অর্জনই হচ্ছে শিক্ষ/৫প95702৮ বলেছেন, 0 
1061 200 169 09910102 501)56, 20008.0100. 07092.)5 00900090255 
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90111001981 21৮ 11010106100,” (01010010125 01 77000801018 ), 


জন্ুক্ষণ থেকেই সরু হয় শিশুর শিক্ষাপর্ব। মহাত্স। গান্ধী বলেছেন__ 
“0০ 16৪] 990580101; 02£105 0010. 0102" ০01০6910101 ৪.5 00৫ 


170001)61 709£11)5 00 62156 0 610০ 1:551901751011165 01 002 01011. 


যে শিশুটি জগতে এল তার দৈহিক ও মানসিক পরিপূর্ণ স্ুষ্ট বিকাশের 
উপযোগী করে শিক্ষ। পরিবেশ হ্যঠি করতে হবে। সার্থক শিক্ষার জন্ত 
প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবেশের প্রভাব 
সম্পর্কে সচেতন ছিগণেন বলেই আর্ধঝষিরা নাগরিক জীবনের কল-কোলাহলের 


৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


বাইরে তপোবনের আদর্শ-পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন । যে 
পরিবেশে শিক্ষার্থীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ব্যয়িত হয়, সেই পরিবেশ 
অপরিহার্ধক্ূপেই শিক্ষার্থীর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তপো- 
বনের পরিবেশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা 
প্রকৃতির সাথে মান্্ষকে প্রীতির সন্বস্থে-__উৎস্থকোর সম্বন্ধে যুক্ত করে, আবার 
মাহ্ছষের সাথে মান্থষকে শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ সংযোগ শুধু স্বার্থের 
সংযোগ নয়--এফাম্মবোধের সংযোগ ।” 


শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাপরিবেশ ছই-ই শিক্ষার সাফল্যের দিক থেকে অতীব 
গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিক শিক্ষ।-বিজ্ঞানে পদ্ধতি নির্ণয় ও পরিবেশ রচন| নিয়ে 
বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষ। হয়েছে ও হচ্ছে । শিক্ষার আদর্শ যত উন্নতই হোক 
ন1! কেন তার সাফল্য নির্ভর করে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ ও পদ্ধতির 
যথাষথ প্রয়োগের উপর। শিক্ষায় পদ্ধতি-বিজ্ঞানের গুরুত্ব সেখানেই নিহিত । 
শিক্ষাদর্শ যত উচ্চই হোক ন। কেন ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অঙন্গসরণ করলে 
কখনই, সে উচ্চাদর্শে পৌছান সম্ভব হবে ন।। ধীর! শিক্ষার নাথে জড়িত 
দেশের শিক্ষার ছুরুদািত্ব ধার! শ্হেচ্ছান্প গ্রহণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ: ও জগতের বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে উদ্ভাবিত 
আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ-কৌশল ও শিক্ষা পরিবেশ 
সম্পর্কে তাদের জানা দরকার। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল 
শিক্ষাবিদদের চিন্তাধ(রার সহিত পরিচিতি অত্যাবশ্ঠটক ৷ যুগ পরিবর্তনের 
মাথে নতুন যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের শক্ষাধার| নতুন রূপ পরিগ্রহ 
করছে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তষান যুগের প্রয়োজনের সাথে 
সামগ্জন্ত বিধান করে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। 
এই পরিবর্তনের ধারাকে আমাদের সম্গ্রভাবে জানাতে ইবে। আবাদের 
দেশের গতান্গগতিকচ্যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিকে পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের 
উপযোগী করে তুলতে হলে বিভিন্ন দেশের প্রয়োগ-সিদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্য 
গ্রহণ অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আধুনিক-অনাধুনিক ভেদ ন| করে খোলা মন 
নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদ্শন আলোচনা করে 
আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখে এ দেশের প্রয়োজনের 
উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির উত্তাবন করতে হবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শিক্ষারদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রমবিব্তন 


শিশু কেব্দ্রিক শিক্ষ। 


বর্তমান শতাব্দীকে আমর। বাল শিশুর যুগ। নবলব্ধ শিক্ষার নতুন 
মাপোকে আমর! নিত্যকালের সেই চির পুরাতন শিশুকে নতুন করে আবিষ্ষার 
করেছি ]& শিশুর মধ্যে লুকান রয়েছে অনন্ত সম্তাবন।। তার দৈহিক, মানসিক 
ও আত্মিক 7কাশ, তার মাবেগ অন্ুভূতি প্রকাশের শ্বযোগ দানই হচ্ছে 
সার্থক শিক্ষার কাজ । | 
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* [বকা (0)2%210) ও স্বপ্তী সম্ভাবন। নিয়ে শিশু জগতে এসেছে 
মেই অনন্ত সম্ভাবনা ব। শক্তির বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। স্ব]মীজির 
কথার মধ্যেও সেই কথাই প্রতিষ্বনিত হয়েছে। মানু স্বরূপতঃ পৃ (5৩:25০) 
এই পূর্ণতার বিকাশউ হচ্ছে শিক্ষ।। 

৮1701020100 13 002: 10910162902,6101; 0? 002 19211206101) 
91169.05 10) 1917৮ (স্বামী বিবেকানন্দ )। স্তর এই সম্ড(বন। বিকাশের 
মধ্যেই আজকের সমন্ত শিক্ষাপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুই 
হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার সব আয়োজনই শিশুকে নিয়ে। 
তাই আজকের শিক্ষাকে বল। হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষ। (00110 00006 
ঢ09০2.061018 ) 

শিশু সম্পর্কে ষনোভাব চিরদিনই এরূপ ছিল ন|। মধ্য যুগে ভারতে ও 
ইউরোপে শিক্ষ। ছিল জীবন নিরপেক্ষ । জঈপ্বনের পাধিব প্রয়োজন থেকে 
বিচ্চিন্ন হয়ে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ধ শিক্ষাব্যবস্থা পুরোহিত-শাসিত 
সাজে গড়ে উঠেছিল সেখানে শিক্ষার্থীর স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। 
নবীন শিক্ষার্থীর বে একট। স্বতন্ত্র স্বত্ত। আছে, সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় তার 
কোন স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়৷ যায না। শিশুকে মনে করা হত বয়স্কের 


৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ । শুধু মাত্র দেহের কাঠামে! আর বয়সের দিক থেকেই 
শিশুকে পৃথক মনে করা হত। একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন সে যুগে শিশুকে 
টেলিস্কোপের উদ্টোদিক থেকে দেখ। হত। বেশীদিনের কথা নয় ভিক্টোরীয় 
যুগের একখানি শিশুর চিত্র দেখলেই একথার সত্যত। প্রধাণিত হবে । 


শিশু-মন্র ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়। প্রক্ষোভ বিক্ষোভ, আবেগ-সংস্কার, তার 
ভ্বভাব-মাচরণ এনয়ে শিশুর যে স্বতন্ত্র জগত আছে একথ। কেউ মনে করত ন|। 
শিশুর রুচি, আগ্রহ ব| প্রবণতার সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা আছে একথ। 
সে যুগের শিক্ষায় শ্বীকৃতি পায়নি। শিশুর মনে আর বয়স্কের মন একই 
রকম, এই ছিল সেদিনের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । এই স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর 
করেই পূর্বনির্দিষ্ট একটি শিক্ষাক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়! হত । যে শিক্ষা- 
ক্রম তাকে অন্ুনরণ করতে হচ্ছে ত। তার ভাল লাগছে কিনা, আয়ত্ত করবার 
মত শক্তি আছে কিনা এসব কথা বিচার বিবেচন। করার প্রশ্নই উঠত না। 
প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন স্থুযোগই ছিল ন।। তার 
ভাল মন্দ অভিভাবক চিন্ত। করবে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ক্ষমতা অক্ষমত। 
তাও ' অভিভাবকই স্থির করবে। শিশু অর্থাৎ যাঁর জন্য শিক্ষার সমস্ত 
আয়োজন, ষধ্যুগে মে ছিল নিতান্ত কপার পাত্র। বয়স্কের ইচ্ছাই 
শিশুর' শিক্ষায় প্রতিফলিত হোক, তাদের কতকগুলি ধারণা শিশুর 
জীবনে রূপ গ্রহণ করুক এই ছিল শিশু সম্পর্কে সে যুগের 
মনোভাব। 


প্রচলিত শক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের চেষ্টা বছদিন থেকে চলে 
আনছে। প্রগতিশীল শিশুকেন্ড্িক শিক্ষার আদর্শ একদিনে রা কোন 
একজন শিক্ষাবিদের চেষ্টায় গৃহীত হয়নি। শিক্ষায় শিশুর গুরুত্বের স্বীকৃতি 
কুইর্টিলিয়ান, ইরাসমাস, কষেনিয়াস প্রভৃতির শিক্ষাসম্পকাঁয় লেখার মধ্যে 
পাওয়া যায়। কিন্তৃংতীরা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে 
শিশুকে প্রাচীন শিক্ষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি। ধর্মনির্ভর 
চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির -কিছুটার সংস্কার সাধনের জন্য তারা চেষ্টা করে 
ছিলেন। শিশুকেক্জিক শিক্ষার দিকে প্রথম বলিষ্ট পদক্ষেপ সরু হয় অষ্টাদশ 
শতাবীতে শিক্ষা সম্পকীয় শোর বৈপ্রবিক ষতবাদ প্রচারের পর। এরপর 
থেকেই শিক্ষায় শিশুর বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা ইউরোপে ব্যাপক ভাবে স্থরু হয়। 


শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রষবিবর্তন ৯ 


রুশোর দার্শনিক মতবাদ বাস্তবে রূপ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন পেস্টালৎসী ৷ 
এরপর হার্বাট শিশুশিক্ষার একট। মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূষি তৈরী করেন। 
ফ্রপ্নবেলের কিগ্ারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের 
স্থযোগ পায়। পড়ার সাথে খেল! গান-হাতের কাজ সব মিলিয়ে তিণি এক 
অভূতপূর্ব শিশু উদ্ভান রচন। করলেন। বিংশ শতাব্দীতে অণ্টেসরী, ডিউই, 
রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী শিক্ষায় এক বিরাট পরিবর্তন আনেন। 

শিক্ষায় শিশুই কেন্দ্রবিন্দু এ আজ আর দার্শনিক তথ নয়, শিশু-শিক্ষায় 
শিশু মধ্যমণি এ আজ বাস্তব সত্য। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথকে মুক্ত 
করে দেওয়াই বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য। কঠোর নিয়ন্ত্রণ এখানে শিশুর 
স্বাভাবিক প্রকাঁশের পথকে রুদ্ধকরে না। শৃঙ্খলার নাষে নিপীড়ন নেই। 
শিশু কাজ করে নিজের তাগিদে, অন্তরের প্রেরণায় । শৃঙ্খলা বাইরে থেকে 
চাপিয়ে দেওয়! হয় না; দায়িত্ব বোধ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই শিশুর মনে 
শৃঙ্থলাবোধ জন্মায় । কাজের মধ্য দিয়ে শিশু বাস্তব অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করে, 
তার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মায়, ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর 
স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণ। ও স্থজনী স্পৃহাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির (প্রোজেক্ট ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি ) স্ষ্টি হয়েছে । 
শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এও এক বিশেষ রূপ । শিশুর দৈহিক, মানসিক ও 
বৌদ্ধিক সব দিক থেকে সামগ্রিক বিকাশের পথকে মুক্ত করে দিয়ে স্ুুসামঞ্জন্য- 
পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য । 

কি করে ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমান রূপ 
লাভ করেছে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শিক্ষাবিদদের মতবাদ ও 
প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে আলোচন। করলেই ত। পরিস্ফুট হয়ে উঠবে 1) 


২, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা দর্শ ও শিক্ষা পদ্ধতি 


আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি বলতে আমরা পাশ্চাত্য নীতি- 
পদ্ধতিকেই বুঝে থাক । আধুনিক পদ্ধতি-ধিজ্ঞানের ধারাকে অন্থসরণ করতে 
হলে প্রাচীন ইউরোপের শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও আদর্শ কি ছিল সেখান 
থেকেই আলোচনার স্থত্রপাত করতে হবে । আধুনিক শিক্ষাধার] প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থ। থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদ্শ 
সম্পর্কে দু'একটি কথ। এখানে অপ্রানঙ্গিক হবে না। 


১৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রাচীন ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিঙ্কু উপত্যকায় এক অতি উন্নত 
সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। সেই সভ্যতার বহু তথ্যই আজও আমাদের 
নিকট অজাত, তবুও সিম্ধু-সভ্যতার যে সব নিদর্শন আষর। পেয়েছি ত! থেকে 
মনে হয় মহেঞ্দড়োতে লিপির ব্যবহার ছিল। যার। লিপির ব্যবহার জানত 
তাদের একট। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একথ। স্বাভাবিক | এরপর ভারতে এল 
আরা । প্রাচী" ভারতের শিক্ষাব্যবস্থ। একান্ত ভাবে আরধ-সভ্যতারই দান। 
প্রাচীন ক্রাঙ্গণ্য সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার ষধোই আমরা খুজে পাই আমাদের 
জাতীয় জীবনের টবশিষ্ট্য সমূহকে । যতই পুরাতন হোক না কেন আজও 
ভারতীয় হিন্দু-সমাজের রীতি-নীতিও সমাজ-জীবন অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে 
প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের দ্বার।। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে শিক্ষাব্যবপ্থা 
গড়ে উঠেছিল তার মূল্য আজও আমর! অস্বীকার কবতে পারি ন।। 


ভারতীয় জীবনের শেষ কথ। মুক্তি ব। মোক্ষ। অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন অনন্ত 
সম্ভতাবন। রয়েছে, সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটিঘ্জে নিজের অমর সত্বার 
সন্ধান পাওয়া ব। পূর্ণতাণাভ করাই হচ্ছে প্রাচীন ভারতীষ শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ। 
পরিপূর্ণত( ব। অমৃতত্ব লাভই জীবনেব শেষ কথ। হলেও আ-ধধির। জগতে 
বেচে থাকবার জন্ত প্রযোজনীয্প পৌকিক-শিক্ষার উপযোগিতার কথাও স্বীক1ব 
করেছেন। উপনিষদে বিদ্ভাকে পরাবাবদ্য| ও অপরা-বিদ্। এই ছুই ভাগে ভাগ 
কর! হয়েছে । লৌিক-বিদ্। অর্থাৎ কপ', বিজ্ঞান, শিল্প-বিছ্য। অন্থশীপনেব 
প্রয়োজন জগতে বেঁচে থাকবার জন্য, [কন্ত খষির। সাথে সাথে সতর্ক করে 
দিয়েছেন, একেই যেন জীবনের শেষ কথা বলে গ্রহণ ন। কার। উপনিষদের 
খষি বলেছেশ মানুষের সংসারক স্খ-সমৃবাদ্ধর জন্য লৌকিক বা অপর।-বিচ্যার 
প্রয়োজন । কিন্তু জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য তাকে 
আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে হবে। আদর্শ-মানুষ গড়ে তুলতে লৌকিক-বিছ্যা 
ও শুদ্ধ-বিদ্ক। দুয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। তারতের শিক্ষায় জড়-বিজ্ঞান ও ধর্ম- 
[বজ্ঞানের সমন্বয় ইয়েছিল। উপনিষদ্দে বল। হয়েছে বিদ্ক। (পরা-বিছ্য।) ও 
অবিদ্ঞা ( অপরা বিছ্ধ। ) যারা যুক্ত করে দেখেন তারাই সত্য দেখেন। নিজেকে 
জানা-_আত্মানং বিদ্ধ-_মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে সেই দেবত্বকে 
উদ্বোধিত করাই ছিল ভারতের শিক্ষার শেষ কথা। 


ভার্তীয় শিক্ষাপন্ধতিতে দেখি ব্যক্তিগত ও সমষ্টগত উভয় প্রকার শিক্ষা 


শিক্ষা্র্শ ও পদ্ধতি-বিজ্ঞানের ক্রষবিবর্তন ১১ 


ব্যবস্থাই ছিল। গুরু ষৌলিক রীতিতে শিক্ষা দিতেন। বক্তৃতাধর্মা শিক্ষা 
বৌদ্বযুগে গুবত্তিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে তার ব্যাপক প্রয়োগ ছিল 
না। ভারতীয় শিক্ষ। প্রধানতঃ ব্যক্তিকেক্দ্রিক শিক্ষা (1201510081155 
11501000101) ), আচাষের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা গ্রহণ 
করতে হত। 

সে যুগের পাঠপদ্ধতিকে কয়েকটি স্তরে (50885) ভাগ কর। যায়। 
উপক্রষ ব। প্রস্তাত-_শিক্ষার্থীর মনে গুরুর কাছ থেকে জানবার আগ্রহ থেকে 
পাঠ-প্রস্তুতি পর্বের সচন। হত। শ্রবণ-গুরু য| বলতেন তা মনোযোগ 
দিয়ে শোন।। আবৃত্তি ব। অভ্যাস করে আয়ত্ত কর।। অর্থবাদ-_যা শেখান 
হল তার অর্থ বোঝ।। এরপর ফল ও উপপত্তি-__অর্থাৎ আলোচন। করে 
যুক্তির সশাযো জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করে তার প্রয়োগ কর|। মনন ও 
নিদিধ্যাসনের ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করত । গভীর 
ভাবে চিন্তা করাকে বলা হত মনন । নিদিধ্যাসনের অর্থ হচ্ছে একাগ্রচিত্তে 
ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি কর।। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে মেধ। ও স্বৃতি- 
শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর। হত। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতেও |শক্ষার 
ব্যবস্থ। ছিল। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষ। দেবার পদ্ধতিও সে যুগে প্রচলিত ছি । 

ভারতী শিক্ষাপদ্ধতির যে পরিচয় আমর। পাই তাতে দেখা যায় বোদকষুগ 
থেকেই একটি সুচিন্তিত শিক্ষাব্যবহ্থ। এদেশে গ্রবতিত হয়েছিল ' দখম শতাব্দী 
থেকে ব্রাহ্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থার জড়ত্ব দেখ। দেয়। প্রাচীন শিক্ষ। ব)বু। প্রাণশক্তি 
হরিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জন্য রাখতে ন' পেরে এক গতান্ছু- 
গতিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিণত হয় । 


ইউরোপীয় শিক্ষা দর্শ ও শিক্ষাপন্ধতি 


গ্রীস -€ সোঁফষ্ট মতব|দ- সক্রেটিস, প্লেটে। ও স্পার্টার শিক্ষার্শ ) 

ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় চিন্তাধার। ও খুষ্টান ধর্মযাজক 
সম্প্রদায়ের একাধিপত্য স্থাপিত হবার পুধে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতি 
বলতে গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শকে বোঝান ইত | দর্শন, রাজনীতি 
শিল্পশিক্ষ| প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই গ্রীসের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। গ্রীন ছিল 
ইউরোপীয় সভ্যতার আদি লীলাভূমি । সক্রেটিস, প্লেটে, এ্যারিষ্টটল 
প্রভৃতি যনীষীদের চিন্তাধারা ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের চিন্তাধারাকে 


১২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শতান্ধীর পর শতাব্দী দরে নিয়ন্ত্রিত করেছে। গ্রীসের সভ/ত। ছিল 
নগরকেন্দ্িক। শুধুষাত্র মুষ্টিষের স্বিখাতোগী নাগরিকদের সন্তানের শিক্ষার 
বাবস্থা ছিল। শিক্ষ। ছিল বডলোকের অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র। 
সোফিস্ দার্শনিকেরা অর্থের বিনিষয়ে শিক্ষ। দিতেন । অপাষর জনসাধারণ 
শিক্ষার অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। এমন কি সক্রেটিস পর্যন্ত শিক্ষার স্বযোগ 
পাননি কারণ হোঁফি্দের দেবার মত অর্থ তার ছিল না। অত্যন্ত ছুঃখের 
সাথে তিনি বলেছেন-_ 
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সোফিই্ট শিক্ষাদর্শে কোন ুদূর প্রসাবী উদার দৃষ্টি ভঙ্গীব পৰিচয় পাওয়া 
যায় না।' তাদের শিক্ষাপদ্ধতিও কোন স্থসংবদ্ধ প্রণালীকে অশ্থসবণ কবত ন]। 
সোফষিষ্টব| শিক্ষাকে প্রয়োজুনেব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন। জীবনেব 
প্রত্যক্ষ প্রয়োঙ্জন মেটানোই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্। তীাবা ষনে করতেন 
বাক্তির নিজেব অভিজ্ঞত| হচ্ছে সবাকছু বিচাবেব মাপকাঠি । শিক্ষার 
সার্জনীন সংজ্ঞ। দ্বাব| ব্যক্তিগত ষতবাদকে নিয়ন্ত্রণ তার। স্বীকাব করতেন 
না। এর! ছিলেন শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাধীনত। মতবাদের সমর্থক । ব্যক্তির 
নিজন্ব শক্তিব চরম বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য । দেহের বিকাশের জন্য 
শরীর চর্চা (57015856305) ও মনের বিকাশের জন্য সঙজীত চর্চাকে তারা 
তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন । 


সক্রেটিস, প্লেটো এক্। শিক্ষা সম্পর্কে যে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে 
গিয়েছেন তাতে দেখা যায় শিক্ষাৰ মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্বার বিকাশের কথা 
বললেও সোফষ্টদের উগ্র ব্যকিত্বাতন্ত্র ষতবাদের সমর্থন তারা করেন নি। 
তারা মনে করতেন শিক্ষা বাইরেব থেকে চাপিয়ে দেবার মত বস্ত নয়। শিশুর 
ব্যক্তিসত্বার মধ্যে তা আপনি বিকশিত হয়ে উঠবে। সক্রেটিস শিক্ষার 
কাজের সাথে ধাত্রীর কাজের তুলন! করেছেন। তিনি নিজেকে বলেছেন 
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"মনের ধাত্রী' (৭ 12800105116 00 10100, )--নতুন মনের সষ্টিতে 
সাহায্য করাই তার একমাত্র কাজ। 


সক্রেটিস গ্রীসের প্রচলিত শিক্ষ। ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার যতবাদ প্রচার 
করেন। শিক্ষা সম্পর্কে তার সার্জনীন সংজ্ঞা ও আরোহী পদ্ধতি 
([150006152 015০015০) সমাদর লাভ করে। কোন একটি বিষয়ের 
স্থত্র নিধারণে তিনি আরোহী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতেন। সন্তেটিস 
মন্ুশ্থত পদ্ধতিতে 1নটি স্তর দেখা যায়। 


প্রথষ স্তর চিন্তন ব৷ অনুমান, প্লেটে! বলেছেন 02110 এই স্তরে তিনি 
দেখিয়েছেন শিক্ষার্থী যা জানে বলে মনে করে তাকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণ 
করবার মত যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমত। তার নেই। দ্বিতীয় স্তরে বিশ্লেষক 
(81)915010 01 099000০61৮০ 5098০) পদ্ধতিতে তিনি দেখান, সে য। জানে 
বলে মনে করে প্রকৃত পক্ষে ত। সে জানে ন|। সর্বশেষ স্তরে সংশ্লেষক 
(55707900 508০) পদ্ধাত প্রয়োগ করে তার জানাকে যুক্তির ভিত্তিতে 
প্রতিঠিত কর! হয়। অনুশাসনের গণ্ডি ও সংস্কারের দাঁসত্ব থেকে মাহুষের 
চিন্তাধারাকে সক্রেটিস যু!ক্তর ভিত্ততে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এখানেই তার 
অনন্যত। | 


একটি বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের সাথে তার সাদৃশ্ঠ খুঁজে পাই। 
আর্ধ খষির। বলেছেন “আত্মানং বিদ্ধি'। সক্রেটিস বলেছেন পুত০জ্ 
[75561 নিজেকে জান। এই যে মাত্জ্ঞান ব| নিজেকে ছানার সাধনাই 
ছিল আর্ধ খধষির পরমকাম্য । সক্রেটিসও এই বাণীই প্রচার করে'ছলেন। 


শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রেটে। বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি 
[২০09০511০ ও [,2 গ্রন্থে তার শিক্ষ। সম্পকাঁয় ক্তাচন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ 
করে গিয়েছেন । তিনি বলেছেন, শিশুর মধ্যে যে নভ্ভাবন। রয়েছে শিক্ষার 
কাজ হচ্ছে তাকে স্ুুনিযন্ত্রিত ও স্থপরিচালিত কর।। (চ:0008001) 0093 
[100 52102186601 10052 ৪. 106৬ 70111901016, 16 0101) £01095 2150 
012009 2. 70101001016 8116805 0 ০3150275০6৮”) জোর করে শিশুর 
উপর শিক্ষাকে চাপিয়ে দেবার তিনি বিরে।(ধতা করেছেন। জোর করে 
চাপিয়ে দিলে তা ঘনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে ন1। প্রাথমিক 
শিক্ষা হবে আনন্দময়। শিক্ষ! আনন্দময় হইলে শিশু মনের ম্বাভাবিক 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রবণতার খোজ যিলবে-_-[7761) 01706 09০ ০010001015101, 00৮ 16 
৪৪5 ৪৫08০26107 02 2, 91016 0৫ 80052116216, 500 11] 002 0৫ 
১৪৮৮০: 8015 00 ?00 086 056 09001917217 (45 000690 ৬ 
7091: 118 1545 100০6256301 0156 0526 70110810015 রা 

[9 গ্রন্থে তিনি শিক্ষাযখেলার প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন । 
খেলার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক অন্গরাগকে আধুনিক শিক্ষায় বিশেষ 
ভাবে কাজে লাগান হয়। প্লেটের শিক্ষানীতিব যধ্যে অ।ষরা তার প্রথম 
সন্ধান পাই। তিনি এ গ্রস্থে সার্বজনীন শিক্ষার কথ। বলেছেন। ছেলের 
বিদ্যালয়ে আস! পিতার ইচ্ছাব উপর নির্ভরশীল হবে--দরকার হলে তাকে 
ছেলে পাঠাতে বাধা কর হবে। শিক্ষাকে তিনি কি চোখে দেখতেন 119 
গ্রন্থে তার আভাধ পাই-শিক্ষ। হচ্ছে «6 হিল 2] 9155 0108 
(780 006 025 01 1061. ০0৪71) 2৮০1. 10৬০.” প্রেটে।র শিম ব্যবস্থায় 
নঙ্গীত ও দেইচর্চ| ছুইই স্থান লাভ করেছে । তান শিক্ষ। সঙ্গীত দিয়ে সরু 
করবার কথ| বলেছেন তারপর দেহচর্চ।। মানসিক-শিক্ষার গ্রাধান্ত তিনি 
মেনে নিয়েছেন, দেহচর্চ। ও সঙ্গীত ছুই মাত্মার উন্নতি সাধন করবে বলে 
তিনি বিশ্বাস করতেন। 

সোফিষ্টদের শিক্ষাদর্শের বিপরীত আদর্শ দেখি স্পার্টাযফ। এখানে শিক্ষ। 
ব(ক্কির প্রয়োজনে নিষস্ত্রিতি হত ন।_রাষ্ট্রেব তথ। সমাজেব প্রয়োজনেই 
ব্যক্কিকে গড়ে তোল! হত। শিক্ষাও সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হত। স্পার্টার 
শিক্ষায় পুঁথির কোন স্থান ছিল ন|। বাষ্রক্ষার প্রয়োজনে শক্ত দেহ 
গঠন করাই ছিল |শক্ষার প্রধান লক্ষ্যয। দেহচচ। আর সামারক শিক্ষ। 
ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বার্থে যতটকু শিক্ষার প্রয়োজন 
ছল তার বেশী শিক্ষ। স্পাটয় দেওয়। হত ন।। 


মধ্যযুগীয় খুায় শিক্ষারদর্শ 


সীট ধর্ম ইউরোপে প্রধান্য লাভ করবার সাথে সাথে সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে 
যে যুগের স্থরু হয় তাষ্ধে বল! হয় তিমিরাচ্ছন্্ যুগ । এ যুগে মানুষের শ্বাধীন 
চিন্তার প্রাধান্য ধাঁরে ধীরে খর্ব হতে থাকে । খুষ্টান যাজক সম্প্রদায় খুষটায় 
ধর্ম সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এমন কোন যতবাদকে প্রশ্রয় 
দিতে প্রস্তত ছিলেন না। তাই ঝুক্রিবাদ বা চিন্তার স্বকীয়তাকে সন্দেহের 
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চোখে দেখা হত। স্বধ্যযুগের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে চার্চের কুক্ষিগত হয়_-ব্যক্তি- 
সত্তার পুর্ণ বিকাশের আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লোপ পায়। খ্ৃষ্ধর্মের 
প্রতি অন্ধ আন্গত্য, ধ্ষায় আচরণ ও রীতিনীতি শিক্ষাই ছিল সে যুগের 
শিক্ষার আদর্শ। মধাযুগীয় খৃষ্টান শিক্ষাদর্শ প্রধানত: টমাস এযাকুউনাসের 
দান। তিনি বলেন মানুষ আদিম পাপ (071579] 510) অঙ্গীকার 
করে জন্মেছে--তাই মানবশিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে 
এই আদিম পাপের প্রতি আগ্রহে দমন করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য । 
এমন কি অষ্টাদশ এতাব্দীতে পর্যন্ত দেখি পিতাকে উপদেশ দেওয়। হচ্ছে__ 
[3291 50010 01011 5. 11] 10 01001: 01000 10 100. 1300 1001:151)---- 
1016910 155 111 25 5001. 95 1৮ 091) ৭০971 [1211015--01 ৩৬৫1] 
026010 16 ০21) 50921. 2021]. [0 ১1)0101170 1091590 00 00 25 1 
15 601], ৪৬21) 11 500. 110৬০ [0 ভ1)1]) 1 60] 01005 1:01)1)105) 


(0018) ভি./-৭1৮৬ ) 


নব জাগরণ 


১৪৫৩ খুঃ কনগ্তান্তিনোপলেব পতনেৰ পব ইউখেপে এক যুগ-পরি- 
বর্তনেব স্থচন। হয়। নবজাগবণে নতুন সাহিত্য, নতুন শিল্পকল। নতুন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নতুন চিন্ত।ধাবাব ছন্স হল। তিষিরাচ্ছন্ন যুগের 
অবসানে মান্ধষ জীবনকে নতুন ভাবে দেখতে 1খখল, সব বিষয় অন্ধু 
সন্ধান কবে যুক্তিব মালোকে সতাকে জ।নবার আগ্রহ তাব মধ্যে দেখ। দিল। 
শিক্ষাকে আর চাচেব কুক্ষিগত রাখ। সম্ভব হল না। ধর্মক্ষে, ও সংস্কার- 
আন্দোলন স্থপ্* হল। সামগ্রিকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একট। উদ্দীপন। 
সর্বত্র দেখ। 'দিল। নব জাগবণের যুগে প্রাচীন গ্রীক প্রভাবে শিক্ষাদর্শে যে 
নতুন মতবাদ জন্ম নিল ত। মানবতাবাদ ( [70109171910 ). 

শিক্ষাক্ষেত্রে খুষ্টধর্মের প্রভাবমুক্ত গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও দর্শন, 
শিল্পকলা, চাঞ্চ বিদ্যা! প্রভাত যানবিক-বিদ্য! ([750901029) সমূহের চর্চ। 
স্থরু হ্য়ু। অন্ধ আনুগত্যের স্থানে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্ত। স্বীকৃতি লাভ 
করে। শিক্ষায় মানবতাবাদের অন্যতষ প্রচারক ঈরাস যাস। মানবতাবাদীর। 
ছিলেন আদর্শবাদী। তার! গ্রীক ও রোষীয় আদর্শে শিক্ষায় যানবিকবিষয় 
সমূহ (196:5] 9416০ ) প্রবর্তন করতে চাইলেন আর সেই সাথে 


$$ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


যোগ করে দিলেন খৃষ্টান-মৃক্তির আদর্শ। যানবতাঁবাদীরা শিক্ষাকে বাস্তব- 
জীবনের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যুগ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে না 
পারায় বাস্তব শিক্ষাপদ্ধতি তার। স্বষ্টি করতে পারেন নি। 

ষাঁনবভাবাদীদের আান্দোলনের ফলে শ্রীষ্টধর্মের গণ্ডিবদ্ধত। থেকে শিক্ষা 
মুক্তি লাভ করায় শিক্ষ। সম্পর্কে যাুষের দৃষ্িতঙ্গীর পরিবর্তন স্থরু হয়। 
কিন্ত যানবতাবাদীগণ পর্ধবেক্ষণমূলক শিক্ষাধারা জ্ঞানের ক্ষেত্রের বিস্তার, 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে প্রশস্ত কর! প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃটি দেন নি। 
দর্শন, সাহিগ্য, ভাল্লা শিক্ষ। প্রভৃতি বিষয়েই তাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল 
এই ক্রটি দূর করতে ধার| এগিয়ে এলেন তাদের শিক্ষায় বাস্তববাদী 
(8119) বল। ইয়। স্পেনের লুই ভিভাসের সময় থেকে শিক্ষায় বাস্তব- 
বাদের (1681152) গোড়। পত্তন হয়। সাহিত্য, দর্শনের সাথে সাথে তিনি 
তর্কবিদ্ঞ, গ্রক্কতি পর্যবেক্ষণ, পদার্থবিচ্য, অর্থনীতি, ললিতকল। প্রভৃতি 
বিষয় শিক্ষার উপর গুকত্ব আরোপ করেন। ক্রমে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শন 
থেকে প্রসারিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখার প্রনারিত হয়। নতুন নতুন 
বিষয় শিক্ষার অন্ততূক্ত হওয়ায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়] অনুভূত হয়। ঠিক এই সময়ে ১৫৯২ খ্রীঃ যোরাভিয়ার একটি 
ক্র গ্রামে বিশিষ্ট নংক্কারব্রতী শিক্ষাবিদ জন কোমেনিয়ান জন্ম গ্রহণ 
কারন। 


শম্পার (রিড ভারা 


জন কোম্েনিস্ভাস (১৫৯২-১৬৭০) 


জার্মানীর প্রথঠাত শিক্ষা-সংস্কারক জন কোমেনিয়াম মোরাভিয়ার একটি 
ছোট গ্রামে জয় গ্রহণ করেন। বাল্য প্রবল শিক্ষাঙ্ররাগ থাকা লত্েও শিক্ষার 
সযোগ পাননি। ষোল বছর বয়স কালে ভিনি ল্যাটিন শেখার স্থযোগ পান। 
বাল্যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবারফলে তিনি যে বেদন1 পেয়েছিলেন তারই ফল- 
স্বরূপ হয়ত তিনি সার্বজনীন শিক্ষার একজন প্রধান প্রবন্ত1 হয়ে উঠেছিলেন। 
বেশী বয়সে ল্যাটিন শেখার ফলে ল্যাটিন শিক্ষাপদ্ধতির ক্রটিগুলি তিনি বুঝতে 
পেরে পরবতাঁকালে এর সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ল্যাটিন 
শিক্ষা শেষ করে কলেজে ধর্মযাজকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে যাজকের 
বৃত্তি গ্রহণ করেন। জীবনে তাঁকে বহু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
যাজক হয়েও তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাত্রতী। তার শিক্ষা সংক্রান্ত 
চিন্তাধারা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৩২ থুঃ “6 07680 7019০00, গ্রন্থে । 
এছাড়াও তিনি [6 ৬৪5 ০৫1,81৮ এবং "06 9০0.০01 ০0৫ [716900" 
রস্থদ্য়ে শিক্ষা সম্পর্কে তার মূল্যবান চিন্তাধার] লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। 

তিনি "09 07586 1010900০ গ্রন্থে শিক্ষাকে সার্ধজরন;ঃন ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি গ্রামে সহরে সর্ধন্ধ ধনী-দরি্র নিষিশেষে 
নবার জন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। ছেলেমেয়ে বাইকে দুলে 
পাঠাতে হুবে। তিনি বলেছেন, ভগবান.যাকে জড় বা নির্বোধ করেছেন সে 
বাদে কেউ যেন শিক্ষার হুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, [456 1006 03606- 
(015 16 67010060 0031685 0:00 1789 068,160 1170 96192 ৪00 
17661115010, 

শিক্ষার ব্যাপকতা যেনে নিয়ে তিনি বলেছেন, শিক্ষা ইত-দীনের 
সফলতা ও পারত্রিক-জীবনের প্রস্ততি উভয়ের জন্তই প্রয়োজন। শিশুর 


* বষ্ভমান বি, টি, সিলেবাঁন বহিতূতি 
ঠা 


১৬ শ্াপদ্ধতি ও পরিষেশ 


শিক্ষায় বিভ্ভালয়ের. একটি বিশিষ্ট ভূষিক1 রয়েছে। তিনি গৃহ-শিক্ষা। অপেক্ষ 
বিদ্ভালয়ের শিক্ষাকেই শ্রেয়; মনে করতেন। বাড়ীতে অধিক|ংশ ক্ষেত্রে 
পিতামাতার শিক্ষা দেবার যোগ্যতা নেই বাসময়ের অভাব । যাদের 
যষোগাত। ও সময় আছে তাদের ছেলেমেয়েদেরও ভাল ফল পেতে হলে 
বিভালয়ে পাঠাতে হবে। সেখানে অন্তকে দেখে ও পরম্পর সহযোগিতার 
'দাধাষে শিক্ষালাভ করবে.। কোমোনয়ান উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের উপর 
বেঈী জোর দিয়েছেন। শিশু দৃষ্টান্ত দেখেই সামাজিকতা শিখবে । ভন্্রতা। 
নম্রতা, নমাজিকত। গুণগুলিও অন্ত শিশুর অনুকরণে আয়ত্ত করবে। 

ফোমেনিয়াস শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
এজন্ত তিনি শিশুর বয়স ভেদে শিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেন। শিশু 
ছয় বছর বয়স পর্বস্ত নাসণারী স্কুলে শিক্ষা পাবে। দ্বিতীয় স্তরে ছয় থেকে 
বার বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়ের শিক্ষ। হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । প্রতি গ্রামে 
প্রাথমিক বিস্তালয় স্থাপিত হবে। তৃতীয় স্তরে বার বছর থেকে আঠার 
বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি সহরে মাধ্যমিক বিষ্তালয় স্থাপিত হবে। 
সর্বশেষ, স্তরে রাভধানী বা প্রাদেশিক সহরে আঠার থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত 
যুবকদের বিভিন্ন বৃতি শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রতি স্তরে যোগত্যাই হবে 
প্রথ্োশোণের একমাত্র হণপকাঠি। 

প্রথম স্তরে গল্প, ছড়া, খেলা-ধূলা, হাতের কাজ, গান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে 
শিক্ষ। দেওয়া হবে। দ্বিতীয় শুরে মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখা, পড়া, ব্যবহারিক- 
গণিত, সাধারণ ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিজ্ঞান, ধর্মজান, সঙ্গীত 
প্রস্তুতি শিক্ষা জেওয়া হবে। এই সময়ে শিক্ষার্থীর ইঞ্জিয়ের সাহায্যে মূর্ভ- 
বিষয়ের জানও ধীরে ধীরে কল্পনা শক্তি বিকাশের শিক্ষা! দেওয়া হবে। তৃতীয় 
ভরের শিক্ষায় ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা, ব্াাকরণ, গণিত, প্রকৃতি-বিজান, তর্কশাস্ত্ 
গ্রস্ৃতি বিষয়ে জান লান্ত করবে। বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবেশত্বার একটু 
কঠোরতার সাথে ধনিয়স্ত্রিত হবে। শুধু মেধাবী ছাত্ররাই এখানে শিক্ষার 
স্থযোগ পাবে। অন্তের। তাদের উপযোগী কৃষি, শিল্প:গ্রভৃতি বৃতি-শিক্ষা 
গ্রহণ করবে। ক্রমবর্ধমা মানবদেহ ও মনের বিকাশের ধারার সাথে 
সাহ্জন্ত রেখে কোজেনিয়াস শৈশব, বালাঃ কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষার কথা 
বলেছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার সম্পর্কেও_.তার মতামত .বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


জন কোষেনিয্াস ১৪ 


ছয় বছর থেকে বার বছর বয়স পর্যস্ত শিক্ষা মাডভাষায় হবে। এ সমগ্র 
কোন বিদেশী ভাষা শেখান হবে না। মাতৃভাষ! আয়ত্ব করবার পূর্বে বিদেঈী 
ভাষ। শেখার চেষ্টা আর হাটতে শেখবার আগে ঘোড়ায় চড়তে শেখা একই 
রকম অযৌক্তিক। 


কোমেনিয়াস লক্ষ্য করেন সামগ্রশ্তপূর্ণ পদ্ধতি বা বিস্তালয়ের আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্ঘলার অভাবে ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য না থাকায় শিক্ষা আশানুরূপ 
সাফল্য লাভ করছে না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কোন কোন ক্ষেজ্জে একই 
বিস্ভতালয়ে এক একজন শিক্ষক এক একরপ শিক্ষাপন্ধতি অন্ুমরণ করতেন। 
ছাত্রর। হুতবুদ্ধি হয়ে ভাবত কোন পদ্ধতিকে অন্থলরণ করব। শিক্ষা পদ্ধত্তির 
এই ক্রি দূর করবার জন্য কোমেনিয়াস বললেন যদি একজন শিক্ষককে দিযে 
একটি বিষ্ভালয় পরিচালন! কর] যায় তাহলে তাই হবে একই শিক্ষাপন্ধতি 
অনুসরণের শ্রেষ্ঠ পন্থা । যে ক্ষেত্রে একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে সেখানে 
এক একটি শ্রেণীর ভার এক একজন শিক্ষকের উপর ছেড়ে দিতে হবে। 

শিশুর মনে শিক্ষার জন্য আগ্রহ ও অনুরাগ হ্যষ্টির উদ্দেশ্টে বিভ্ভালয়ে 
আনন্দময় পরিবেশের স্থা্ট করতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘের] শান্ত 
নির্জন গরিবেশে বিদ্যালয় নিষিত হবে। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সক্রিয় কর্ম- 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু জ্ঞান লাভ করবে। যতট। সম্ভব ইন্ছ্রিয়ের যাধ্যমে 
জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতে হবে। শিশুর শিক্ষা শুধুমাত্র পু'খি-নির্ভর হলে 
চলবে না। প্রত্যক্ষ উদাহরণের মাধ্যমে শিশু যে শিক্ষা লাভ খঃবে তাই 
তার মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে। শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সফল কবে তুলতে হলে 
শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্ন্ত বিধান করে শিক্ষার ধ্যবস্থা করতে হবে।+ 

শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব সম্পর্কেও কোমেনিয়াস 
সচেতন ছিলেন । ল্যাটিন শিক্ষার জন্য তিনি যে গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন তা 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার 0:15 চ1565ও গ্রন্থ শিক্ষায় “৬1321 81৫7 
পদ্ধতি প্রবর্তনের আগিগ্রস্থ সমূহের অন্যতম । 

শিক্ষায় শৃঙ্খল! রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অত্যাবশ্যক মনে করতেন। 
কিন্ত শৃঙ্খলা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদদার। শৃঙ্খলার জন্য নিপীড়নের 
তিনি ছিলেন'বিরোধী । সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারই শিশুর মনে শিক্ষা সম্পর্কে 
অন্গবাগ সি করবে অন্তথায় শিক্ষার-প্রতি বিরাগ বেড়েই যাবে। 


শিক্ষাপঞ্জতি ও পরিবেশ 


কোমিনিয়াম তার রময়ের ছুম মন্পর্কে লিখেছেন “গত 26 026 
(61101 0610)5 ৪10 0106 91210810161 110105650৫6 0106 17105. + এই 
ভীতিকর অবস্থার পরিবর্তনের জন্তই তিনি শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন । 
শিক্ষাপঞ্ধতি ও শিক্ষানীতিতে তিনি আধুনিক যুগের প্রথম গথ প্রদর্শক । তার 
বিভিষজ নিষ্ধান্ত মনোবিজান সম্মত বলে স্বীক্কতি লাভ করেছে। সা্জনীন 
শিক্ষা, শিশর, গ্রতি সহামভূতিশল আচরণ প্রভৃতি সে যুগে ছিল চিন্তাব 
বাইরে। শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশের সাথে শিক্ষার স্তর বিভাগ ও 
সেই অনুযায়ী বিষয় নির্যাচন। উদ্রাহরণের সাহাযো ও ইন্দিয়ের মাধামে 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গ্রতৃতি সিদ্ধান্তের মধ্যে তার দৃষ্টি জঙ্গীর অভিনবত্তের 
সন্ধান পাওয়া যায়। তার শিক্ষা-চিস্তা পরব্তীকালে শিক্ষাবিদের নতুন 
পথের সন্ধান দিয়েছে। 





* জন প্রান্ত (১৬৩২-১৭০৪) 

--নবজাগরণের ফলে ইউরোপের চিন্তাজগতে ষে বিপ্লব ঞ্দেখা যায়, তার 
ফলে যুক্তিবাদ প্রাধান্ত লাভ করায় জার্মানীতে ধর্মবিপ্লব দেখা দেয়। মানুষ 
বহুদিনের অন্ধপংস্কার ও যাজক সম্প্রদায়ের আগে[পিত বাধ! নিষেধের বন্ধন 
থেকে মুক্তি প্রয়াসী হয়ে ওঠে ও সত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়। কোমেনিয়াসের 
খিক্ষাসংস্কার-মূলক প্রয়াস এই সময় সামগ্রিকস সামাজিক ও ধর্মবিশ্নব 
প্রচেষ্টারই অঙ্থরূপ। কে|যেনিযান শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ দিতে 
চেয়েছিলেন ও তার শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আমরা মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা" 
সংস্কার প্রচেষ্টার সন্ধান পাই। সেদিক থেকে তিনি নতুন যুগের অগ্রদূত। 
কোযেনিয়াসের পর ইংলগের দার্শনিক জন লকের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধায়া 
পরবতাঁ শিক্ষাবিদদের প্রভাবিত করেছিল। তার যতামত বহুল পরিষাণে 
কোমেনিয়াসের চিন্তাধারার সহিত সামাগশ্পূর্ণ ) 

জন লক দার্শনিকরূপেই সমধিক খ্যাত। ১৬৮৮ খু ইংলগ্ডের গৌরবময় 
বিপ্লবের সমর্থনে তিনি সীমাবঞ্ধ রাজতন্ত্রের পক্ষে তার দার্শনিদ মতামত 
প্রচার করেন। শিক্ষা সম্পর্কে জন লকের অঙিনব গ্রন্থ “40 558৫5 
00700211)1076 [7010081) 000061503170108” শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন 
অধ্যায়ের হুচন! করে। তাঁর শিক্ষাপম্পঞঁয় অপর গ্রন্থ “3020০ 
[11700585 0090600106  £0০80)7” হল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি 
তার বন্ধু এডওয়ার্ড ক্লার্কের পুত্রের শিক্ষার জগ্ যে সব চিঠি লিখেছিলেন তার 
উপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় গ্রস্থখানি রচিত হয়। প্রথম যখন ছেলেটির বয়স 
আট, তখন তার দৈহিক স্থম্থতা ও শ্বভাব গঠন পরে ছেলেটি বড় হবার 
সাথে ানসিক শিক্ষার কথা চিঠিতে আলোচন। করেন। শিক্ষার একট 
স্পরিকল্পিত রূপের সন্ধান এর মধ্যে পাওয়া না গেলেও তিনি বলেছেন ধাঁরা 


বর্তমান বি, টি, সিলেবান বহিডূণ্ত 


র্‌ শিক্ষাগন্কতি ও পরিষেশ 


প্রচলিত প্রথায় উপর নির্ভর না করে ছেলেদের মানুষ করে তুলতে চান 
ভার! এই বই পড়লে উপরূত হবেন। 

লক ট্রেড.কমিশনার থাকাকালীন শিক্ষা সম্পকাঁয় একটি পরিকল্পনা 
রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি গ্রামে (98118) কাজ শেখাবার স্ছুল 
স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিন বছর থেকে চৌদ্দ বছরের দরিদ্র ছেলে"ষেয়ের! 
শৃতাকাঁটা ও বানার কাজ করবে-_তার বিনিময়ে তাদের াহার্য্যের 
ব্যবস্থা করা হবে। এই পরিকয়ন। সরকার গ্রহণ করেনি। লক বিশ্বাস 
করছেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় 
ভিগ্নরূপ হওয়! দরকার । অভিজাত ও ধীর সন্তানের শিক্ষা! ও সাধারণ 
খান্থষের সন্তানের শিক্ষা একরূপ হবে ন]। 

শিক্ষার বাবস্থ। বিদ্যালয়ে ছবে কি গৃহে হবে সে সম্পর্কে লকের মনে 
সংশয় ছিল । উভয় দিকের অন্থবিধার কথা তিনি বলেছেন। কিন্ত শৈষ 
পর্যন্ত তিনি কোমোনিয়াসের বিরোধী সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেন পিতার 
দৃষ্টির সামনে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে শিক্ষাই সর্বোত্ধম ও সর্বাপেক্ষা 
নিযাপঞ্চ। অবশ্ত সবটাই নির্ভর করছে উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষক নির্বাচনের উপর। 

৬/লক খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি 

বলেছে একট। কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিশুর উপর চাপিয়ে দিলে সেই 
বোঝা তার দেহ বামন বহন করতে সক্ষম হবে না। এমন ভাবে তাদের 
শেখাতে হবে যাতে মনে হবে এ যেন খেলার মত অবসর বিনোদন “ 7,৪81. 
12108 21050101086 0065 90001 105 080£00 101190 196 10802 8৫5 
00001) 2. 15016580107 6০0 00611 0189 25 00611 0195 18 00 00611 
1881806 * (45 00060 05 2. ২. 2৪১ 119 101310105 100০0:25 
0% 006 91656 09008০8915), য। তাদের ভাঙল লাগবে তা ছেলের! আনন্দের 
সাথে করবে। একটি বিষয় একঘেয়ে হয়ে উঠবার আগেই তাদের অন্ত কাজে 
লাগিয়ে দিতে হবে” শিক্ষাকে কার্ধকরী করে তুলতে হলে, শিশুর আগ্রহ 
সৃষ্টি করতে হলে খেলার মাধ]মেই সর্বাপেক্ষা উপষোগী। লককে খেলা-ভিত্তিক 
শিক্ষার পথিকুৎ বল! যায়। | 

লক শিক্ষায় শ্বতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন শিক্ষায় 
স্থৃতির মূল্য অপরিসীম। তবে অভ্যাসের উপর স্মতির বিকাশ নির্ভর করে 


ভন লক হও 
একথ! তিনি বিশ্বাস করতেন না। শুধু মুখস্ত করলেই স্ৃতি-শক্তি বেড়ে স্বাধে 
একথা বলা কঠিন। স্মতির মত অভ্যাসের ক্ষেত্রও সীমাবন্ধ। বিশেষ- 
ক্ষেত&রই বিশেষ-ব্যক্তির অভ্যাস কার্ধকরী হতে পায়ে অন্ত বিষয় নয়। 
পিয়ানো বাদকের আঙ্গুল অভ্যাসবসে চোখ বুজেও সঠিক জায়গা গিষ্বে 
পড়হে কিন্ত সেই হত্যাস নাচের ক্ষেজে কার্ধকরী হবে না। তিনি শিক্ষার 
সঞ্চরণ বাদের যোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একে অর্থহীন বলেই 
মনে করতেন । এক বিষয়ে যে দক্ষ তার কাছে আরেকটি বিষয় নিয়ে ধুক্তি- 
তর্কের অবতারণা করলে হয়ত দেখা যায় সে অপর বিষয়টি সম্পর্কে অজ্তায় 
পরিচয়ই দিচ্ছে। 
পাঠক্ষম নির্ধারণে লক কিছু পরিমাণে প্রয়োজনবাদী ছিলেন বলে যম 
হয়। তিল বলেন সবাই সব কিছু জানবে এ সম্ভব নয়। আমাদের 
জীবনের সাথে যে সব বিষয়ের সম্পর্ক আছে ও জীবনধারণের জন্য যা 
প্রয়োজন আমর। সে সব বিষয়ই শিখব। ব্যাকরণ শিক্ষার সম্পর্কে তায় 
বক্তব্য থেকে বুঝতে পার! যায় শিক্ষায় প্রয়োজনের দিকটায় তিনি অধিক 
গুরুত্ব দিয়েছেন । তিনি বলেন মান্য ভাষা শিক্ষা! করে কথা বলযার জন্ব। 
ভাঁব বিনিময়ের জন্ত । সাধারণ মানুষ কথাবার্তার মধ্য দিয়েই ভাষা শিখতে 


পারে। ভাষার যে সাধারণ প্রয়োজন--কথাবার্ত| বলা, তার জন্ত ব্যাকরণ 
প্রয়োজন নেই । বরং ব্যাক্ণ শিখে তাব' ভাষ। শিখতে “গলে তাগের 


ভাষা শেখা বিলম্বিত হবে । তবে ধার! সাহিত্য নিয়ে আ.গাচন। করতে 
চাঁন, প্রবন্ধ লিখতে চান তাদের ব্যাকরণ শেখা দরকার । এখানে প্রয়োজনে 
মেটানোই বড় কথা শিক্ষায় তিনি প্রয়োজনের দিকেই বেশী জোর দিয়েছেন । 
নিগীড়ন আর আর চোখের জল ছিল সেই যুগের শিক্ষার অপরিহার্য 
অঙ্গ। লকের শৃঙ্খলা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক যুগের সাথে তুলনীয়। 
তিনি বলেছেন--] ৫10 215 296 00 00105 0086 8586 86৬ 5115 ০0 
00181079606 ৫0965 1000 5615 11006 €০১৫, 12957 81680 10800 1 
&৫০3০079,৮ লক বলেন, বেতের সাধ'য্যে শিক্ষক যা শেখাতে চান 
শিক্ষার্থীর মনে সে সম্পর্কে অনুরাগ না জন্মে বিরাগই জম্মে। আধুনিক 
যনোবিজ্ঞানও লকের এই কথাই সমর্থন করে। 
(আধুনিক মনোবিজঞন-সন্ত শিক্ষার ক্ষেত্র ্রন্তে সপতাশ শতাষীতে 


4 শিক্ষাগঞ্ধতি ও পরিষেশ 


শির জাগায় ছাগ্রহের সাথে সাম্জন্ত রেখে তিনি যে শিক্ষার্শেয় কথা 
ব্ধযাছদ ত1 ষায় পরবর্তাকালের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদেয় চিন্তার ধৌয়াক 
হুসিয়েছে। তাঁর বহু মতামতই আধুনিক যুগে গ্রহণযোগ্য না হলেও ভিন 
তা যুগে যথেঈ আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন । শিক্ষাক্ষেত্রে লকেয় সর্ব- 
প্রে্ট অবা!ন হচ্ছে প্রতিটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে তার জন্ম প্রয়োজনীয় 
খিক্লাব্যবস্থার নিরেশি।) তিনি বলেছেন, "ম066 86৪. 01008870 
916: 00165 (৫ 1085 7660 001)5106180107) 69060181]0 16 900৫ 








80080 06 11) $৪11005 06100918) 011661617% 10011086029 80৫ 
28:05918: 0618015 008 216 100170 10 00110121279 9:650106 
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জা জীযাক ক্লুশো (১৭১২--১৭৭৮) 


প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ছাবী নিয়ে প্রথয এগিয়ে 
আসৈন জ'যা জ'যাকস রূশো। সাধারধ ভাবে রুশে! ফরাস বিপ্লষের অগ্রদূত 
ব্ূপেই পরিচিত। তার যুগান্তকারী চিন্তাধারা, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, 
ধর্ম সর্ক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমাজে যা 
কিছু গতাম্থগতিক, প্রাণহীন তাকে আঘাত করে নতুন চেতনা, নতুন প্রাণের 
সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন 1) ফরাসী সামস্ততম্ত্বের অত্যাচারে নিপীড়িত 
জনগণকে তান যে মুক্তি ও সাষ্োর বাণী শুনিয়েছিলেন তা শুধু ফরাসী- 
রাজতন্ত্রের অবসানই টায়নি তা মুক্তিকামী প্রতিটি নরনারীকেই নতুন 
পথের সন্ধান দিয়েছে। (তার [116 909০121 ০010091 গ্রন্থে তিনি প্রথমেই 
বলেছেন “022 15 0০0 066; 200 ০5215৮11616 1১৫ 15 1 
0109105 রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেম 
শিক্ষায়ও তিনি সেই আদর্শেরই পরিপোষক ৷ শিক্ষাঁ্সম্পকাঁয় তার যতবাদ 
তার রাজনৈতিক মতবাঁদেরই পরিপূরক | ) 
(কেপো শিক্ষাসম্পফাঁয় তার মৌলিক চিন্তা ধারা 7041 বাক খ্রষ্থে 
অত্যন্ত নিক ওস্পষ্টভাবে ব্যক্ত বরেছেন। এর পূর্ে গতানুগতিক শিক্ষা. 
ব্যযস্থার পরিধর্তনের দাবীফ্ষে এত বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে কেউ এগিয়ে 
আসেননি । রুশোর পূর্ধে শিক্ষা ছিল প্রাণহীন । শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক, 
শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার্থী এই তিন অঙ্গের শিক্ষার্থী বা শিশুই ছিল সর্ধাপেক্ষা 
অবহ্লিত। শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা. তার যানসিফ প্রবণতা 
) কিছুরই মৃল্য ছিল না। রুশোই প্রথম শিশুর স্বাভাবিক বিফাশের পরিপন্থী 
কজিম-শিক্ষার পরিবর্তে শিশুয় ত্বাভাবিক বিকাশের উপাযাগী শিক্ষার ব্যবস্থার 
কথ! বলেন। লর্ড মলি রূশোর 'এমিল'কে শশুর মুক্তির সনদ (1 %৪৪ 
006 ০1351866191 5000001 06115618106, ) বলে অভিনন্দিত করেছেন। 
শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি আধুনিক শিশুকেন্্রিক শিক্ষার 
দল কমন) 


'8$ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিষেশ 


রূশোর শিক্ষাসম্পকী় চিন্তাধারার প্রথম অভাষ পাওয়া যায় তাঁর 1৩ 
ইত চ361952 নাষক উপন্তাসে। (তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কৃত্রিষ 
পরিবেশ থেকে শিশুকে মুক্ত করতে ন।পারলে তার প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা 
সভষ হবে না। 1065 ৪৮776109156 গ্রস্থে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে যায়ের 
ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে রুশো বলেছেন 
শিশুকে আমর! শিক্ষা দেই নাঃ শিশুর মধ্যে যে সপ্ভতবনা আছে তার বিকাশের 
জন্ত পরিবেশ রর্টনাই আমাদের কাজ ।) 15৬ 1361018০ গ্রন্থে, ম। জলী 
বলেছে, “ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া নয়, ছেলেদের শিক্ষার জন্ প্রস্তত করাই 
আমার কাজ। 


[শে শিক্ষায় ছিলেন প্ররুতিবাদী। তার শিক্ষা শ্বভাব অনুযায়ী শিক্ষা। 
তিনি ষে কোনরূপ কত্রিষতাঁয় বিরোধী । মানুষের তৈরী রুত্রিষ শিক্ষাব্যবস্থা 
শিশুর হ্বাভাবিক বিকাশের সম্ভবনাকে নই করে দেয়। তিনি 'এধিল' গ্রন্থের 
হুরুতেই বলেছেন «ঢ.5৪1:5 03106 15 89০90 ৪3 16 502169 £:070 036 
081865 0 00 4১01501 0£ 2065 6০৮ ০০:5৮ 0106 0656106150655 
10 0126178108০ 009, 


( তাই রুশো তার মাননপুত্র এমিল-কে রৃত্রিষম সমাজের পরিবেশের বাইয়ে 
মৃক্ত-প্রক্তির ক্রেড়ে স্থাপন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। ভিনি 
বলেছেন শিশু গ্রচলিত শিক্ষার্রমকে অন্ধসরণ করবে না। শিক্ষাব্যবস্থাই 
ক্মবর্ধমান শিশুকে অন্ধরণ করবে । আমরা শৈশব সম্পকে” কিছুই 
জানি না, আমাদে ভ্রান্ত কতকগুলি ধারণ! নিয়ে ষা করি তাতে শিশুর 
অধিকতর ক্ষতিই করা হয়; পণ্ডিতের! শিশু কি শিধবে তার বিধান দিতে 
ব্যস কিন্ত সে কতটুকু শিখতে পারে সে খোজ নেয় না। তার! শিশুর যধ্ 
একজন বযুন্ধ হাস্য খু'জে বেড়ায়, কিন্ত একবার ভাবে না যে যাছষ হবার 
আগে তার অবস্থাট। কি।...তাই শিক্ষার্থীকে আগে ভাল ভাবে জানতে হবে, 
কারণ এটা নিশ্চিত আমরা কিছুই জানি না। | “ড/6 159০ 1500:108 ০ 
€1810019০0, ৪0৫ 10) ০00 101509161) 000018১ 01১6 01006 ৩ 
8£0581006) 006 10005: অত £০ 850:9,1010৬ আ15850 আত 
0৮০06 0১68)851563 00 1080 5 0080 00806 00 200, 10০৪ 
85105 1১80 ৪, ০15810 15 ০9081916 01 1681708, 01965 ৪15 91৪6. 
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1001198 101 006 10817 17) 0191105510)00009775106111)82৬1580 ৮5 
1৪ 70০601৩ 16 060910658 2 199.0,,.,861776 0105:05-1008151068 0901৩ 
০৪2600] 50005 ০0: 5০০ 50101218) 101 1015 6611051 008 5০৩ 
170৬ 20001680006 00০10১01606 00 08৪ মা011 85 (006৫ 
19 4৯ 91001 17195001502 00080101081 10699 15 9. তরে, 00109 8150 
1.0.8., 80016 ০০০), 

খৃযান শিক্ষার্শ 01181041510 নিয়ে মান্য জন্মায় তাই মানবশিশুর 
স্বাভাবিক প্রবণত। পাপের দিকে এই ধারণার উপর গড়ে উঠেছে । রুশো 
ঠিক তার বিপরীত কথা দিয়ে স্বর করলেন, ৪6 006 055 1000018568 
০৫6 196015 816 51255 10161)0 0616 15190 0116181 510. 10 00108 
[76217 (দা116), 
*. দ্বভাষ-সুন্দর মানৰ-শিশু সমাজের কৃত্রিমতাঁর মধ্য থেকেই পাপের পথে 
যায়, তাই রুশে! প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকে স্থাপন করে স্বাভাবিক শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করতে বলেছেন ] 


€ রূশার শিক্ষাকে বলা হয় নেতিবাচক খিক্ষা1 (65890%5 ৪৫৮8০৪107), 
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি বলেছেন অস্তিবাচক শিক্ষা (60510/52 
৪৫0০80102) | যে ক্ষয়িঞু সমাজে শিশু বাস করে সে সমাজের দুষিত 
প্রভাব থেকে রক্ষ! করৰার প্রয়োজনেই তিনি প্রচলিত শিশ' €থকে শিশুকে 
দূরে সরিয়ে প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। 
প্রকৃতির কাছ থেকে শিশু যা শিখবে তাই হবে তার ম্বাভবিক শিক্ষা, এখাঁনে 
শিশু নিজেই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সাহায্ো শিখতে পারবে। অপরিণত মনকে 
গঠিত করবার জন্য বয়স্কের উপযোগী কতগুলি কাজ আর উপদেশের বোৰাকে 
শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়াই হচ্ছে অস্তিবাচক শিক্ষা কাজ। শিশুকে 
প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেবার পূর্বে যে সব অঙ্গ-প্রত্যজের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা 
গ্রহণ করবে তাকে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে তোলাই হচ্ছে নেতিবাঁচক 
শিক্ষার উদ্দেশ (]ু 5911 2 0০510155 ৮40০5001006 0086 66045 00 
60100 00০ 10100 0:50390016]5 2150. 60 1050000০0 006 ০1914 11) 006 
00155 0086 0619108 00 2. 10202, ][. ০811 1269015৩ ০000801 0152 
0790 65505 00 061660০0006 016805 01586 816 006 10500108276 


২৮ শিক্ষাপদ্ধাতি ও পরিবেশ 


5 10018986 06£015 615106 0015 0019066125০. 
-”চ.9885687), তাই নেতিবাচক শিক্ষাকে যদি যনে কর! হয় শিক্ষার অভাব 
ভালে ভূল কর। হবে। তিনি প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েভিলেম 
কিন্তু পুরান ভেজেই তিনি ভার কাজ শেষ করেননি শিশুকে গড়ে তোলবার. 
জন্ত তিনি নিজন্ব শিক্ষাপন্ধতির যে কথা বলেছেন সে্দিকে তার দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পূর্ণ গঠননীল। ণ 

রশোর বৈপ্লবিক' শিক্ষাদর্ণ ও শিক্ষানীতির ব্যবহারিক রূপ কি হওয়া 
উচিত লে সম্পর্কে তিনি এমিল গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। (তার 
মানসপুজ এমিলের শিক্ষার যধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেষ্টাকরেছেন শৈশব 
থেফে পরিণত বয়স পরস্ত শিশুর শিক্ষা কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। এমিল 
গ্রন্থের ন্থ্কতেই তিনি বলেছেন শিশুর মধ্যে আমর! একটি পরিণত মানুষকে 
ধৃ'জি। মাচ্ষ হবার আগে শিশুর স্বরূপকে, তার ব্যক্তিসতাকে জানতে 
চাই ন+-আমর। জানতে চাই না শিশুকে । পরিণত মানুষ হবার আগে শিশু 
ফোন পথ ধরে ধারে ধীরে পরিণতির দিকে জগিয়ে চলে সেই বধপবিধর্তনের 
ইতিবৃতই রুশে। এমিলের জীবন|লেখ্যর যধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি 
শিশুয় জীবনের ক্রমবিকাশের স্তরে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই 
চারটি ত্য়ে সে কি ভাবে শিক্ষণ পাবে, তার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বৃত্তির কি 
ভাবে বিকাশলাড ঘটবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এমিলের 
শিক্ষায় হধ্যদিয়েই আমর! রুশোর শিক্ষাপন্ধতি পাঠক্রম ইত্যাদি জানতে 
পারি। এমিলের জীবন কথার মধ্য দ্রিয়ে রুশে। তার শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদর্শের ঘাত্তব দিকটি আমাদের সামনে তৃলে ধরেছেন। তার প্রন্কত্ির 
অস্সারী নেতিবাচক শিক্ষার্শ ই হচ্ছে এমিলের জীবন কথা । । 

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দেহ ও মনের বিকাশ লাভ ঘটবে। 
এই বিকাশের পথ অস্থসরণ করেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । রুশো 
শিশু জীবনের পরিণত রগ লাভ করবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে চারটি স্তরে ভাগ 
ফষেছেন। প্রথম পর্যায় এক থেকে পাচ বছর বয়স পর্বস্ত শিক্ষা, দ্বিতীয় পর্যায় 
গা থেকে বার বছর বয়স পর্বস্ত-শিক্ষা, তৃতীয় পর্যায় বার থেকে পনর বছর 
বস পর্স্ত শিক্ষা চতুখ পর্যায় পনর থেকে কুড়ি বছর বয়স পৰস্ত শিক্ষা! । 

 পখহ সুরের পাচ বছর পর্যন্ত শিক্ষাকালকে টহিক বিকাশ ও ইন্জিয়ান- 


জযাজাক রূশো 


শীলনের শিক্ষাকাল বল! চলে। এই সম র়গ্রধান চেষ্টাই হবে ফি করে 
শিশুকে স্থস্থ বল ও কষ্টসহিষুঃ করে তোল! যায়। এই সময শিশু বাপ-মায়ের 
কাছেই থাকবে। তাই তার প্রথষ শিক্ষা তাদের কাছে থেকেই আসবে। 
বিপরীত প্রান্তিক পরিবেশের সাথে তাকে সামঞ্জন্ত বিধান করতে হবে 
এই স্তরে । এক রাশ পোষাকের বোবা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে 
'তাকে ননীর পুতুল করে রাখা চলবে না। যতট! সম্ভব টিলে-ঢাল৷ পোষাক 
সে ব্যবহার করবে, পায়ে জুতো নাইবা রইল, অদন্ধকারেই পথ চলতে শিখুক 
__এই করেই স্বাভাবিক পরিবেশে সে মানুষ হয়ে উঠবে। তার স্বাধীন চলা 
ফেরায় কোন বাধা সৃষ্টি করা চলবে ন|। গৃহের কারাগার থেকে তাকে মুক্তি 
দিতে হবে। খেলী-ধূল। সে করবে কিন্তু খেলা-ধুলার কোন ব্যয়-বছল. 
উপকরণ জাকে দেওয়1 হবে না । ফুগ, পাতা, ভাল, মাটি এসব নিয়ে সে 
খেলবে । শালন-বাছুল্য যেমন থ|কবে না। আদর দিয়ে তাকে বিগড়ে দেওয়াও 
হবে না। কোন অন্যায় জেদ বাবায়নার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। মেকোন 
অভ্যাসের দাস হবে না। একটি মাত্র অভ্যাসই সে আয়ত্ত করবে তাহ্চ্ছে 
কোন অভ্যাস না শেখা, "06 07015108010 51510 005 510 90414 
০৫ ৪110960 6০:00 79 00 ০00৮500170 10010 10809085617 ) 

( প্রাথমিক স্তবের শিক্ষাপরিকল্পনায় রুশো শিশুর মানমিক ও ৫নতিক 
বিকাশের কথ! চিন্তা করেননি ৷ তাই দৈহিক পুষ্টি ভিন্ন বৌদ্ধিক বিকাশের 
জন্য কোন শিক্ষা চর্চার ব্যবস্থা কবেননি। এই সমক্ষে শুর সুস্থ দেহ 
গড়ে তুলতে হবে। সুস্থ দেহ, সু্থ মনের আধার এই কথাই তিনি বলতে 
চেয়েছেন। তিনি বলেছেন দেহ হ্ুস্থ ছলে মনের অন্থগত হবে, ছুরধল হলে 
যনের উপর দেহের দাবীর মাত্রা! বেড়ে যাবে “1006 ৪৪৪: 096 19৫5, 
05 10016 16 00101081005) 006 90015611015) 006 02061 26 ০০৪৪, 

এই স্তরে ভাষা শিক্ষার বাবস্থাও তিনি করননি। তিনি এই নময় 
শিশুকে বেশী কথ! বলতে বারণ করেছেন। এ বন্বসে শিশু প্রথম চিন্তা 
করতে শিখবে । রুশো মনে করতেন বেশী কথ। বললে চিস্তাশকি বিকাশের 
পথে সেটা অন্তরায় হবে। ভাষ! যে চিন্তার বাহন, চিন্তাকে প্রকাশ করতে 
হলে ভা ভাষার মাধাম করতে হবে এবং_উদ্নত, চিন্তার.'জন্তই যে ভাষা 
প্রয়োজন এ সম্পর্কে ভিনি সচেতন ছিলেন না। 


ও শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ধিভীগ় ঘরের শিক্ষা পাচ বছর বয়স থেকে স্ুক হযে বার বছর পর্যন্ত 
চলবে । এ স্তরকে বলা চলে নেতিবাচক শিক্ষার ঘুগ। মাছষের কষ্ট কৃত্তিম- 
পরিবেশ থেকে 'শিশুকে সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করতে হবে উদার প্রকৃতির 
সৃক্ত প্রানে । তার জন্ত গতানুগতিক শিক্ষার কোন বাবস্থা! থাকবে না। 
খোলণ চোখ আর খোল মননিয়ে সে গ্রকৃতির কাছ থেকে বাস্তবশিক্ষা 
লাভ করবে। এসময়ে তার শিক্ষা হবে ইন্্রিয়ের মাধামে। শ্বাস্থাকর 
স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুর দেহের পুষ্টি সাধিত হবে । রোদ, বৃষ্টি, শীত, শ্রী 
সব কিছুতেই সে অভান্ত হয়ে উঠবে। খেলাধুলা ও অন্তান্ত আমোদ- 
প্রমোদের মাথে উপধূক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। বাধানিষেধের নিগড়ে 
তার শ্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ কর! চলবে ন।। স্বচ্ছন্দ বিহার আর 
খ্বাধীনতার মধ্য দিয়েউ শিশু এই স্তরে শিক্ষা লাভ করবে। 

এই পর্ধায়ে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে শিশুর মনকে পিষ্ট করা হবে না।, 
রুশে। বলেন, পড়াট। দরকার আমি জানি, কিন্তু পড়া থেকে যখন শিশু উপকার 
লাভ করবে তখনই তার পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ শিশুর মন পড়ার 
উপযুক্ত না হওয়ার পূর্বে তার পড়ার ব্যবস্থা করে জীবনকে বিড়ম্বিত করতে 
তিনি চানমি। তবে এই শ্ওরে কিছুই শেখান হবেনা ত1 নয়। দেহচর্চার 
উপযোগী দৌড়-ঝ'াপ, সাতার, গাছে চড়া, নানা রকম খেল। এসব থাকবে। 
মাটি ।ঃজল; গাছ, ভালপাল1 এসব দিয়ে ঘর, দুর্গ এসৰ তৈরী করতে শিখবে, 
ছবি জ্বাকবে। এছাড়া বাইরের গ্রক্কৃতি সম্পর্কে শিশুর যনে কৌতুহল জাগবে, 
কৌতুহল ষেটাবার জন্ত সে ননারপ প্রশ্ন করবে, এসব প্রপ্থের উত্তর দিয়ে, 
তাকে গল্প বলে তার জানার খ্বাভাবিক স্পৃহা যেটাতে, হবে । 


শিশ্তকে এ সঙ্গ তিরস্কার বা পুরক্কারের লো দেখিয়ে কিছুই করান হবে 
না। নিজের কৃতকর্মের ফলাফলের যধ) দিয়েই সে শিক্ষা লাভ করবে। 
এই ঠেকে শেখার নীতিকে বলা হয় হ্বাভাবিক ফলাফল-তত্ব ( 500151 
50908698610 ). প্রন্কতিই শিশুর শিক্ষক, প্রকৃতিই তার বিচারক। 
পুরক্কার কি শাস্তি যাই সে লাও করুক সে গ্রকতির হাত থেকেই লাভ করবে। 
, এমিল যি জানলার কাচ ভাঙ্গে তাহলে এজন্ত তাকে শান্তি দেওয়া হবে : 
না। জানল! দিকে ঠাণ্ডা আসবে সেই হবে তার শান্তি। জলে ভিজলে 
ঠাখ। লেগে সর্দি হবে--তাকফে ঘরে আটক থাকতে হবে কৃতকর্দের কল- 


জা! জ্যাক রূশে। ৬৪ 


ভোগের ধা দিয়েই সে শিক্ষা! লাভ করবে। স্বাভাবিক ফল লাতের উপর 
ভিত্তি করে শিশুকে ছেড়ে দেওয়া সব সহয় নিরাপদ্ধের নয়। ঠাণ্ডা লেগে 
জর হবে তাই থেকে শিক্ষ। হবে একথা! মনে করে শিশুকে সারাদিন জলে 
ভিজতে দিলে ত্বাভাবিক ফল!ফলটা অনেক সমন্ব বিপজ্জনক হতে পারে) 

ভৃতীর স্তরের শিক্ষা বার বছর থেকে পনের বছরের ধ্যে ক্লীমাবন্ধ। 
এই পর্যায় থেকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা1 সুরু হবে। শিশু-জীবনের এই 
পধায়ের শিক্ষাকে ইতিবাচক শিক্ষার যুগ বলা যেতে পাহর। পূর্ব দুইটি 
স্তরে শিশুর দেহের পুষ্টি ও ইন্দ্রিয় অনুশীলনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হুয়েছে। 
দৌইিক অনুশীলনের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে এবার ষনসিক বা বৌদ্ধিক অনুশীলনের 
আয়োজন করা হবে । এই স্তরে শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্মেষ হয়। 
এই স্যয়ে জীবন ও পারিপার্থিক জগত সম্পর্কে তার মনে অজন্ন ঝৌতৃহলী 
প্রশ্নের উদয় হবে। শিশুর এই কৌতুহলকেই শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে 
গতাম্থগতিক পু'খিনির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থা তার জন্য করা হবে না। শ্রেণী 
কক্ষের বন্ধন থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে প্রকৃতির মুক্তঅঙ্জন থেকে 
শিক্ষণ গ্রহণ করতে । শিক্ষক তার কৌতূহল মেটাবার জন্ত সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর দেবেন। এজন্ত প্রয়োজন তাকে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ' সহিত্য 
সব কিছুই শেখাতে হবে। সে শুধু শিক্ষকের মুখ থেকেই শুনে শিখবে 
না। গ্রকৃতিবিজ্ঞান সে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিখবে। নিজে 
পরীপ্1 করে নানা প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবে। 
তার জান যতট। সম্ভব বাস্তব ভিত্তিক ₹বে। 

বই সম্পর্কে রুশোর একট বাঁতরাগ ছিল। শিক্ষার এই স্তর়েও তির 
এমিলের জন্স কোন বইয়ের ব্যবস্থা করেন নি। তিনি মনে করতেন নিজের 
চোথে দেখে যা শিখবে ভাই হবে সার্থক শিক্ষা । তিনি:বলেন, আমি বইকে 
স্ব! করি, বই থেকে আমরা এমন কিছু বলতে শিখি যে সম্পর্কে আমাদের 
নিজের কোন ধারণ! নেই। বই পছন্দ না করলেও একখান! বই তিনি 
এমিলের অবশ্ত পাঠ্য বলে নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে ডিফোর় রবিনসন 
কুশে!। জাহাজ ডুবিতে এক নির্জন জনমানবহীন হ্বীপে আশ্রয় নিয়ে প্রতিকূল 
অবস্থার হধ্য কুশোকি করে নিজেকে প্রতিঠিত করেছিল ও দেশে ফিরে 
আসতে পেয়েছিল সে কাছিনী যেষন ফৌতৃহল উদ্দীপক তেমনি শিক্ষাপ্রা। 


তই শিক্ষাপঞ্চতি ও পরিবেশ 


এষিল ধাতে গ্রদ্ধিকূল অবস্থার সন্দুরখীন হয়ে সমস্ত সমন্তার নষাধান কক্সতে 
রঙ্গম হয় সে শিক্ষা দেবার ছন্তই হয়ত ভাকে রবিনসন জুশের কাহিনী 
পড়াতে বল হয়েছে। 

এই স্তরের শিক্ষায় এমিলকে একটা শিল্প শিখতে বে । জীবিক1 অর্জনের 
জন এই শিল্পকে নে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করবে না। শ্রমের মূল্য সম্পর্কে 
নচেতন করে তুলতে হলে এই শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন। কায়িক পরিশ্রম 
সম্পর্কে তে তার মনে বিক্লপ ধারণার সহি না হয়, যাতে এমিল শ্রমের 
মর্ধদ। দিতে শেখে এজন্তই তিনি তাকে শিল্প শিক্ষা দিতে বলেছেন। 

চতুর্থ সুরের শিক্ষা হবে পনের থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী। 
বাল্য ও যৈশোরের স্তর অতিক্রম করে এখিল এবার ধীরে ধীরে যৌবনে 
পদাপর্প করবে । এতদিন পর্যন্ত তার শিক্ষা ছিল আত্মকেন্দ্রিক। তার 
বাক্তিসত্তার বিকাশের জণ্তই শিক্ষার সমস্ত আয়োজন কর! হয়েছে| প্রথম 
ভিনটী স্তরের শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমিলের দেহ, ইঞ্জিয়, বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে__ 
এবার এর সাথে ধ্দয়ের যোগ স্থাপন করতে হবে-_-ড় ৪ 00৪৬০ 1972563 
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010 21:88:৮7” পরিপূর্ণ আত্মবিকাশই শিক্গার শেষ কথ! নয়--এবার 
শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। মাহষের 


সাথে মিশে, তাদের সখ 'ঘ:খের নাথে পরিচিত হজে মান্ষকে ভালবাসবে, 
মানুষকে সন্মান করবে। রুশে। শিক্ষায় ব্যক্িত্বাতন্ত্রাবাদী কিন্ত তার শিক্ষা 
সমাজবিরোধী নয়। তিনি এমিপকে শিক্ষার যধ্য দিয়ে সযাজসচেতন করে 
তুলতে চেয়েছেন । ভবে এমিবের শিক্ষায় তিনি নমাজের নিয়ন্ত্রক স্বীকার 
করেন নি। 

এই পর্যয়ে এিল ইতিহাস? দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে জান লাভ করবে। 
লৌন্বর্বোধ বিকাশের জন্ত সৌন্দরধতত্ব আলোচন। করবে । যৌবনাগঙে 
ভার মনে যৌনচেতন! জাগবে, মেজন্ত যৌনশিক্ষার বাবস্থ। করতে হবে। 
সাষাজিক জীবনে পাচ্ছ যৌনসম্পর্ধে ও বিবাহিত জীবনের পরিভ্রভার 
বম্পর্কে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। তার ভবিষ্যত জীবস-সঙ্গিনী 
মোক্ষীয় সাথে তাকে এই সময় পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এরপর নানাঙ্কেশ, 
নানা ছাতি, ছাদের রীতিনীতি সম্পর্কে জানঅর্জলের জর দেশ হঙণে বের 


জযা জ্যাক কশো উট 

হবে। এই ভাবে ।পরিণতভ যৌবনে শিক্ষা শেষ করে এমিল সোঁকীকে ছবিতে 
করে লাংলাস্জিক জীবনে প্রবেশ ফরবে। | 

নারীশিক্ষা-সম্পর্কে রশোর হ্তবাদকে প্রগতিশীল বলা যায় না।এবিলেকর 
ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী সোকিয়ার শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, নারীশিক্ষার 
প্রয়োজন পুরুষের জন্য, নারীসম্পর্কে তিনি কোন উচ্চ ধারণ পোষণ করতেন 
বলে মনে হয় না। পুরুষের সহচরী বা! সহায়িক1 ছাড় নারীজীবনেয 
কেন ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করতেন না। 


রুশে! ছিলেন আবেগ-প্রবণ, কিছু পরিমাণ বান্তব-বিমুখ। তাঁর বাস্তব- 
বিমুখীনতার জন্য তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী অসামঞ্ধন্তপূর্ণ উক্তির সপ্ধান 
হেলে। তার মানসপুক্র এমিলের জন্য তিনি যে কাল্পনিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেছেন তান্ন সাথে তিনি বাস্তবের সাষঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি । তিনি 
ফেদ্বভাব-অগ্ুসারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন সেখানে পিতামাতার সাঙ্গিধ্য 
থেকে শিশ্তকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন, তিনি তাকে মাচুষের সমাজের 
বাইরে রাখতে চেয়েছেন। তার এই পরিকল্পন৷ বাস্তবের সাথে সম্পর্ক 
বিরহিত | তারপর একজন শিক্ষক সর্বক্ষণ শিশুর সাথে থেকে তাকে পরিচালন। 
করবে এও বাগ্তব নয়। তারপর নেতিবাচক শিক্ষায় সমাজের সমন্ত প্রভাব 
থেকে শিশুকে মুক্ত রাখতে হবে কারণ য| কিছু সামাজিক তাই কৃত্রিম। একটি 
শিশুকে পনর বছর পর্যন্ত কি সমাজের সবকিছু থেকে দুরে সঙ্কির়ে সমাজের 
প্রভাব থেকে মুক্ত রাখ। যায়? যদি তা সম্ভবও হয় তাহলে কি' করে তাকে 
আবার সমাজের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে। | 

শোর দোষক্রটি ও অসঙ্গতি সত্বেও তিনিই আধুনিক শিক্ষার পথ- 
প্রদর্শক । শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে তিনিই প্রথম শিশুকে স্থাপন করেন। 
শিশুর শ্বভাব-প্রবণতা, রুচি, শক্তি গ্রভৃতির মুল্য শিক্ষার্ষেত্রে অপসীমর 
একথার স্বীকৃতি আমর! প্রথম রুশোর মধ্োই পাই। প্রকৃতির উদার মৃত্ত- 
প্রাঙ্ছন শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ একথ৷ পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনিই 
প্রথম জোরের সাথে বলেন। ইন্দ্র পরিচালনীর মাধ্যমে বিডি জিনিষের 
সাথে পরিচয় ঘট য়ে শিশুতন আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার পদ্ধতিকে রশোর 
কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি । শিক্ষাপদ্কতি ও নীতি সম্পর্কে তিনি যে 
আভাষ দিয়েছেন-_ তার কাঁছ থেকে সেই ইংগিতগলিকে নিয়েই পরবর্তাকালে 
ন্কুন নতুন শিক্ষাপ্রণানী/ঈমৃহ প্রবতিত হয়। রুশো শিশুর নিজন্ব সত্ব। ও 


৮. .. শিক্ষাপন্ধতি ও গরিষেশ 


ঈানসিক বিফাদেত গধকে প্রন্তত করবার নি দিয়ে শিক্ষাকে মনো? 
বিজানের ডিতির উপর দাড় করানোর গধ প্রস্তুত করেছেন। তীর চিতা 
রঃ ছি জম্প্ট তাকেই নুসবন্ধ রপ দিতে চেয়েছিলেন গেটামংসি। 
শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্থতিকে মনোবিজান সত করবার প্রাথমিক গ্রে 
গেটানংসির শিক্ষা-পরয়াসের মধ্যে পাই। 


জোঘ্নান হেনব্রিখ পেষ্ঠাল্রৎসী (১৭৪৬-১৮২৭) 


হ্ইজারল্যাণ্ডের জুরিখ সহরে ১৭৪৬ খৃঃ পেষ্টালৎলীর জন্ম হয়। টৈশবেই 
পিভৃবিয়োগ হওয়ায় ন্ষেহমম়ী জননীর তত্বাবধানে তার বাজ্যের শিক্ষ। হুর 
হয়। কল্যাণময়ী জননীর শুভ প্রভাব তার জীবনকে আনন্ময় করে 
তুলেছিল । মায়ের প্রভাব তার জীবন জুড়ে ছিল বলেই তার শিক্ষাচিন্তায 
মায়ের প্রভাব এত বেশী পরিলক্ষিত হয়। পেষ্টালৎসীর জীবন ব্যাপী সাধনায় 
বহু বাধাঁবিষ্বের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। বছ ভাগ্য 
বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তার নতুন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা 
চালিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেন। রুশোর এষিল শিক্ষা জগতে যে 
নতৃন পথের হক্গন দিয়েছিল পে্টালৎসী তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় তাকেই 
বাস্তবন্ধপ দিতে চেয়েছিলেন। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে তিনি একটি 
গঠনমূলক রূপ দিয়েছিলেন । রুশোর শিক্ষাদ্শে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে 
একট] বিরোধ দেখা যায়, পেষ্টালৎসী মানুষ ও সমাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। 
গৃহশিক্ষাকেই তিনি শিক্ষার শ্বাভাবিক ভিত্তিস্থাপনের ক্ষেত্র বলে মনে 
করতেন। 


১৭৬৯ থৃঃ তিনি “বির' গ্রামে একটি খামার স্থাপন করে তার নাম দেন 
'নিউহফ; | এখানে তিনি একটি অনাথ আশ্রম খোলেন। ক:য়কটা দুস্থ 
শিশুকে নিয়ে তিনি বাস্তব জীবনের উপযোগী হাতের কাজের সাথে সাথে 
তাদের জন্য শিক্ষার বাবস্থা! করলেন। 


ছেলেদের চাষ আর মেয়েদের ঘরের কাঁজ সেলাই প্রভৃতি শেখালেন। 
প্রতাক্ষ ইঞ্জিয়ানুভূতির সাহায্যে বাস্তবজীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেই তিনি 
এখানে প্রধান স্থান দেন। হাতের কাজের সাথে মুখে মুখে সাধারণজান, 
বাইবেল প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু স্কুলটি বেশীদিন 
স্থায়ী হয়নি । ১৭৮ খ্রীঃ বিদ্যালয়টি আথিক বিপর্যয়ে বন্ধ হয়ে যায়। 

এই সময়ে তিনি তার শিক্ষানীতির মূল হ্ত্রগুলিকে আলোচনা করে 
ভার প্রথম গ্রন্থ 106 07562101176 17001 0 17611016 প্রকাশ করেন।' 
এর পর তিনি [,2020810 200. 06:60:0০ (১৭৮১ শ্রীঃ) গ্রন্থে একটি কাহিনীর 
মাধ্যমে তার শিক্ষানীতি গরচার করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ স্ুইজারলাযাতের ইরা 
গ্রাষে অনাথ শিশুদের ভাঁয় নিয়ে তাদের জন্ত একটি স্কুল খোলেন। এই 


৩% শিক্ষাপঞ্জতি ও পরিবেশ 


বিদ্ভালয় স্থাপনে তিনি সরকারী সাহাধ্য পেয়েছিলেন। এই বিস্কালয়েই 
ভিনি পাচা শ্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ মিশিয়ে বর্ণসংযোগ ও স্বরবর্ণের 
উচ্চারণ তেদ বোঝাবার সহজতম পদ্ধতি “সিলেবারীজ” € 951149:565 ) 
'আঁবিষায় করেন। পাচটি ব্বরবর্ণের সাথে প্রত্যেকটি বাঙন বর্ণ মিশিয়ে (যেষন 
১৯, ৮৬, % ০০, 9০১ আবার 87০১ 6১, 19, ০১১ ৪১) উচ্চারন পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষিত মায়েরাও তাদের সন্তানের শিক্ষার্দায়িত্ব 
গ্রহন করতে সক্ষয় হয়েছিল। ষ্র্যাঞ্জে তিনি লেখা-পড়ার সাথে ছাতের 
কাজকে আরো বেশী করে যুক্ত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে 
শিক্ষার সাথে হাতের কাজ যুক্ত হলে গতাম্থগতিক শিক্ষার চেয়ে আরে! 
অনেক বেশী ফল পাওয়া যাবে। ৃ 

্যাঞ্জের বিস্ঞালম বেশী দিন স্থামী হয়নি। এর পর কয়েক জন বন্ধুর চেষ্টায় 
বার্গ ভোফ-এ একটি প্রাথমিক বিদ্তালয়ে কাজ সুরু করেন। এখানে তিনি 
ভাষা শেখানোর জন্ত রভীণ কাঠের অক্ষর ব্যবহার স্থুকু করেন। অস্ক 
শেখানোর জন্ত ছোট ছোট পাথরথণ্ড ও ছোট ছোট কাঠের টুকরো 
ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন। এরপর তার কার্ধক্ষেত্র ইভারডুনে 
স্থানাস্তরিভ হয়। এখানে এসে তার শিক্ষাপদ্ধতির আরো অনেক পরিঘর্তভন 
হয়। পূর্বে তিনি 215 ০৫ 0011 উদ্ভাবন করেছিলেন, এখানে ভগ্নাংশ 
শেখানোর ঘন্ত 9016 ০£ [19০00 প্রবর্তন করেন। শিশুর নিকট 
বিষৃর্ত অপেক্ষ। যূর্তবিষয়ের অব্দান অধিক এট। বুঝতে পেরে তিনি শিক্ষায় 
ইন্রিয়-গ্রাহ উপকরণের ব্যবহার স্থরু করেন। ফ্রয়েবেল ও মণ্টেনরীর শিক্ষা 
পদ্ধতিতে বহুবিধ উপকরণের বহুল প্রয়োগ দেখা যার। তারা এ সখ 
উপকরণকে এক একটি ভাবের প্রতীক রূপে বাবহার করেছেন। কিন্তু 
পেষ্টালৎসী এসব ইন্তিয়-গ্রাহ্‌ উপকরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ অর্থের সন্ধান 
করেন নি। শিশুর শিক্ষাকে সংজ করে তোলার ব্যবহারিক মূল্যের দিক 
থেকেই এসব উপকরণের সাহাষ্য তিনি গ্রহণ করেছেন। 

জীৎনের শেষ সধয়ে তিনি “০7 06:0006 75961565 [62 
02১119:67, প্রকাশ করেন। এতে পে্টালৎসীর শিক্ষা-চিস্তার বিষ বিষয়ণ 
পাওয়া যাক্স। এছাড়। তিনি ০ £, 9. 0, ০£ 010921৮8008 এবং 
পুত 090 £০: 2২1০90৩০ প্রভৃতি বই লেখেন । 

এপেষ্টালৎনী শিক্ষা বলতে শিশুর সর্ধা্ীণ উন্নতিই বুঝতেন । শিক্ষা লক্ষ্য 
নস্দার্ষে তিনি বলেন ৮7102০80785 110৩, 108600591) 09662015৩ জজের 


ছোয়ান হেনরিখ পেক্টাখলসী -৬% 


08700025 06619010610 ০ ৪11 006 ০০৮615 80. ০৪190860168 0: 
97০8১ ঠ৪12৫* স্বাজীধিক পরিবেশের মধ্যে রেখেই তিনি শিশুর বিকাশের 
সুযোগ কার । বিচে চেয়েছেন। শিক্ষা শুধু শ্বাভাবিক পরিবেশেই হবে না, 
শিক্ষ। হবে শিশুর শ্বভাব-অচসারী। রুশোর শ্বভাব-অনুসারী শিক্ষাতখের 
উপর ভিত্তি করেই পেষ্টালৎলী শিক্ষাকে যনোবিজ্ঞান সম্মত করতে চেয়েছিলেন। 
শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতি জেনেই স্বভাব-অন্ুসারী শিক্ষার আয়োজন সম্ভব৷ 
সেই দিক থেকে পেষ্টালৎসীই শিক্ষ/য় মনোবিজ্ঞানের প্রথম পথ প্রদর্শক । 

নিজের জীবনে যায়ের প্রভ/বের কথা ম্মরণ করে তিনি বলতেন, শিগুর 
শিক্ষায় মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সবচেয়ে যেশী। তাই প্রাথমিক শিক্ষার 
ভার তিনি মায়ের হান্ডে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। 

পেষ্টালৎসীর শিক্ষান়্ ইন্ডরিয়ান্ুভূতির সাহায্যে শিশুর বাস্তববোধ বিকাশের 
একটা বিশেষ স্থান আছে। শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। হবে শিক্ষার্দানের 
প্রাথঙ্গিক ভিত্তি । তার মতে 96155 71059101176 15 0106 01156 2100 10161008% 
0:৪1011)8, লেখাপড়ার সাথে হাতে কলমে কাজ যুক্ত করতে হবে। 

পেষ্টাল্সী শিক্ষায় শিশুর মানসিক বিকাশে স্তর বা ধারাকে অন্গসরণ 
করতে বলেছেন। শিশুকে সহজ থেকে ক্রমে কঠিনের দিকে নিয়ে যেতে 
হবে। এই ক্রমবর্ধযান জটিলতা মানসিক ৰিকাশের ঘ্তরকে অন্গসরণ করবে । 
তিনিও রুশোর মত ৰলেছেন “শিশু শিক্ষাক্রম অন্থসরণ করবে না, শিক্ষাক্রমই 
শিশতকে অন্গুসরণ করবে ।” তিনি কোন বিষয় সম্পর্কে গজ দান করতে 
চাননি তার মধ্যে যা আছে যে সম্ভবন। আছে তাকেই তিনি শিক্ষ। বলেছেন 
এশু১৩* 1910 ০৮)০০৮ ০02 500০8000) 18 06 009 06801) 10৮৮ 6০ 
06210, 

বর্তমান শিক্ষাপন্ধতি বহুভাবে পেষ্টালৎসীর নিকট খণী। তার দোষ- 
ক্রুটি ছিল, তিনি ছিলেন আদর্শ বাদী, তাই দেখ! গিসৈছে শিক্ষার শুজেটি ঠিক- 
ভাবে বুঝেও তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তার প্রয়োগ করতে পারেন নি। 
তবুও সহজ সরল শিক্ষার্দরদী মাহুষটি শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা চালিয়ে 
গিয়েছেন তার ফলে তার উত্তর সাধকের! শিক্ষাক্ষেত্রে বহু যুগাত্তকারী 
পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একথা সভ্য, তিনি বিশেষ শিক্ষ! পাননি 
যনোবিজান সুষ্পর্ষে তার হুম্পষ্ট ধারণ] ছিল না তবুও তিনিই বাঁস্তবধর্মা 
মনত্তাস্িক শিক্ষাপদ্ধদ্ধির পথ পদর্শক। তিনি যা হর করেছিলেন তরই 
ভাবশিত্তদের দ্বাক়! তা সার্থক কপ পেয়েছে। তিনি নিজেই বলেছিলেন 


৮ শিক্ষাগন্ধতি ও পরিষেশ 


পু 800 00910108007 8004 ৫6214 10 9000 0000 00 রা ০৩ 
আয 516৮6” শুধু আন্তত্বই লয় শিক্ষাকে ারধজনীন-্ার আদার জনও 
ভার অবার অবিশ্মরণীয়। রুশোর শিক্ষাব্যবস্থায় সমাধে ঠা ৷ 

করা হয়েছে। পেষ্টালধলী শিক্ষায় বাজি ও সমাজের সমকাী প্রয়োজনীয়তা 
উপল্ধি করে শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে গথে পরিচালনার কথা 
বযললেন। সবদিক থেকে বিচার করে বলা চলে গতাম্গতি শিক্ষাবাবস্থার 
বিরুদ্ধে রুশোঁর কঠে যে বিজ্বোহের বাণী ধ্বলিত হয়ে উঠেছিল, যে বৈপ্লবিক 
শিক্ষার্শ তিনি প্রচার করেছিলেন তাকে বাস্তবে রূপ দেবার মধ্য দিয়ে 
পিষ্টালংসী আধুনিক শিক্ষার ডিত্তি স্থাপন করেছিলেন। 








জন (ফ্রডাব্রিক হাব্রবার্ট (১৭৭৬-১৮৪১ খৃঃ) 

পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দীড় করাতে চেয়ে 
ছিলেন। কিন্ত তার নীতির মধ্যে এষন কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল যার 
জন্ত তিনি আদর্শের সাথে বাস্তবের হু সমন্বয় করতে পারেননি । হনো- 
বিজ্ঞান সম্পর্কে 'সীমাবন্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। মহৎ 
উদ্দেপ্তে অনুপ্রাণিত হলেও তার পক্ষে শিক্ষানীতিকে ছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
দাড় করানে! সম্ভব হয় নি। তার আরব্ধ কাজকে বৈজ্ঞানিক-রূপ দিতে 
এগিয়ে আসেন ফ্রেভারিক হারবার্ট। রুশো ও পেষ্টালৎলী শিশুশিক্ষায় 


মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বকে অনুভব করে যে কাজ নু করেন হারবার্ট তাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করেন। 


১৭৭৬ খৃঃ জানাণীর এক কষ্টিসম্পন্ন মধ্যবিত্র পরিবারে হার্বার্ট জন্ম গ্রহণ 
'করেন। যায়ের কাছে তীর শিক্ষার স্বরু। জেন। বিশ্ববিভালয়ে পাঠকালীন 
তিনি সে যুগের খ্াাতন।ম। দার্শনিক ফিষ্টে ও শিলিং-এর সংস্পর্শে এসে 
ভাববাদী-দর্শন দ্বার। প্রভাবিত হন। কিন্তহারবার্ট ছিগেন যুক্তিবাদী তাই 
ভাববাদী-দর্শন তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি । এখানে তিনি 
হ্ুইজারল্যাণ্ডের ইন্টার লেকেনয়ের খাসনকর্তার তিনটি ছেলের শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করেন। এই তার শিক্ষকতার হাতেখড়ি-আর তিনি যে মনো- 
বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন সেও এন থেকেই স্থুকু। 
এদের শিক্ষকতার যধ্য দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষার ক্র 
ছাজ্রের রুচি, আগ্রহ, শক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিচারের প্রয়োজন আছে। এখানে 
ছু'বছরের শিক্ষকতাকালে তিনি পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি আকষ্ট 
হন। ১৭৯৯ খৃঃ তিনি বার্গভর্কে পেষ্ট।লৎপীর স্কুলটি দেখে আসেন। এর 
পর বিশ্ববিভ্ভালয়ের শিক্ষা শেষ করে পেষ্টালৎস্ীর শিক্ষানীতি ও প্রর্ণালীর 
মধ্য যে অসংলগ্নত। ছিল তা সংস্কারে ব্রতী হন। তার কর্মক্ষেঅ গোটিনজেন 
ও কোনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্ঞ/লয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে লীমাবিদ্ধ। 
তার শিক্ষানীতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা্স জন্ত তিনি কোনিগসবার্গ বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ে একটি শিক্ষক শিক্ষণশিক্ষাকেন্ত্র স্থ(পন করেন। 

হারবা্ট ছিলেন দার্শনিক । শিক্ষাকে তিনি দর্শনের পটতূমিফায় উপ- 
স্থাপন করেন। তার প্রবর্তিত শিক্ষাপন্ধতিকে তিনি দার্শনিক তিত্তির উপর 
গাড় করান। গোর্টিনজেন বিশ্ববিস্ভালায় শিক্ষাসববন্ীয় বিষয়ের অধ্যাপক রূপে 
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“রথ সব বড়ত1 ফরেন ও এই মটর প্রকাশিত ছ"টি বইয়ে ভার শিক্ষানীতি 
ঈম্গর্দে যে আলোচনা আছে তাঁকে দেখা যায় শিক্ষার লক সম্পর্কে তিনি 
নীতিশখধর উপর সর্ধাঘিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলৈছেন শিক্ষার 
উদ্দে্ঠ ও লক্ষ্যকে একটি যাত্র কথায় প্রকাশ করা যায় তা হচ্ছে নীতিজঞান 

( 25০৫81$ ) 1 তিনি বার বার শিক্ষার উদ্দেস্ত ও লক্ষ নীতিধর্ম বা নীতিজ্ঞান 
এই কথাটি প্রচার করেছেন। শিক্ষা ও নীতিধর্ম এ দুটি কথা তার কাছে 
প্রীক্ষ সমার্থবোধক ছিল । নৈতিক চরিত্র গঠন ও সংগুণের বিকাশই হচ্ছে 
শিক্ষায় লক্ষ্য । এই নীতিজান বা নীতিবোধকে শিক্ষার সাহায্যে একটি 
জীবন্ত অভ্যাসে পরিণত করার যে কৌশল তাই হচ্ছে শিক্ষা। তিনি 
শিক্ষার মধ দিয়ে শিশুর হুরুচিবোধ ও সৌন্দ্ধজ্ানকে বিকশিত করতে 
চেয়েছেন। শিক্ষার ফলে শিশু যাকিছু অ-হ্দ্দর যা কিছু অসত্য তাকে ঘ্বপ। 
করতে শিখবে । শিশ্তকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হুবে যাতে সে ম্বভাবতঃই 
সত্য-নুন্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়। 

হারবার্ট শিক্ষায় শিশুকে জানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 
শিক্ষা যদি হয় শিশুর প্রকতি-অন্তসারী তাহলে শিশুর মন ব! প্রকৃতিকে আগে 
জানতে হবে। তিনি আযরিইটলের “মন কতগুলি ভিন্ন ভিক্স শক্তি (2০915) 
নিয়ে গঠিত' এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন মন 
একটি অথণ্ড শক়্ি। তিনি বিশ্বাস করতেন মান্য কোন সহজাত শত্তি নিয়ে 
জন্ায় ন!। রুশোর "শিশু, ত্বভাবতঃই সং_-এ তত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। 
শিশুর জন্ম সময়ে তার মন থাকে শুন্ত। অভিজ্ঞতার দ্বারাই সে সৎকি 
অসৎ ছয়। এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের ভিত্তি। জন্মের পর থেকেই 
আমস্া বহু অভিজ্ঞতার সম্মখীন হই। এই অভিজ্ঞতা ছুইটি ক্ুত্র থেকে আমরা 
লাঙ করি--"গ্রকৃতির কাছ থেকে, আর মানুষে কাছ থেকে। আমাদের 
লাধনে নতুন কোন অভিজ্ঞতা এলে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগের 
মধ্য ঘিয়ে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে নতুনের সমন্বয় সাধিত হম্ব। পুরাতনের 
লাখে নতুনের সংঘোজনপ্রক্রিয়াকে শিক্ষার অস্বয়ীকরণ ( 8079610600105 ) 
বলা হুয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা পুরাতনের সাথে অন্থত হয়ে একটি পরি- 
ষগুলের তৃষ্টি করে। পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার পরিমগ্ডল ( ০1:০16) নতুন অভিজ্ঞ. 

পটার আলোকে বিদ্ৃতি লাভ করে। এমনি ভাবে চিস্তা-বৃত্ত (08:০8 ০৫ 

টার) সম্রষারিত হর। পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে অন্বিত হয়ে 

লোন আনের পরিধি বিস্তৃত হয়-_পুঞ্অতন জানের সাহাযোই আমর! নতুন 
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জান অর্জন করি এই তদ্ব আধুনিক অনেক যলোবিজ্ঞানীও সমর্থন ককেছেন। 
পুরাতিন ও নতুনের সংযোগ সাধনের এই যে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্ষিয়! চলছে এতে 
মনকে বহু পরম্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার সম্মুধীন হতে হয়। মন যখন কোন 
বিরোধী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন পুরাতন অভিজ্ঞত1 একে বাধ] দেয় । 
এই বাঁধার ফলে কোন কোন অভিজ্ঞত1 চেতনার মধ্যে স্থান পায় না। কিন্ত 
এগুলি চিরতরে মন থেকেও মিলিয়েও যায় ন।। মনের অবচেতন কোণে 
এর! স্থান নেম্ন। চেতন মনের অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা অবচেতন মনের 
কোণে লুকিয়ে থাকে এই মতবাদ ফ্রয়েভীয় মনোবিশ্লেধ। তবে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। 

হারবার্ট তার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করে- 
ছেন। আধুনিক কোন কোন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের জন্য 
একটি গৌন স্থা, নির্দিষ্ট করা হয়েছে । শিক্ষক সেখানে পরিচালক নন তিনি 
মাত্র পর্যবেক্ষক । হারবার্টের শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষাকর্ষের একটি প্রাণবান- 
অঙ্গ ম্বরূপ। শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকে স্সামণন্তপূর্ণ 
স্থশৃঙ্খল রূপ দেওয়া শিক্ষকের কাঁজ। শিক্ষকই শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন 
ও তাকে স্থপরিচালিত করে নতুন জ্ঞানার্জনে সহায়তা করবেন। তিনি বাইবের 
শালনের প্রয়োজনীয়তাকে ত্বীকার কবলেও তিনি বাইরের থেকে চাপিয়ে 
দেওয়] শৃঙ্খলায় শিশুর নৈতিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বলে যনে 
করতেন। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থেকে শিক্ষার্থীর মনে যে শৃঙ্খপ[লোধ আসবে 
সেই হ্বতঃউৎলারিত শৃঙ্খলার কথাই তিনি বলেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য 
যে নীতিবিজ্ঞান তাকে হারবার্ট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন । প্রথমতঃ 
আত্মার স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হচ্ছে তার ক্থমঞ্জশ্ত বিকাশ, তৃতীয় সদিচ্ছা", 
চতুর্থ ন্যায়পরায়ণতা, পঞ্চম, স্বাভাবিক সততা । শিক্ষক শিক্ষা-প্রণালীর 
যধ্য দিয়ে শিশুর চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে এই আদর্শ-অনসারী 
করবেন হারবার্ট তাই চেয়েছেন। 

হারবার্টের শিক্ষাতত্বে আগ্রহের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে । শিক্ষায় 
শিশুর আগ্রহের যেকোন মূল্য বা প্রয়োজনীদ্তা আছে গতাঙ্গর্তিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন স্বীরুতি ছিল না । হাঁরবার্ট বুঝতে পেরেছিলেন 
শিক্ষাঙ্ষেত্ধে শিগুর মনে আগ্রহ স্থঙি বিশেষ প্রয়োজনীয় । আগ্রহ শৃষ্টি 
হলেই শিশুর অন নতুন বিষয় শিক্ষার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। শিশুয় 
ইচ্ছাশক্তি উদ্দীপ্ত হলে শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলবে । বর্তমানকাজের 


:&২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষাবিধগণও বিশ্বাস করেন £বহুমুখী-আগ্রহের (1091)5 9460. 1005:696) 
সাথে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বা! জানকে যুক্ত করাই শিক্ষার লক্ষ্য । শিক্ষার্থীর 
বনুমুখী-আগ্রহের উপর নির্ভর করেই শিক্ষার অন্বন্ধ-গ্রণালীর (০০7- 
18০7) প্রবর্তন হয়েছে। একটি মূল বিষয়কে ( ০০:৪-৪৫৮1০০%) কেন্তু 
করে এই প্রণালীতে অপর বিষয় সমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্থান্ত 
বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বিষয়টির সাথে যুক্ত হয়ে ত্বাডাবিক ভাবেই উপস্থাপিত 
হয়। 

এই যে আগ্রহ কৃষ্টি ও শিখবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা এর মধ্যে 
কতকগুলি স্তর রয়েছে । একটি একটি করে স্তরগুলি অতিক্রম করে আমরা 
অগ্রসর হই। হারবার্ট শিশুর মানসিক গঠন ও আগ্রহের ধারাকে অন্ধু- 
সরণ করে চারটি স্তর বা! সোপান রচনা করেছেন। এই ধ/পগুলি হচ্ছে 
পধবেক্ষণ (09561580101), ধারণ। (60০০0550108), চাহিদ। (46101) 
ও কাধ (৪০607 )। এই শ্তর বিভাগ অন্থসারে তিনি শিক্ষাপঞ্ধতিরও 
চারটি শ্তর নির্দেশ করেছেন--(১) স্প্তা (০152177555 ), (২) পারস্পরিক 
সম্বন্ধ স্থাপন (89909018102), (৩) সুত্র নির্ধারণ ( 32186151158002 ) 
(৪) প্রয়োগ পদ্ধতি (25079 0৫ ৪001158000 )। হারবার্টের শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে প্রথম স্তরটির মূল্য অত্যন্ত বেশী তাই তাঁর ছাত্র জিলার এই 
স্তরটিকে ভেঙ্গে দু'টি ভাগে ভাগ করেন। প্রথমটি প্রস্ততি (02199790092), 
স্বিতীয়টি উপস্থাপন (0:6561)09007)। হারবার্টের অপর শিষ্য রেইন 
প্রস্ততিপর্বে উদ্দেস্ত (৪100) বলে আরেকটি নতুন স্তর যোগ করেন। 

প্রস্ততিপর্বে শিশুর পূর্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে নতুন জান আহরণের জন্ত 
তার মনে আগ্রহ স্যঙি করা হয়। প্রস্ততিপর্বে শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্দীপ্ত 
করে তার মনকে পাঠাভিমুখী করাই শিক্ষকের কাজ। নতুন-পাঠ সম্পর্কে 
আগ্রহ স্থাক্ট করতে পারলেই ৮ কাজ অর্থাৎ উপস্থাপনা সুষ্ঠ ভাবে 
কর] সম্ভব হয়। 

উপস্থাপন পর্বে*শিক্ষার্থীর নিকট নতুন বিষয়টি ধীরে ধীরে তুলে ধরতে 
হবে। প্রয়োজন হলে সমথ বিষয়টি কয়েকটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপন 
করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থার সহযোগিতায় শিক্ষাকার্ধ এপিনে 
চলবে। শিক্ষার্থী শুধু নীরব-শ্রোতার তৃমিকা গ্রহণ করবে না-পাঠে 
সে-ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষক প্রঙ্গ করে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে 
আকই রাখবেন। 


জন ফ্রেতারিক হারবাট ৪৩ 


স্ব্বস্থাপন বা তুলনাপর্বে শিক্ষার্থীর পূর্বল্ধ জান বা অভিজ্ঞতার সাথে 
নতুন আহরিত জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে -হবে। তুলনা বা সম্বন্ধ 
স্থাপনের কাজ শুধু মাত্র শিক্ষকই করবেন না শিক্ষার্থী এতে অংশ 
গ্রহণ করবে। 

হুত্র নির্দারণ_যা শেখান হল সেইফজ্ঞানমূলক বিষয় থেকে শিক্ষার্থীদের 
একটা সিদ্ধান্তে অ'সতে হবে, শিক্ষক শুধু মাত্র পথ নির্দেশ করবেন। 
স্থত্রনির্ধরণ সাধারণতঃ জ্ঞানমূলক পাঠের (/০৩16088 15550 ) ক্ষেত্রে 
সম্ভব। 

প্রয়োগ--এই স্তরে শিক্ষার্থী যা শিখন তাসে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করতে 
পেরেছে ফি না তার পরীক্ষ। হয়। অজিত জ্ঞানের বান্তবপ্রয়োগ করতে 
না পারলে শিক্ষার্থী শিক্ষনীয় বিষয়কে সম্পূর্ণৰপে আয়ত্ত করতে পারেনি 
বলেই ধরে “নওয়া হবে। বিষয়ানুপারী বিশিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে বা লিখতে 
দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পারমাপ ও সে অজিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে 
সক্ষম কিন। জান! যায়। 

আধুনিক শ্িক্ষাপদ্ধতির বহু পরিবর্তন হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষা- 
পদ্ধতিও উত্তাবিত হয়েছে কিন্তু সব কিছুর যুলেই রয়েছে, শিশুকে জানা 
ও তার মনে শিক্ষার আগ্রহ স্ঙ্তি করা। শিশুমশের আগ্রহকে-কেন্দ্ 
করেই কর্মকেন্দ্রিক-শিক্ষা (4০051 ০1060 ০00০8201010 ) পদ্ধতি গড়ে 
উঠেছে। হারবার্টের পঞ্চ-সোপান শিক্ষাপদ্ধতি কিছু পন্দিমানে যাস্ত্রিক 
হলেও শ্রেণী-শিক্ষায় এর উপযোগিতাকে আজও অস্বীকার করা যায় না। 
পাচটি স্তরকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি স্তর স্বষ্টি করে (প্রস্ততি__-উপস্থাপন-_ 
প্রয়োগ বা অভিযোজন ) যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে শ্রেণীশিক্ষার 
ক্ষেঅে আজও আমরা তা৷ ব্যবহার করি। হারবার্ট শিক্ষকদের দর্শকের 
ভূমিকায় স্থাপন করেন নি। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
শিক্ষকের যে একট। প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে তার স্বীকৃতি হারবার্টের মধ্যে 
পাই। শিক্ষায় অন্ুবন্ধ-প্রণালীর কার্কারিতাকেও অস্বীকার কত] যায় 
না। শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাড় করাবার ষে প্রচেষ্টা পেষ্কা- 
লংসী স্থক্ষু করেছিলেন হারবার্ট শিক্ষাকে ঠবজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন 
করে পেষ্টালৎসীর আরম্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। 





ফ্রুঘেরেল (১৭৮২-১৮৫২ গুঃ) 


শিক্ষাপ় নবযুগের লুচেনা করেন রুশো । রুশোর শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে 
দ্ধপ দিতে এগিয়ে আসেন পেষ্টালৎ্সী। রশোর নেতিবাঁচক শিক্ষার্দর্শকে 
গঠনাত্মক রূপ দিতে গিয়ে তিনিই প্রথম অনুভব করেন শিশুর শিক্ষাকে 
সার্থক করে তুঞ্কাতে হলে সর্বপ্রথম শিশুকে জানতে হবে, শিক্ষাকে 
অনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। শিক্ষাবিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
সচেতন ভাবে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাড় করাবার জন্য 
সচেষ্ট হন। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকায় তার সদিচ্ছা 
সন্বেঙ তিনি এ কাজে খুব অগ্রসর হতে পারেন নি। তার আরব কাজ 
শেষ করবার দায়িত্ত তারই উত্তর-সাধক হারবার্ট গ্রহণ করেন। তারই 
পথ অনুমরণ করে তিনি শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ঠিক একই সময় পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-চিন্ত/য় উদ্দ্ধ হয়ে শিশু- 
শিক্ষার ক্ষেঅে এক নতুন অধ্যায়ের স্থচনা! করেন উইলহেলম ক্রয়েবেল। 


দক্ষিণ জার্মীণীর এক মনোরম পার্বত্য পরিবেশে উইসব্যাক গ্রামে 
ফ্রয়েবেল (১৭৮২ থৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। টশশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় 
ও পিতা খিতীয়বার বিয়ে করায় বালক ফ্রয়েবেল বিষাতার সংসারে 
পিতা-মাতার দ্ষেহময় সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হুন। সঙ্গীহীন জীবনে পঞ্গী- 
প্রকৃতিই হুয় তার বাল্যজীবনের সাথী। বাল্যে প্রকৃতির এই নিবিড় 
সাহচর্ধের ফলে তার কল্পনাপ্রবথ মন প্রকৃতির মধ্যে অন্্ভৰ করে একটি 
প্রাণধান সম্ভার । জীবস্ত-প্রকৃতি, এই ধারণ! তার পরবর্তাঁ জীবনে শিক্ষা- 
দর্শে বিশেষ স্থান অধিকার করে। পজী-প্রকৃতির লেহম্হ আবেই্টনীর 
মধ্যে বালক ফ্রদ্েবেল রচনা করেছিলেন আপন ক্রীড়াক্ষেত্। ঘশ বছর 
বয়সে তীর ধর্মঘাজক গ্দাষা তাকে নিয়ে যান নিজের কাছে। এখানে এসে 
তিনি প্রথম শিক্ষার স্যোগ পান। কিন্তু শিক্ষা বেশদূর অগ্রসর হতে 
'পায়েনি। পনক ব্ছর বয়সে তিনি বন-বিভাগে কাজ পান। এখানে 
ফাঞ্ধ করবার সময় প্র্কতির সাথে পরিচয় আরো নিবিড় হয়। প্রকৃতির 
"জগ তিনি দেখতে পান এক অলৌফিক শক্কি--যে শক্তি প্রন্কৃতির মধ্যে 
ক্কারই প্রকাশ দেখতেন পান পৃথিবীর. সর্ধজ। সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি 
উচ্ষোয় তজের সন্ধান পান, প্রক্কতির সাথে এই ঘনিষ্ঠ সারিখোর কষে 





ফ্যবেল ৪৫ 


বনবিভাগে ছু'বছর কাজ করবার পর তিনি আবার লেখাপড়ায় ষন 
ছেগ। জেন! বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভি হন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্তঃ কিন্তু অর্থাভাবে 
পড়া ছাড়তে বাধ্য হন। 

১৮০৫ খৃঃ ফ্রয়েবেল ফ্রাস্থফুর্টের একটি বিস্তালয়ে শিক্ষকের পঙ্গ গ্রহণ 
করেন। এধানে পেষ্টালংসীর পদ্ধতি অন্থসারে শিক্ষা দেওয়া হত। এখানেই 
প্রথম ফ্রয়েবেল নিগ্জধেকে প্রথম আবিষ্কার করেন--ঠার মধ্যে যে সুখধ-শিক্ষক 
ছিল তা নিজ ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে । এখানে ছু'বছর 
শিক্ষকতার পর তিনি ইভারডুনে ছু'বছর পেষ্টালৎসীর কাছে থেকে তার 
শিক্ষাপ্ধতির সম্পর্কে জান লাভ করেন। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি তাকে 
বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করলেও তিনি পেষ্টালৎ্সীর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে 
কতকগুলি অসঙ্গতি 'মাবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন পেষ্টালৎসীর 
শিক্ষাপন্ধতি ও শিক্ষাদর্শ সামঞ্জশ্তহীন। তিনি যা বলেন কাধঙক্ষেত্রে তাঁকে 
ঠিক ভাবে রূপান্ধিত করতে পারছেন না । মনে হয় তিনি নিজেও সে সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন। ফ্রয়েবেল পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণত1 দেবার 
কাজে এগিয়ে আসেন। 

১৮১১ খুঃ তিনি প্রক্কৃতি-বিজ্ঞান পাঠের জন্ত প্রথমে গোটিনজেন বিশ্ব- 
বিস্ভাঁলয়ের পর বালিন বিশ্ববিদ্ালয়ে ভি হন। ১৮১৩ থৃঃ তিনি প্রুশিয়ার 
সৈন্তদলে যোগ দেন। সম্তদলের নিয়মাহ্ুবন্তিতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, দলবদ্ধ 
হয়ে কাজ কর' প্রভৃতি থেকে তিশি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ত”ন করেন। 
১৮১৬ খুঃ তিনি কলীহাউ গ্রামে 10106 00101551581 (2107818 [79000ত 
094 চ.00০৪000, নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভবিষ্যৎ 15175067- 
88101) শিক্ষাপদ্ধতির প্রস্ততিপর্ব এখান থেকেই স্থুরু হয়। এখানে 
তার শিক্ষার লক্ষ্য হয় শিশুর অন্তনিহিত শক্তির সামঞ্জস্ত পূণ বিকাশ। 
এই আত্মবিকাশ (561£ 5৮619106190 হবে ্বতঃস্ক্ত ভাবে। শিক্ষার্থীর! 
এখানে বাগানে কাজ করত, নান! রকম জিনিষ তরী করত--কাজের 
মধ্য দিয়েই স্বাধীন ভাবে তাদের অন্তনিহিত শক্তি গ্রকাশ পেত। বাস্তব 
জগতকে চেনা আর নেই সাথে কল্পন৷ শক্তিক উদ্দীপ্ত করবার জন্য নানা 
কাজ ও কাহিনীর অবতারণা করা হত। দশ বছর এখানে কাজ করবার 
গর তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যে সব নতুন পদ্ধতির এখানে 
প্রয়োগ করেন তা লিপিবদ্ধ করে তিনি 72 180%%:200) ০£ 7457. 
গাষক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 


শিক্ষাঁপদ্ধতি ও পরিবেশ 


'এবপর তন কয়েকজন বন্ধু তার উত্তাবিত নতুন শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রচারের 
জপ তাকে হুইজারল্যা্ড নিয়ে যান। এখানে যাজকসম্প্রদায় তার বিরোধিতা 
করলেও হুইস-সরকার তার শিক্ষানীতি প্রবর্তনে আগ্রহ দেখ|ন। ফ্রয়েবেল 
বাগভফে একটি অনাথ আশ্রম ও একটি শিক্ষকশিক্ষণ-কেন্দছ্বের ভার গ্রহণ 
কক্েন। দীর্ঘ দশ বছর কাল তিনি এখানে গবেষণা করেন। এই দীর্ঘ 
সাধনার ফলে তার শিক্ষানীতি একটি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। এখানে কাজ 
করতে করতে তান শিক্ষার্থী জীবনের ক্রমবিকাশের ৰিভিত্নস্তর ও শ্তরভেদে 
আত্মবিকাশের উপযোগী কতকগুলি খেল। ও কাঁজ আবিষ্কার করেন। তিনি 
উপলব্ধি করেন শিশুকে উপধুক্ত রূপে গড়ে তুলতে হলে তার শিক্ষা আরম্ত 
হওয়া উচিত তিন বছর বয়স থেকে । শিশুর জন্ত সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থা 
করতে হলে মাত!র সাহায্য অপরিহার্য। মায়ের কাছ থেকে যে শিক্ষা 
সে পাবে তা শিশুর জীবনে অন্গয় সম্পদ হয়ে থাকবে। 

ফ্রয়েবেল তার পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮৩৭ খু; ব্লয।কেন বুর্গ 
গ্রামে তিন থেকে সাত বছরের ছেলেদের জন্য একটি শিশুবিচ্যালয় স্থাপন 
করেন। ১৮৩৯ খৃঃ তার রচিত এই শিশ্ব-উগ্ভানটির নাম দেন কিগার- 
গার্টেন।' এই সার্থক নামটি বিশ্বের শিশুশিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের 
সষ্টি করেছে। বাগানের ছোট ছোট চারাগাছগুলি যেমন মালীর সবত্ব 
তত্ব/বধানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে 
তেমনি শিশু-উদ্ভানের শিশুরা সঘত্ব-পালিত ও বদ্ধিত হয়ে ধীরে ধীবে বিকাশ 
লাভ করতে থাকে । খেল) মনের মতকাজ ও গানের মধা দিয়ে এক 
আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয় শিশু-উদ্ভানের শিশুদের জন্ত । সৃইজারল্যাপ্ড 
থাকাকালীন ফ্রয়েবেল যে সব গান ও খেল। স্যষ্টি করেছিলেন তার সাথে 
শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে আও গান ও খেলার সৃষ্টি করেন । উপযুক্ত 
শিক্ষক গড়ে তোলবার জন্য তিনি ব্লাকেন বুর্গে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিস্তালয় 
স্থাপন করেন । কিগারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি ধীবে ধীরে জার্জাণীর বাইরেও 
জনগ্রিয়ত। অর্জন করে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদ্শ ও নীতি ছিল গণতান্ত্রিক, 
জারানীর শাসক ও যাজক সম্প্রদায় এই শিক্ষাপদ্ধতিকে স্ৃনজরে দেখত না। 
১৮৫১ খুঃ প্রশিয়ার সরকার এক হুকুম নামায় প্রুশিয়ার সমস্ত কিগারগার্টেন 
বন্ধ কয়ে দেন। শেষ বয়সে এই মর্শাস্তিক আঘাত সহ্করতে না পেরে 
১৮৪২ খুঃ তিনি মারা যান। 

্ুয়েবেল যখন তার শিক্ষাদর্শ নিয়ে সাধনায় রত তখন ইউরোপে ভাববামী- : 


ফ্রয়েবেল ৪৭ 


দর্শন বিশেষ প্রাধান্ত লাত করেছিল । ফ্রয়েবেল এই ভাববাদী-দর্শনের ঘার! 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিশু-উদ্ভ/নের রচনাকারী বলে ফ্রয়েবেল খ্যাত 
হলেও ভার কিগারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির পশ্চাতে একটা দাশনিক তত্ব আছে। 
ছেলেবেলাম্ম প্রকৃতির উদার ত্রীড়াক্ষেত্রে একটি শিশু যে অনুভূতি লাভ 
করেছিল সেই অন্্ভূতিই পরিণত বয়সে তার শিক্ষাদর্শকে প্রভাবিত করে। 
সমগ্র হ্ঙ্টির মাঝেই" তিনি. এক এশী-শক্তির অনন্ত প্রকাশকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। যে শক্তি প্রকৃতির মধ্যে এক রূপে প্রকাশিত্ত সেই শক্তিই 
মান্ষের মধ্যে অন্তভাবে প্রকাশিত। বহিঃপ্রকৃতি ও অস্তঃপ্রকৃতি এক 
অনৃশ্ত এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষার উদ্দে্ হচ্ছে এই এঁক্যের সম্ধান। 
জগৎ ও জীব সম্পর্কে এইযে সমগ্র দৃর্টি তাতার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও 
অন্ুন্থত হয়েছে। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি বিকাশের 
স্তর আছে, প্রাভাট স্তরই অপরটির সাথে অবিচ্ছেন্রূপে যুক্ত । মাম্থষের 
মনের বিকাশের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। তাই শিক্ষাদান কাজে শিক্ষার্থীর 
মনের বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য রেখে বিষয়গুলি স্থির করতে হবে । এই 
বিকাশের ধার স্বাভাবিক, বাইরের থেকে কোন বাধার আঁরোপ করলে, ব৷ 
কিছু চাপিয়ে দিল স্বাধীন বিকাঁশের পথ রুদ্ধ হবে। মাস্থষের জীবন বিকাশের 
ধারায় শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন- একটির পর একটি স্তর পার হয়ে যায়, 
এগুলি পৃথক করে দেখলে একটিকে অপরটি থেকে ত্বতন্ত্র মনে করলে ভূল 
করাহবে। আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে একটি স্তব পুরবত্তা শুরের * 'র নির্ভর. 
শীল। পরিপূর্ণতা লাভের পথে একটি স্তর থেকে অপর স্তরে উত্তরণই হচ্ছে 
শিক্ষার লক্ষ্য । এই চলার পথে কোন ফাক নেই--সমগ্র পথটিই একটি এঁক্যের 
সুত্রে গাথা । সামগ্রীক-দৃষ্টি ও এক্যের উপর ফ্রয়েবেল বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। 

প্রতীকের ব্যবহার ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য । 
বিশ্বব্যাপী যে এঁশী-শক্তির প্রকাশ প্রতীকের মধ্য দিয়ে তার এরূপ বা মর্মার্থ 
তুলে ধরেছেন শিশুর কাছে। শিশু তার সহজাত বুদ্ধি আর কল্পনার মধ্যদিয়ে 
প্রতীকের মর্ষার্থ উপলব্ধি করে। শিশু যখন বারান্দার রেলিং গুলিকে ছাত্র 
কল্পনা করে পাঠশালা খুলে বসে তখন সেযে কল্পনার জগত স্যাষ্ট করে সে 
প্রতীকেরই জগৎ। শিশুর বিকাশের ত্ঃর অনুযায়ী প্রতীক শ্বরপ তিনি ছয়টি 
উপহার (0468) ও অনেকগুলি হাতের কাজ আবিষ্ধার করেছেন। প্রথম 
উপহথান হুচ্ছে নানা রণ্ডের ছ"টি উলের বল বা গোলক । গোলক হচ্ছে এঁকা 


খশিকষাপতি ও পরিবেশ 

আয়াতে প্রতীক তাই একে ঈশ্বরের প্র্তীকরপে গ্রহণ করতে হবে । 
দিতীয় ইপহার হচ্ছে, কাঠের-গোলক, ঘপক (০৮৮০ ) ও সিলিগার | গোলক 
গতি লী, কিউব স্থিতিীল, গোলকের একটি তল, কিউব ছুটি কিন্তু দুইটি 
খম্ত্ব গুথ সম্পয়। সিলিগারটি গোলক ও ঘনকের সমম্বয়। দ্বিতীয় উপহারে 
একই সাথে এঁক্য ও বৈচিত্রের ধারণ। স্ম্পষ্ট হবে। তৃতীয় উপহ।রের একটি 
ঘনক আটটি ভাগে ভাগ বরা_-এদিয়ে চেয়ার, পিড়ি, দরজ। প্রভৃতি 
তৈরী করা হচ। চতুর্থ উপহারও আটটি পলহ্বা গ্রিসম (039) ), 
পঞ্চষ উপহার একসাথে ঘনক ও প্রিসম, ষষ্ঠ উপহার, এক থেকে পঞ্চম 
উপহার এক সাথে মিলিয়ে, এ সব জিনিষ দিয়ে নানা রকম জিনিষ তৈম্ী 
করা যাঁয়। বিভিন্ন আকৃতি ও সংখ্যা গণনা! শেখান হয়। সপ্তম থেকে 
নবম উপহার কাঠ, কাঠের টুকরা, দড়ি, আংটি ইত্য।দি, এ দিয়ে পরিধি? 
পরিমান ও আয়তন সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। প্রতিটি উপহায়ের পিছনেই 
তিনি এক একট! দার্শনিক ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। সেই রহশ্যময় 
বাঞ্নার দিকে না গিয়েও প্রত্যেকটি উপহারের শিশুশিক্ষার ক্ষেতে 
বাস্তব উপযোগিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ফ্রয়েবেলের 
শিক্ষাপস্কতিতে কাদা, বালি, কাঠের গুড় প্রভৃতি দিয়ে নানা জিনিষ 
তৈরী করতে শেখান হয়। এতে সজনী শক্তির বিকাশ, আত্ম- 
বিশ্বাস, হস্ত সঞ্চালনের দক্ষত। প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। নানা জিনিষ সম্পর্কে 
ধারণ! হ্ইি হয়। পেষ্টালংলীই প্রথম হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার 
প্রবর্তন করেন- ফ্রয়েবেল কিগারগার্টেন পদ্ধতিতে ছবি আকা ওহাতের 
কাজ দুইয়ের উপরই বিশেষ জোর দেন। 

কিগারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রকৃতিপাঠের ব্যবস্থা আছে। শিশুর! বাগানে 
কাজ করে ছোট ছোট ফুলের গাছ পর্যবেক্ষনের মধ্য দিয়ে নানা জান 
লাভ করে। পশ্রপাখীর জীবন যাঁজ্র। লক্ষ্য করেও শিক্ষা দেওয়! হুয়। 

কিগারগার্টেন শিক্ষপঞ্ধতির অন্ততম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শিশুদের মন 
ষাতানে! ছড়া ও গান । খেলা আর গানকে তিনি তার শিক্ষায় অত্যন্ত 
উচ্চ স্থান দিয়েছেন।& খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে 
বেদে ওঠে--খেলার আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশু কর্মের প্রেরণ পায়। 
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ক্রেবেল ০ 


ছেলেদের গানের হধ্যে ৭টি মায়ের গান ও ৫০টি খেলার গান। 
গানগুলির সাথে রয়েছে নানা বর্ণের ছৰি আর নাচ। গানের সাথে নানা 
রকষ নাচের মধ্য দিয়ে শিশুদের অঙসঞালন হ়। এ ছাড়া গানের সাথে 
মার্চের শিক্ষা দেওয়া হয়, কাজের সাথে সাথে গানের ব্যবস্থাও আছ 
গান ও খেলাগুলি শিশুর বিকাশের স্তর অন্থ্যায়ী করা হয়েছে। 

ফয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। 
শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে তাই গল্পের মধ্য দিয়ে ধী। শেখান হয় তা 
তারা আনন্দের সাথেই শেখে । এতে ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পাদ--। শিলুর 
কল্পন। শক্তিকে উদ্দীত করা হয়। দেহের জন্য যেমন খেলা, মনের 
খোরাক তেমনি গল্প। একটায় দেহের অপরটায় মনের তৃপ্তি। 

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বল! হ্য়। ভার উদ্ভাবিত 
প্রতীকের রহ্‌ম্তময় ব্যাখ্যা ও ভাববাদী আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে শিক্ষা- 
নীতিকে লিয়ে ফেলায় অনেক সময তার শিক্ষাদর্শ ছুর্যোধা বলে ষনে 
হয়। তার শিক্ষাপদ্ধতিতে লেখা ও পড়া একেবারে শেষ শর়ে স্থান 
পেয়েছে । লেখ! ও পড়াকে যথোচিত গুরুত্ব তিনি শিওর শিক্ষায় দেন 
নি। তীর বিরুদ্দমালোচনা সত্বেও শিশু-উদ্ভানের অভিনবদ্ধ শিক্ষায় 
এক নতুন ধুগের ৃষ্টি করেছে। শিশু-শিক্ষ। ব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল প্রবতিত 
কিগারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব অনম্থীকার্ধ্য। 


তাও আগ আহহ 


হার্রবার্ট স্পেল্গাব্র (১৮২০--১৯০৩ খু) 


৷ উনবিংশ শতাব্ীর ইংল্যাণ্ডে, স্পেক্সার একজন বিশিষ্ট দার্শনিক 
অসাধায়ণ প্রতিভার বলে তিনি স্যসাময়িক কালে চিস্তাজগতে বিশেষ প্রভাব 
বিশ্তার করেছিলেন্‌। কিন্ত উনবিংশ শতকে তিনি দার্শনিক রূপে যে খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন বিংশ শতকে আজ ত! অনেকটা মান হয়ে গিয়েছে। 
ভর নিজের যুগ তার প্রতিভার যে সম্মান দিয়েছিল তার কতকগুলি 
ফ্টীর জন্ত পরবর্তী যুগ তাকে আর সে সম্মন দেয়নি। স্পেন্সার দার্শনিকরূপে 
প্রধানতঃ পরিচিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রও তার চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েছে। 
চিন্তাজগতে তিনি ছিলেন একান্তই নিঃসজ। চিন্তার ক্ষেঅ&ে এই 
নিঃসঙ্গতাই তার শক্তি ও ছুর্বলতার উৎস। অন্যান্ত চিন্তাশীল ব্াক্িদেদ 


থ সতের অমিল হয়েছে সেখানেই তিনি তাঙগ্গেক্স প্রতি অবজ! 
দেখিয়েছেন। এই পরমত অসহিষুত1 তার অন্যতম ভূর্বলতা,। তিমি 


ছিলেন হবভাব-বিজ্বোহী, স্বাধীনচেতা আত্মবিশ্বাসী ও মিজের আজম 
সম্পূর্কে অতান্ত এোড়া। ম্পেন্দারের চেষ্টায়ই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি 
বৈজানিক *প্রভাবে প্রভাবিত হয় ও সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক 
ভাষে বিজ্ঞানচর্চ1! সুরু হয়। | আধুনিক যুগে জীবনের" সর্বক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক পৃ্ভর্দী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের যে দাবী ভা স্পে্সারের 
চিন্তায়ই প্রথমই মুখর হয়ে উঠেছিল। 

১৮২৩ খু ছাহি-য্হরে স্পেন্দার জন্মগ্রহণ করেন-। তান প্তা ছিলেন 
শিক্ষক ও বিজানু বিষয়ে ছিল তার বিশেষ অন্থরাগ। বাল্যে পিতার কাছ 
থেকে স্পেন্সার জড়বিস্ত! ও রুসায়ূনের মূল তবৃগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ 
করেন। তিনি কেমত্রিজ নিশ্ববিষ্ভালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়ে 
ছিলেন কিন্ত সেখানে প্রাচীন রীতিতে ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষাকেই প্রাধান্ত 
দেওয়া হত, বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চ! ও গবেষণার স্থৃবিধ। না থাকায় তিনি সেখানে 
শিক্ষাগ্রহণে অস্বীকার ক্ট্নন ও নিজ অভিরুচিমত বিজ্ঞান চর্চ1 ও গবেষণায় রত 
থাকেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের 
নাথে নিবিড় সম্বন্ধে যুক্ত । এই ধারণাকেই তিনি পরব্তাঁকালে একটি সুসংহত 
রণ দিয়ে বিডির বিজ্ঞানের সমস্থ সাধন করে হৃসমদ্িত দর্শন (825101980০ 
1010800%5 ) রূপে ড় কয়াতে বত্বদ্ান হুন। | 


হারবার্ট স্পেন্সার ১ 


১৮৩৭ খুঃ ভিনি তার পিতার সহকারীরপে শিক্ষকতার যোগ চেবে। 
একান্ে তিনি বেশী দিন ছিলেন না। এর পর তিনি দশ বছর রেলের 
ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন । একাজেও তিনি স্থির থাকতে পারেলনি। এয খর 
তিনি লেখকেন্স বৃত্তি গ্রহণ করেন ও বিখাত “ইকন্যি&' পত্রিকার স্হকানী 
সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খুঃ পর্যস্ত এখানে কাজ করবার পুর সবি, 
স্বাধীনভাবে লেখায় আত্মনিয়োগ ক্রেনু। তার চিন্তারক্ষেত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের এন 
একটি জিক (দিক কমূই আছে তুদিকে_ প্রসারিত, হয়নি! এদিক থেঞ্ক তিনি ইংরেজ 
দার্শনিকদের মধ্যে অনন্যসাধারণ.। তিনি নিাঁক ভাবে তার মতামত প্রকাশ 
করেছেন। তিনি ছিলেন শক্কিশালী সমালো5ক কিন্তু তাব সমালোচনায় 
গঠনমূলক দৃষ্টিডঙ্গীর অত্যন্ত অভাব দেখা ষায়। তিনি এই শক্তিকে প্রধানতঃ 
পরের ছিত্রাসন্ধানেই নিয়োগ করেছেন। তার বুদ্ধিবৃত্তির সাথে হদ-বৃত্ধি 
ও সহানুভূতির যোগ স্থাপন করতে পারেন নি বলেই তীর প্রতিভার একটা 
(বিরাট অংশ অপচয়িত হয়েছে । 3. 0. 00105. ও. টা, চি , 4৯ - ৪০৪৫ 
আ০0০0 তাঁর সম্পর্ধে বলেছেন --“£216] 11) দার 06 100168- 
05000806085 5001) 2.13151) 0০86০ 0£ 110665116556098] ০০৮৮০: 10661 
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শিক্ষাক্ষেত্রে স্পেন্সারের দান ১৮৫১ খুঃ থেকে ১৮৫৯: পর্বস্ত লেখ! চারটি 
প্রবন্ধের মধ্যেই মূলতঃ সীমাবন্ধ.। ১৮৬০ খৃঃ এই প্রবন্ধ চতুষ্টঘ় ঢ0128107 
[156611656991) 10181) চ1/551581) নামে পুন্তকাকারে প্রকাশিত হ্য়। 
স্পেক্সার ছিলেন পূর্ণ ব্যক্তিস্বাত্ত্রাবাদী। বাক্তির জীবনবিকাশে রাষ্ট্রে 
হস্তক্ষেপ তিনি সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার, 
অসারতার আলোচনার মধ্যদিয়েই_ তিনি তার শিক্ষা সম্পকীয় প্রবন্ধ নুরু 
করেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ক্রটি আলোচন৷. করে শিক্ষার 
উদ্দেশ উদ্্ট সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষা! হচ্ছে পরিপূর্ণ জ জীবন যাপনের প্রৎ র প্রস্ততি 
(চ55506007 60750100126 _1151015 )। শিক্ষার সাধারণ সংজ্ঞা 
থেকে শিক্ষার লক্ষ ও উদ্দেস্ সম্পর্কে কোন, হম্পষ্ট ধারণা পৌঁছান যায় না। 
তাই তিনি জীবনের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ আত্মরন্মণ (১5০1 21551581107) 
মূলক কাজের বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা 


করেছেন। স্পে্সার বলেন বিজ্ঞানের যে_লব বিষয় আত্মরক্ষণ ও জীবনের 


সুস্থ পংরক্ষণের সাথে সম্পৃিত, পাঠাবিধবে তাকেই প্রধার দিতে হুবে। 


ওহ শিক্ষাপঞ্ধতি ৪ পদ্িবেশ 


কিনিজীখতনর প্রয্বোজন সাঁধনকেই শিক্ষার উদ্দেখ্ট বলে নির্দেশ করেছেন । 
একান বিষয় শিক্ষণীয় কোন বিষয়ের কি মূল্য ত! গ্রদ্থোজনের যাপকাঠিতে 
স্থির কষে। ঘাব্যক্তির জীবনের হখ-্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারে তাই 
পিক! ছিসাহে যুলাবান। এদিক থেকে প্রয়োগবাদী-দর্শনের সাথে তার হিল 
আছে) জীবনে ফোদ বিদ্ভা1 কতটুকু প্রয়োজনে আসতে পারে তাই বিচার 
করে তিনি বিভিন্ধ বিষয়ের আপেক্ষীকমূল্য স্থির করেছেন ও জীবনে 
ভাঙের মৃল্যাছুসারে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। যে সমত্ত কাজ জীবন- 
রন্গায় (5616 7216৪67586100) প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক তার মূল্য সর্বাধিক । 
ভারগয তিনি স্থান দিয়েছেন যে সব .কাজ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় 
উপাদান সংগ্রছে.গৌনভাবে ২সাহাধা:করে। তৃতীয় হচ্ছেন সস্তান পালনের 
অন্ত অত্যাহন্তক, কাজ: সুমৃহ। চতুর্থ, ব্যক্তির সামাজিক সন্বদ্ধ নির্ণয় ও 
রাজনৈতিক অধিকার- রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ। অবসর বিনোদন 
ও জানঙগ বিধানের উপায় হ্বক্ধপ সাহিত্য বিষয়ক, পাঠকে তিনি পাঠক্রষের 
সর্যনিয়ে স্থান দিয়েছেন। শিক্ষার এই গুরুত নির্যয়ক সুর-বিভাগ থেকে বিষয়- 
গুলিফে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে"-তুঁল 'হবে--এগুলি পরষ্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়েই 
শিক্ষাকে সার্থক-ফল-প্রদ করে তুলবে। 

_স্পেলার ছিলেন,_ইতিহবাসের কঠোর সমালোচক । সে যুগের.ইতিহাস 
ছিল রাজ।-রাণীর কাহিনী আর রাজদরবারে ও রাজঅস্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের 
বিবন্বণে পূর্ণ। এই জাতীয় ইতিহাস পাঠে সমাজের বিকাশ, সমাজের 
র্বীতিনীতি; দেশের অবস্থ1 সম্পর্কে কোন কিছু জানবার বা কোন নির্দিষ্ট বিষয় 
সম্পর্কে ধারণ। জগ্মাবার পক্ষে সহায়ক ছিল ন1। তাই এই জাতীয় ইতিহাস 
সবুলের ছেলেদের ,পড়ানোর কোন সার্কতাই নেই-_-স্পেন্সুরের : এই. মত 
অনেকেই সমর্থন করেন। ইতিহাসের স্থলে এই জন্ত তিনি; বিবরণমুলক 
সযাছ-বিজান € 155০5206755 5০০1০1085 ). পড়ানোর কথা বলেছেন। 
শরেঙ্গারর_ধর-খেচক১-দেশের সামাজিক ও শিল্লোনতির কাহিনী আধুনিক 
ইঞজিহাসে স্থান পেয়েছে । স্পেন্সার মিলের মত চিন্তার-শৃঙ্খল। নির্ধারণে 
বিষয়ের প্রভাবকে, স্বীকার(.করতেন। এজন্ত তিনি পাঠক্রষ:. নির্ধারণে 
বিজ্ঞান-বিষয় সমূহকে সাহিত্য ও কল বিষয়ক বিষয় সমৃহ অপেক্ষা, অধিক 
গুকত্ব ছিয়েছেন। 

স্মেলার ভার বৌছিক-শ্িক্ষ]-(17,:5115052] :158:5:406 )। প্রবন্ধে 

[নতি ও ব্তখত শিক্ষার অপব্যবহারের নিন্ম! করেছেন । এই বনে 
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তিনি শিক্ষাপন্ধতির পরিচিত নীতি (71838095 ০£ [28০8802 ) বু 
গঠন করে শিক্ষাপদ্ধতিতে তার ব্যবহারের কথ! বলেনু।* বছ আলোচিত তায় 
শিক্ষানীতি গুলিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপন্ধতিতে কি ব্রীতি অন্ত হবে 
সে সম্পর্কে কতগুলি নিয়মকে মেনে চলতে বলেছেন--€১) সহজ থেকে 
জটিলের দিকে যাওয়া (7:0০. 1:00 580016 0০ ০0201916 ) (২) 
অনির্দি্ই থেকে নির্দিষ্টের দিকে যাওয়ু! (1000 10061016 0০ 066036 ) 
(৩) মূর্ত হতে বিমূর্তের দিক্ষে যাওয়া (2:02. ০01,07606%:0 01১8880%) 
(৪) শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা ওধারা মানুষের জীবনধারার এতিহাসিক বিকাশের 


ফিল | কাকির | পাস | পিন বাজ নিক সদ পাশার 


ধার অনুসারী হওয়া, (88018) £65০৪016019000 )। ৫) অভিজ্ঞতার 
দিক থেকে যুক্তির দিকে যাওয়া ( £:050 500111091 60 19050181] ) ৬) 
শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত কর1। শিক্ষাসম্পকীঁয 
এই নীতি সমূহ শিক্ষাপদ্ধতিিজ্ঞানকে যথেষ্ট প্রগতিশীল করেছে, আবার 
ঠিক আক্ষরিক ভাবে এই নীতি সমুহের প্রয়োগ প্রচেষ্টা বিভ্রান্তির সৃষ্টিও 
করতে পারে। যা সহজ থেকে জটিলের দিকে যাবার সাধারণ নীতিটি 
সম্পর্কে বিচার কর! যায় তাহলে দেখি 'সহজ' কথাটি যে ভাবে আমর! বুঝি 
ঠিক সই ভাবে শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করলে সর্বক্ষেত্রেই ঈঙ্গিত ফল 
পাওয়া যাবে না। “স্হ্জ+ কথাটি আপেক্ষিক (1£6190/৮6 )১ একে শিক্ষার্থীয়_ 
ৰয়স ও যানসিক ৰিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। বাযুক্তির 
দিক থেকে সহজ বলে আমাদের মনে হয় মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার 
করে দেখ! গিয়েছে তা সব সময় সহজ নয় । আমর] জানি একটি লম্পূর্ণ বাক্য 
শেখানোর আগে একটি একটি করে শব্ধ শেখান যুক্তির দিক থেক সঙ্গত। 
কিন্ত কাধত দেখ। গেছে একটি একটি করে শব্ষ না শিখিফে ছোট ছোট 
বাক্য ছয়ে হুক রত্রলে ভাষাশেখান সহজ হয়। _অর্থাৎ যুক্তি-নির্ভর হয়ে 
শিশু-মনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ বুজে থাকলে সহজ-কঠিন বুঝতে তুল হবে। 
ম্পেন্সার মনে করতেন গান সঞ্চয় করলেই বিশেষ শক্তির অধিকারী 
হওয়া ষায়। একথ1 তিনি বিচার করেননি যে জ্ঞানের ভাগার বৃদ্ধি হলেই হুস্ 
নাঁ-ভার প্রয়োগ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজন আরো 
বেশ। ম্পেননার পূর্ণ বয়ুস্কের প্রয়োজনের ক্রিক. থেকে বিচার করে 
পুঞকষের বিভিন্ন বিষয়ের মুল্য নিপ্ধারণ করেছেন _কিন্ত একথা বিচার 
করেননি, যা পরবতাঁ জীবত্রে ব্যুক্কের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় হতে পার 
লিল কাছে তা অর্থহীন | কারণ যে সুরে র পৌঁছালে শিশু গঞ্জ সেই জাতক 


কত শিক্ষা্ধতি ও গারিবেশ 


াছত করে বার্বাতে পরবে শিশু সে স্তরে পৌছাবার পথেই, তাকে 
তা শেখাবার চে পওশ্রম মাজ+- 


শিক্ষায় বিজ্ঞানের দাবীকে মেনে নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষায় এক 
সদ গ্রালারী পরিবর্তনের স্থচন। করেন। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 
বিজ্ঞানের যেটুকু সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার শিক্ষাক্রযে তার কোন বাবস্থা 
ছিল না। আর যেখানে উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানের সুতেগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা! ছিল 
সেখানে তার কাঁ্ধকয়ী প্রয়োগ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। যে যুগে বিজ্ঞানের 
বথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, বিভিন্ন শিল্পে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছে সেই সময় 
শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রতি অবহেলাকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। তার 
লেখায় হিউরিসটিক (775519015 ) শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থন পাও যা়। শিশু 
নিজেই পর্যবেক্ষণ করবে, নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাকে খুব কৃষ বলা 
হবে, যত বেশী সে নিজের চেষ্টায় আবিফার করতে_প্রারে সে. চেষ্টা করতে 
হবে _-স্পেন্লার বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিযে তাই ছ্রেয়েছেল |. 


ক্দ 
ঢল পার 





স্পেন্পার টনৈতিক-শিক্ষ। প্রবন্ধে শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ মতাবলম্বীদের সমর্থন 
কষেছেন। উপযোগবাদীদের ( 00001090581) )'মত তিনি বলেন, ষে 
আচর্ণের সামগ্রিক. ফলাফল প্রত্যক্ষ ও. পরোক্ষভারে হিতকর সে-আচুরণই 
ভাল আচরণ। আর যে আচরণের ফলাফল অহিতকর সেই আচরণই ষন্দ 
াচরণ। মান্তষের আচরণে স্থখ বা দুঃখ কি ফল..লাভ হল রই _হাপ 
কাঠিতে লেই আচরণ ভাল? কি মন্দ বিচার হবে। 

_ স্পেকার নৈতিক-শিক্ষ! রিত্রয়ে স্বাভাবিক শৃঙ্থলাকে শ্রেয়; মনে করতেন। 
তিনি বলেন "3001৩ 11105369055 6০0 এও 17) 511001250 ৪5 009 006 


শি সপ সিইও উন 


$০০০5 8:50 058০556 00 01018] 38568011006 


শান্তি সম্পর্কেও তিনি প্রক্কুত্বাদীদের যত বলছেন, অন্তায় কর্মের ফল 
শিশু স্বাভাবিকভাবেই লাভ করবে । যে ছেলে সবার সাথে যেতে চাইৰে_ ন! 


লে সঙ্গীহীন হয়ে একা পড়ে থেকে তার কৃতকর্ধের ফল ভোগ করবে যে্‌ 
বা ১০১৩৯১০১০১৯ 

দিতে হবে না)। অবন্ত এই ত্বাভাবিক শাস্তির জন্ত শিশুকে ডেড়ে গ্রেওয়ার 
একটা সীঙ্গা আছে। ' তিন ঝছরের একটি শিল্গ যদি ধারাল ক্র নিয়ে খেলতে 
ছকে ভাহজে নিজের কৃতকর্মের ফল সে নিজে গোধ করবে বলে-.ছড়ে 
এ চনে না_-একষেতে এসে যোজন আছে। স্পা, পি 
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প্রযোজনীর়তাকে ব্যক্তির বি থেকে বিচার করেছেন, সামাজিক প্রয়োজছের 
নিক খেকে বিচার করেন 


স্পেক্সার়ের শেষ দক-শিক্ষা প্রবন্ুটি বিশে ফুল. সে সময় 
শিক্ষার্থীর পূরির জন্স খাস্ধ, খেলা, নিয়মিত. ব্যায়াম _ও বিশ্রাম এসব দিকে 
দৃ্ি দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে কর! হত.ন1। এ সম্পর্কে তর লেখ] 
পরবর্তী ₹ যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে.। যুক্ত বায়ু: পুষ্টিকর খাস্ধঃ ঠৈহিক 
ব্যায়ায়ং যথাযোগ্য রম্্রএ বর যে শিক্ষার সাথে. ব্রেকার একথা তিনি, জোরের, 


সাথে বলেন) আর আজ এর প্রয়োজনীমুতা সুম্পূর্কে সান্দেতু করবার কেন 
সান নেই। 


স্পেন্সারের পর আমরা অনেকদুর এগিয়ে এসেছি তবু উনবিংশ শতকের 
ইংলগ্ডের গ্রাচীনপন্থী শিক্ষাধারা ও শিক্ষাচিন্তায তিনি এক বিরাট 
পরিবর্তনের দ্বার মুক্ত করেন। শিক্ষায় আধুনিক বিজানের চর্চার ্রয়োজনীয়তাকে 
ভিনিই ইংলগ্ডের জনসমক্ষে তুলে ধরেন ও তারই চেষ্টায় সেখানে বিজান 
চর্চার স্বত্রপাত হয়। বিষয় নির্বাচনে গতানুগতিক প্রথার অন্ব্র্তন কুরা 
হুত। তাঁর গয়োজন বা মূল্যের বিচার করা হত না। শিক্ষায় বিভিন্, 
বিষয়ের আপেক্ষিক মুলা স্থির করে তিনিই প্রথম জীবনে কোন বিজ্ঞার 
(বিষয়ের ) কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত তা স্থির করে পাঠক্রম নির্ধারণ 
করেন। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই এই পরিমাপ সম্ভব কি সঙ্গত নয় তবুও তীর 
শিক্ষা্শের এই দিকটি জীবনের প্রকৃত সমন্তা সমাধানে শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তার শিক্ষার লক্ষ্য “পরিপূর্ণ 


জীবনযাপনের প্রস্ততিগ্র এই মাতবাদকে আশ্রয় করেই ভিনি প্রয়োজনের 
মাপকাঠিতে শিক্ষার মূল্যায়ণ করেছেন। তার এই প্রয়্োও নধমী শিক্ষার 


প্রতিধ্বনি আমর] :880085০ দর্শনের মধ্যে শুনতে পাই। স্পেন্সারের ই 
আদঘর্শটিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্থত বলে, সমালোচন! কর1- হয়, কারণ তিনি, 
ব্যবহারিক জীবনের উপকরণগুলির উপর ও ব্যক্তির কল্যাণের উদ্ধর 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্ধ আত্মুরক্ষণম্বলক (৭5165558587 
৮৪102) ) বিষয়ের গুরুত্বকে কি আমরা, বাস্তবক্ষেত্রে অন্বীকার [করতে পারি-- 
ব্যক্তির সংরক্ষণ কি সমাজ-নংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। । তার আরেকটি. 
করি জ্ঞানার্জনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমর! উল্লেখ করেছি । তার 
স্তরবিভাগ সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্ধ তিনিই শিক্ষায় আজাদের যখাযখ 


মূল্য নির্ধারণ করে নতুন দৃষ্টি থেকে তার স্থান পিষ্চারণ করেছেন? 


শ্নেত্রিস্তা মণ্টেসত্রী (১৮৭০--১৯৫২ ৃঃ) 


ফয়েবেলের পর যে মহীয়সী মহিলা নব নব উদ্ভাবনী শক্তির দ্বার! শিশু- 
শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরে বিস্তৃত করেছেন তার নাম মণ্টেসরী। অষ্টাদশ 
শতাঞ্ধী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের স্থচনা হয় বিংশ শতাব্ীতে সে 
প্রচেষ্টা সার্থক রূপ নাভি করে। বহু শিক্ষাবিদ আধুনিক শিশু-শিক্ষার বুনিয়াদ 
গড়ে তোলবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রষ করেছেন। তাদের সবার দানেই 
জাকের শিক্ষা! “শিশু-কেন্দ্িক শিক্ষা” রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই রূপায়নে 
মক্টেসব্বীর দান অবিস্মরণীয় । তিনি শিক্ষা-দার্শনিক ছিলেন না। চিকিৎসার 
কষে থেকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আসেন । ১৮৭* খৃঃ ইতালীর চিরাভেলীতে 
বনি জঙ্স গ্রহণ করেন। রোম বিশ্ববিষ্ালয় থেকে এমঃ ভি, উপাধি লাভ 
করে & বিশ্ববিষ্তালয়ের মনোবিজ্ঞান-সন্মত মানসিক চিকিৎসালয়ের সহকারী 
কিফিৎসক নিধুক্ত হন। এখানে কিছুদিন অভিজ্ঞত। লাভের পর তাকে 
(088৮992628০ স্থলের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে 
গরিফালিক। রূপে তিনি হ্বল্পবুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ 
ফবেন। তাদের শিক্ষার জন্ত ফরাসী চিকিৎসক এডওয়ার্ড সেগু'ইন আবিষ্কৃত 
ও রক্ত পক্চাৎপদদের জন্য শিক্ষাপঞ্ধতি অন্থসরণ করে ডাঃ মণ্টেসরী বিশেষ 
ফঝ। জাভ করেন । এখানে পশ্চাতপদ শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা-নীরীক্ষা। করতে 
সব্জতে কয়েকটি নতুন পদ্ধতির উত্তাবন করেন ও রোমের কয়েকটি বিস্তালয়ে 
গ্রন্মোগ কয়ে আশাতীত ফন লাভ করেন। তখন তার যনে হয় সবপ্বৃদ্ধি- 
সাঙ্জর গশ্দাততপ্ষ শিশুদের ক্ষেতে যে পদ্ধতি আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে, 
ভু গ/ভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে তা৷ অধিকতর সাফল্য- 
বন্ধিত হযে । এই সঙ্গয়ে অগ্রত্যাশিতভাবে গার নবউদ্ভাবিত শিক্ষাগন্ধতি 
এক নভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগের হছযোগ এসে যায়। [195 [07087 
88501861010 (30০0৩. 20110198 নামক একটি প্রতিষ্ঠান বস্তির তিন 
খেকে নাত বসব বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ত ১৯৯৪ থুঃ 095946$ 
8909৮193 বা 01135675 [70056 নাষে শিশুনিবাস স্থাপন করে। বছি" 
সা) এই শিঝনিবাস পরিচাজনার অন্ত মণ্টেসরীকে আহ্বান জানায়। এখানে 
তিনি চার বছর কাজ করবার কুযোগ পেয়েছিলেন । তার উদ্ভাবিত শিক্ষা 
প্রণালী “শিশু নিবাসের” শিক্ষার্থান্দের উপর প্রয়োগ করে তিনি সাফল্য লাভ 


মেরিয়া যপ্টেষ্বতী ৫৭ 


করেন। এর পর তিনি তার শিক্ষাপ্রণাঁলী প্রচারের জন্ত হই জেখেন। 
ধীরে ধীরে তার অন্স্থত শিক্ষাপদ্ধতি বছ বিষ্তালয়ে অন্স্থত হতে খাকে। 
বর্তমান বিশে শিশুশিক্ষার পদ্ধতিরূপে মণ্টেসরী-পদ্ধতি সর্বত্রই জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে। যে সব শিক্ষাপদ্ধতি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
সাধন করেছে মণ্টেসরী প্রবতিত শিক্ষাপদ্ধতি তার মধ্যে অস্ততম। 

কুশে। পরবর্তী অন্তান্ত বু শিক্ষাবিদের মত মন্টেসরী ও রুশোর আদর্শ 
দ্বার প্রভাবিত হয়েছিলেন। মণ্টেসরীর শিক্ষানীতিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব, তার 
সাহসিক প্রবণতা, তাঁর বিশেষ আগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের সাহার্যে জ্ঞান আহরণের 
স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছে । তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষ। হবে 
শিশু-কেন্দ্রিক প্রতিটি শিশ্তর একটি নিজস্ব সত্তা আছে, শিশুর শিক্ষা অগ্রসর 
হবে তার বিকাশেত স্তর অন্থমরণ করে। শ্রেণীগত শিক্ষায় শিশুকে আলাদ। 
আলাদা করে দেখ! সম্ভব নয়। তাই তিনি শ্রেণীশিক্ষা (01953 (59612178 ) 
অনৈজ্ঞানিক বলেছেন। তার শিক্ষায় প্রতিটি শিশু একটি ৪310 শ্রেণীবদ্ধ 
শিক্ষাদানের ব)বস্থাী এখানে শেই। বিভিন্ন শিশুর বিকাশের গতি বিভিন্ন তাই 
পরিচালিকার কাজ হবে সেই বিকাশের গতি-প্রকৃতিকে পধবেক্ষণ করে তার 
শিক্ষা ব্যবস্থা করা । এজন্য শিক্ষাবিদ এড|মস্‌ বলেছেন, “*005% 006 
776]] 06 01855-069.01)11)6 10925 10261 10176. 1105 006501009 ড1100 
€01160 0৪০ 17061] 1....0005 5৬70617)05 5261205 (০ 0০04080 0০ 191, 
11906588011” (110906101) 1)6521000061)0 11) 00100801011 1918.০- 
০০০---94£ 00101) £১081005 ) 

মণ্টেসরী-শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হচ্ছে শ্বাধীনতা, প্রতিটি শিশু নিজ 
প্রকৃতি অন্তযায়ী এককভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে। পুরস্কারের লোভ বা 
তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে শিশুকে দিয়ে জোর করে কিছু করান অস্বাভাবিক। 
শিশুর! শ্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয়ঃ শ্রেণী-শিক্ষার বন্ধনে বেঁধে রাখলে তাদের 
স্বাভাবিক বিকাশের পথই রুদ্ধ হুবে। প্রাপচঞ্চল শিশুদের ক্লাসে আটকে 
রাখার অবস্থাকে তিনি “পিনে বন্ধ সারি সারি প্রজাপতির” সাথে তুলন। 
করেছেন। স্বাধীনতা অর্থে তিনি উচ্ছুত্ধলতাকে প্রশ্রয় দিতে বলেননি, 
ছেলেদের শৃঙ্খলমুক্তির কথাই বলেছেন। স্বাধীনত৷ নিয়ন্ত্রিত হবে বত 
অন্তর্জাত শৃঙ্খলার (11766510721 07 716০ 415০1911776 ) মধ্য দিয়ে। 

মণ্টেলরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমগ্র সভার সুসামগ্রন্ত পরিপূর্ণ বিকাশের 
কথাই ভেবেছেন। তার শিক্ষাপন্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষা 


শিক্ষাপঞ্ধতি ও পর্ধিষেশ 


ক্ষরখার যোগ ছেওয়াহয়। শিখবার সাজ সরমজাম তাকে দিলে শিশু 
নিজেই শিখহার চেষ্টাকরবে। এজন্ত তিনি কতকগুলি খেলনার উদ্ভাবন 
করেন। খেলনাগুলি এমন ভাবে তৈরী যদি শিশু কোন ভূল করে তাহলে 
নিজেই ভূল শুধরে নিতে পারবে। একে বলা হয় শ্বয়ং-শিক্ষা 
( 446০ 6৫9০600)। শিশুর কাজে পরিচালিক। যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ 
কযবেন। 


মণ্টেসরী-শিক্ষানিকেতনে শিক্ষিক! নেই আছে পরিচালক *(10106০- 
(0৩65৪ )। তিনি শাসন করবেন না সাহাযা করবেন। জননীর স্মেহ 
নিয়ে পরিচালিক। সর্দ। পাশে থাকবেন। পরিচালিকাকে শিশুর মনম্তত্ব 
জানতে হবে। শিশুর! সেখানে নিজের আগ্রহে খেলবে, শিখবে কোথাও 
কাজ করবে। পরিচালিক1 তাদের সবার দিকে লক্ষ্য রাখবেন, উৎসাহ দেবেন 
প্রয়োজন হলে তাদের সাথে খেলায় যাতবেন, কোথাও ওদের কাজের সঙ্গী 
হবেন, ঘণ্টার পর ছণ্ট। শিশুর। ময় থাকবে যার যার কাজে । এখানে কোন 
জোর নেই বা জবরদপ্তি নেই, কোন নিপীড়ন নেই। ভয় দেখিয়ে বা লোভ 
দেখিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা তিনি করবেন না। একক বা দলবদ্ধ ভাবে শিশু 
নিধাসের' শিশু-পিক্ষার্থীর1 যে শৃঙ্খলা ও হুরুতির পরিচয় দেয় তা ম্বাধীনতারই 
ফল। কোন শিশুর কাজে যদি অপরের শ্বাধীনতার ব্যাঘাত জমায় 
তাহলে সেখানে পরিচালিক। হস্তক্ষেপ করেন। 


ষণ্টেসরী শিক্ষাপঞ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রি্-নিচয়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন 
[01980015 £১2818085 পরিকল্পনা! করেছেন । এতে আছে নানা আকারের 
নানা মাপের কাঠের ফলক ও কাঠের লাঠিঃ কাঠের সিলিগার, রডীন পুতুল, 
ধাতুর ঘণ্ট।, যঞ্চ, কাঠের সিড়ি, বিভিন্ন শব উৎপাদনের জন্ত বন্ধ কাঠের বাঝ, 
বড়বড় হরফে লেখ! কাঠের রডীন বর্ণযালা, কার্ডবোর্ডের বাক কার্ডের উপর 
লেখা বিডি অঙ্ক ইত্যার্দি। এসব উপকরণ দিয়ে ছেলেদের রও চেনা, স্পর্শ- 
শক্তি ও ল্মরণ-শক্তির বিকাশ, বিভিছ্ধ আকুতি ও আকার সম্পর্কে ধারণা, অক্ষর 
লম্পর্কে ধারণা, লংখ]ার প্রতীক দণ্ডের সাহাযো ১ থেকে ১* পর্বস্ত গণন৷ 
করতে শিক্ষা দেওয়া ঞ্হয়। 

শিশুরা বিদ্ভালয়ে এলে প্রথমে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ত। সম্পর্কে শিক্ষা 
ফেওয়। হয়। হাতমুখ ধোয়া, বান করা» পোষাক পরিচ্ছদ পর1 তারপর ধারে 
ধীয়ে খর পরিফার, বাসনপত্র পরিষ্কার, খাবারের টেবিল সাজান সবই যাতে 


মৈলিয়া যপ্টেসয়ী ৫৯ 


তার! নিজের ফরতে পারে সেভাবে শিক্ষা] দেওয়া হয়। শরীরচর্চা অন্ত 
বিভিন্ন প্রকার খেল।, গানের সাথের নাচ গুভূতি ব্যবস্থা কর! হয়। 
শিক্ষানিবাসের সাথে বাগানের বাবস্থা রাখা হয়। এখানে প্রকৃতি-পাঠের 


মাধ্যমে উত্তিদ সম্পর্কে বাস্তব জান লাভ করে। এছাড়া পশ্ড পালনের ব্যবস্থা 
করে পশুজীবনের প্রত্যক্ষ জানলাভের ব্যবস্থা কর। হয়। 


শিশুরা ছবি আকতে ভালবাসে । তাদের নানারকম রডীন পোব্সলে 
প্রথমে আকতে শেখান হয় পরে তুলি দিয়ে আকতে দেওয়। হয়। 

ষণ্টেসরী পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া একসাথে শেধান হম । মোটা কাগজের 
অক্ষর কেটে শিরিষ কাগজ এঁটে দিয়ে তার উপর আহ্ুুল চালনা শিক্ষা দেওয়া 
ইয়। আঙ্গুল চালন1 করবার সময় শিক্ষকের সাথে সাথে শবটির বারবার উচ্চারণ 
করে, অক্ষরটির সাথে পরিচয় ঘটে । গণন। শিক্ষায় প্রথম টাকা-আমা-পয়সার 
সাহাষ্য গ্রহণ কর! হয়। ১ থেকে ১০ ইঞ্চি দাগ দেওয়। কাঠির সাহায্যে 
গণনা লিখতে ও পড়তে শেখান হয়। শিশু-শিক্ষার ক্ষেভ্রে কিগারগার্টেন ও 
ষন্টেপরা পদ্ধতি ছুই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মণ্টেনরী-শিক্ষা 
পদ্ধতির মধ্যে বহু ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের 
দেশে কিগারগার্টেন নামে পরিচিত শিশুবিদ্যালয়ে বহু ক্ষেত্রেই দেখ। যায় 


মিশ্রপদ্ধতি অন্ুহ্থত হচ্ছে। ছুইটি শিক্ষা-পঞ্ধতির মধ্যে এঁক্য রয়েছে কিন্ত 
বষম্যও কম নম্ব। 


মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুদের ব্যক্তিগতভাবেও খেলার কাজের স্থযোগ 
দেওয়া! হয়। কিগ্ারগার্টেন (কে, জি) ব্যবস্থায় দলগতভাবে কাজ কর। হুয়। 
কে, জি পদ্ধতিতে শিক্ষিক1 শিক্ষা পরিচালনা করেন। বণ্টেসরী ব্যবস্থায় 
পরিচালিকা শিশুর কাজের দিকে শুধুদৃষ্টি রাখেন। শিও কোন উপহার 
(016 )নিয়ে খেলবে কে, জি-তে তা শিক্ষিক। ঠিক কত্দে দেন, খেল1 ও কাজ 
নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিশু নিজের ইচ্ছাযত'খেলন? 
নিয়ে খেল! করে-__খেলার বা কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই--শিশু যতক্ষণ 
থুশী খেলতে পারে। মণ্টেসরী শিশুদের কাছে অধিক গল্প বা রূপকথ। বলার 
বিরোধী । ফ্রয়েবেল মনে করতেন গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি 
পায়। ফ্রয়েবেলের 0186 এর পিছনে একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে কিন্ত 
মন্টেসরীর [018000০ 4১098150039 এস পিছনে কোন ছুজ্েয় রহপ্ত ব। 
গৃড় অর্থের কল্পনা কর] হয় ন1।. ফ্রয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় লেখা-পড়া ও 


বইয়ের ব্যবহারের উপর বিশ্ষ জোর দেওয়া হয়নি । মন্টেসরী পদ্ধতিতে 
বইয়ের বাবহার ও লেখাপড়া শেধায় ষথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


$ শিঙ্াগন্থাড়ি ও খরিযশ 


: হিক্কায় ফেব্রবিদ্মুতে শিক্তকে স্থাপনের যে প্রচেট। কখোর ময় খেকে 
ছক হয়েছিল হিংশ শতাধীতে সেই ভাদ্দোনন সার্ঘকতা নাত করে। শিষ্- 
ফেব্রিক গিক্ষা-আদ্দোননের সার্থকতায় যদ্েসরীর দান অপরিমীম। শ্রো- 
গিক্ষার বিবোগ লাধন করে তিনি যে শিক্ষাপন্ধতির প্রবর্তন করেন ভা 
শিক্ষাক্ষেত্রে এক হুদূরগ্রপারী পরিবর্তনের চলা করে। শিশুর বিষাশের 
ঈন্প সর্ধগ্রার শ্বাধীনতা দেওয়া হলেও কয়েকটি ক্রি তার শিক্ষাপ্রপারীতে 
দেখাযায়। তিনি ইজি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন কিন্ত বল্পনাশজির 
বিষাশ ও গঠনমূলক কাণ্জের দিকে ততটা জোর দেননি । কয়েকটা নি 
পিক্ষা-উপকরণ নি শিক্ষাব্যবস্থা করায় শিশুর আত্মবিকাশ কিছুটা ব্যাহত 
হয়। আটি-বিচাতি সবেও মণ্টেসরী-পদ্ধতি শিক্ষার এক নতুন ক্ষেত্রে 
আমাদের দুটিকে গ্রমারিত করেছে। 








জন ডিউই (১৮৫৯--১৯৫২ খুই) 


বিংশ শতান্বীর শিক্ষাধার। যে ছু'জন শিক্ষাবিদ ঘার! বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়েছে জন ভিউই তাদের অন্ততষ। ভাং মণ্টেসরী ও ভিউই ঘুজনেই 
উনবিংশ শতাবীতে জন্মগ্রহণ করলেও শিক্ষাপন্ধতি নিয়ে তাদের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা গ্রধাণতঃ বিংশ শতাবীর প্রথমার্ধেই সীমাবন্ধ। মণ্টেসরী ছিলেন 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানী তিনি মনস্তান্বিকের দৃ্টিতজি নিয়ে যে সব শত আবিষ্কার 
করেছিলেন সবার প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মধ্যেই সীষাবদ্ধ ছিল। 
কিন্তু ডিউই ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। আধুনিক শিক্ষার 
বিবর্তনে তার অবদানকে বুঝতে হলে তাঁর দর্শনকে বুঝতে হবে। ডিউইর 
শ্রিক্ষ) সম্পকয অভিমত ও দর্শন ওতঃপ্রোত্ভাবে জড়িত। ১৮৫৯ খবং 
আমেকিক। যুক্তরাষ্ট্রের বালিনটন গ্রামে এক সাধারণ পিউরিটান পরিবারে 
জন ভিউই জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে বিস্ভালয়ে তার গ্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া যায় না। বিস্তালয়ের পাঠ শেষ করে ভারমণ্ট বিষ্ালয়ে প্রবেশ 
করবার পর তার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া! যায়। যাত্র উনিশ বছর বয়সে 
স্াতক শ্রেণীর পাঠ শেষ করে পরীক্ষায় বিশ্ববিষ্ভালয়ে সূর্ব্বোচ্চ নম্বর পান। 
কিছুকাল বিদ্ভালয়ে শিক্ষকতার পর তিনি গবেষণামূলক বিশ্ববিষ্ঞালর় 
হপকিন্সের দিকে আকষ্ট হন। এখানে তিনি খ্যাতনাষা মনোবিজানী 
ই্ানলীহল ও প্রয়োগবাদী ( [19801810150 ) দার্শনিক চার্লস পিয়াসে র সাথে 
পরিচিত হন। হুপকিল্লের ৮. 7 ভিগ্রী নিয়ে ৫ নিয়ে সেং সেখান খেণে তিনি মিচিগান মিচিগান 
িশ্ববিভালয়ে দর্শনশান্ত্ের অধ্যাপক হয়ে যান। ষান। এখান থেকে ক যিনেসোটা 
বিশ্ববিভ্ভালয় যান। এর পর আবার ফিরে মিচিগান ও পয়ে রে চিকাগো, বিশব- 
বিভালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপূন1 করেন । 

চিকাগো থাকাকালী _ চিকাগো থাকাকানীন ১৯*১ থু; তিনি ভার স্ত্রীর সহায়তায় একটি স্কুল 
খোলেন । এই বিষ্ঞালয়ে স্বাধীনভাবে তিনি তার শিক্ষানীতি নিয়ে পরীক্ষা 
স্থরু করেন। তিনি স্কলটির নাম দেনু 142৮০৫৪৮০৬১ ৪০৮০০|._ বর্তযানে 
এই বিভ্তালয় ভিউই খল নামে ধ্যাত। এট বিভালয়টিই হচ্ছে আতুনিক বূগের 
প্রথম গবেষণামূলক বিভভালয়। ভিউই হুলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালক 
(01550007 )। শিক্ষা সম্পর্কে ডিউই যে লব গবেষণ। করেছিলেন ও নীতি- 
দির্ধ/়ন করেছিলণেন এখানে শ্বাধীনভাষে তার পরীক্ষা! হর করেম। নানা 





২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ফাঁধাধিত্ষের মধা দিয়ে কাজ এগিয়ে যেতে থাকে । মাত্র ১৬ জন ছাত্র নিয়ে 
বি্ালয় সুরু হয়, সুপরিচালনার গুণে অল্পদিনের মধে মধ্যে ছাত্র সংখ্যা! হয় ১৫০. 
জন॥। এই সময়ে এলাফ্লাগ নাষে এক মহিলা পা ভিউইয় সাথে যোগ দেন । 
ভিনি ছিলেন দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞভাসম্পর়া এক শিক্ষিকা । ভিউইর শিক্ষা- 
পদ্ধতির অভিনবন্ধে আরুষ্ট হছে তিনি এখানে আসেন ও দীর্ঘদিন অধাক্ষার 
কাজ করেন। এই বিস্ভালয়ের সাফল্যের জন্ত ভিউইর স্ত্রীও সক্কিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই বিগ্তালয়ের ভাষাশিক্ষা বিভাগের 
শ্রধানি। 
এই [58১078601% 50109]-য়ে ভিউই সম্শ্তামূলক শিক্ষাপদ্ধতির 
(2:০৮1670 660০৫) প্রথম প্রয়োগ করেন। এই শিক্ষা-পন্ধতিই তার | তার শিল্পুর! 
বিশেষ করে কিলপ্যাট্রক পরিবন্ধিত ও পরিমার্জিত করে ৮১:০1০০% 2৩0১০ 
বা বর্মকেন্্রিক শিক্ষা-পন্ধতিতে রূপ দেন। ডিউইর স্কুলে চার থেকে চৌদ্দ ব বছরের 
ছেলের নানাবগ কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে। পূর্বনিদদি 
ধরাবীধা কোন শিক্ষাপন্ধতি এখানে অন্থসরণ কর! হয় না, শ্বতন্্ভাবে কোন 
বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীরা নানারূপ গঠনমূলক কাজ- 
কর্মের খা দিয়ে শিক্ষালাভ করতে করতে তারা বিভিন্ন সমস্জা সমাধানের 
ঘোগ্যত। অর্জন করে। চিরাচরিত শিক্ষাপন্ধতির দোষক্রটিগুলি দুর করবার 
জন্ত বৃহ্ত্বর সমাজজ্ীবনে প্রবেশ করে শিশুকে যে সব কাজ জানতে হবে-_ 
যেমন রাস্া, ছুভারের কাজ, কাঠের কাজু প্রভৃতি কেন্দ্র করেই তিনি তার 
নতুন শিক্ষাপদ্তি গড়ে তোলেন । বিস্তালয় এখানে বৃহৎ মানবলযাজেরই 
অংগ- সমাজের প্রতিচ্ছবি । শ্রিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের সহযোগিতায় 
শিক্ষা এখানে এখানে এগিয়ে চলে। শিক্ষা এখানে অনাগত জীবনের প্রস্ততি । 
শুধু খস্থতি নয়__শিক্ষাই জীবন। বাত্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক আছে 
ব্লেই ছেলের! এ শিক্ষা! গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। শিশুর জীবনে যে শিক্ষা 
ফাধকরী হবে হুশ্থ সাযাজিক জীবনের উপযোগী হনাগরিক হয়ে উঠতে 
পান্ববে সেভাবেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যক্তির প্রয়োজন ও গোষ্ঠীর 
গ্নোজন ব্ক্তিতান্ত্রিক ১৪ সমাজতাঙ্কিক উভয় দিকথেকেই মাহ্ষযকে গড়ে 
ব্চোগাই হচ্ছে এ শিক্ষার আরশ । 


পাপ পপ পপ 
গ্রাসে ভিউইয় শিক্ষা্র্শনের স্বরূপ ও তাৎপর্ধকে জানরার প্রয়োজন 


খায়ের গার শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষানীতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত । ভিষউটই 
হাহ .কষতেল শিক্ষা ও দর্শনকে আলাম কুরে দেখা তূল।_ ব্ল্যজীবন থেকে 


জন ভিউই ড্ত 


পরিণত দার্শনিক মতবাদ গড় ওঠা পর্যন্ত ভিউই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সাথে 
পরিচিত হন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে সব মতবাদ দ্বার! সাময়িক ভাবে 
গুভাবিত হুন। নিষ্ঠাবান পিউরিটান পরিবারে জগ্মগ্রহণ ও সেই পরিবেশ 
বঞ্ধিত হবার ফলে তিনি বাল্যে বাইবেলের ৃপ্টি-তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন । বিশ্ব 
বিদ্ঞালয়ে শিক্ষাকালে তিনি টি হাক্সলী ও ভারুইনের ম্তবাছের প্রতি আক 
হন। £ন। বাইবেলের স্ৃ্টিতত্ব ও ভারুইনের বিবর্তনবাদ পরম্পর বিরোধী । 
তারপর হপকিন্দ বিশ্ববিস্ঞালয়ে এসে মনোবিজ্ঞানী ই ই্রানলীহল ও প্রয়োগবাদী 
দার্শনিক চার্লস পিয়া ার্লল পিয়াসের র দ্বারা প্রভাবিত_ হুন। এর] ছু'জনেই ছিলেন 
বন্তবাদী। এদের এপ্লের মতবাদ দ্র ডিউইর মনে গভীর রেখাপাত করে। এরপর 
ভিউইর পরিচয় হয় হো হেগেলীয়_ দা _ছাশানিক মতবাদে বিশ্বাসী মরিসনের সাথে। 
ছেগেল ছিলেন ৭ ভাববাদী  দার্শন্রিক। ভাববাদীর! বলেন এ স্ষ্টির সব কিছু 
ষ্টার চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ_-এ জগতের সব কিছুই এলী শক্তির প্রকাশ। 
ভাববাদীর। স্্টির পশ্চাতে দৈবীসতার অন্তিত্বে বিশ্বাসী। সেই একই 
বছুরূপে প্রকাশিত। জগতে নতুন কিছু ঘটতে পারে না--য] কিছু ঘটে তা 
সব বিচুই শঙ্টার কল্পনায় বিধূত। 

হেগেলের প্রভাব বেশীদিন ডিউইর জীবনে স্থায়ী হয়নি । এই সময়ে 
তিনি উইলিয়াম জেমসের সাথে পরিচিত হন এবং তারই প্রভাবে তিনি 
ভাববাদী দর্শনের বিরোধী গ্রয়োগবাদী মতবাদ ( 71580086180 ) গ্রহণ 
করেন। ভাববাদীর। বলেন, সত্য চিরন্তন-_-অপরিবর্তনীয়--ঞ্ব। প্রয়োগ- 
বাদীর। বলেন পরিবর্তনশীল জগতে সত্য কথনও ফ্রুব বা সনাতন হতে পারে 
না। সত্য মানেই ধুগ-সতা। যুগে যুগে মাহুঘের সমাজের পা ' '্ভন হয়েছে, 
এই পরিবর্তনের সাথে তার গ্রয়োজনেরও রূপ বদলেছে । পুরান প্রয়োজনের 
পরিবর্তে নতুন প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে। ছু'শ বছর আগে যে আদর্শের 
যে মুল্য ছিল, বর্তমানে পরিবতিত জগতে আজ তা মুলহীন--এক সময়ে 
তার মুল্য ছিল বলে কি তাকে আকড়ে থাকতে হবে। সত্যাসত্যের বিচার 
হবে প্রয়োজনের মাপকাঠিতে । যা সাফল্য আনবে তাই সত্য। প্রয়োজনের 
পরিবর্তনের সাথে সাথে সত্যেরও রূপান্তর হবে। প্রাচীন দার্শনিক মতবাদের 
ততঙ্দিনই সৃল্য থাকবে যতদিন তা মাস্থষের জীবনের সমস্তা সমাধানের 
সহায়ক থাকবে। জেমসের এই দার্শনিক মতবাদ ভিউই গ্রহণ করেন। তার 
এই প্রয়োজন-সিদ্ধি ও কার্ধপিদ্ধির মতবাদকে [1)9001060081680) বলা 
ছয়. 5618101756 15 01051889281, 09008276 07025865, 27005165086 





ফি. | শিক্ষাপদ্ধতি ও পঞ্জিবেশ 


19 81876 ৪, 10682888 1865৩1: 2) 6100 17 10616 16 88 20515 
12501006000) 0605 005 05 0 [0555৪ 19511980989 
12900000501511500” ( 2৮, 285) 

এই দর্শনের পটভূষিকায় ডিউই তার শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ 
করেছেন । পরিবর্তনশীল জগতে সত্য যেমন পরিবর্তনশীল--গতিশীল জগতে 
শিক্ষাও তেমলি গতিশীল (105178101০)। তিনি মনে করতেন স্যাজের 
উন্নতি করতে হলে--মানব সমাঁজের কল্যাণ সাধন করতে হলে সর্ব প্রথম 
প্রয়োজন হুশিক্ষা। শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে একদেশদর্শা দৃষ্টভী 
থেকে তিনি জীবনকে শিক্ষা থেকে পৃথক করে দেখেন নি। শিক্ষা হচ্ছে 
জীবনের প্রস্তুতি, না, আরো! বেশী_-শিক্ষাই জীবন। শিক্ষা ও জীবন তার তার 
কাছে সমার্থবোধক শিক্ষাই বন, জীবনই শিক্ষা। তিনি বলেন (4400625 
18 78010108 6০ ড01০). 5৫130801010) 15 91901:0108. 58৬৩ 10016 
80908108010. নুহ ৪ ৪00৪1001291] 70025918570 613৫ ৮৪5০০ 
15861171615 16৪ ০ 00৮ 

ভিটিই স্বাভাবিক ভাবেই বিষ্ঞালয়কে সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলে গ্রহণ 
'করেছিলেন। ডিউই ব্যক্তির প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি। যাহষে 
সাছুষে গুণগত পার্থকা থাকবেই, কিন্তু ব্যক্তিগত বিভিরতার € 17801510081 
0116:5506 ) জন্য শিক্ষায় প্রতিটি ব্যক্তির জন্য বিকাশের স্থযোগ করে দিতে 
হবে, তেষনি শিক্ষার্থী জীবনে সামাজিক দ্রিকটাও দেখতে হবে। সমাজকে 
বাগিয়ে ব্যদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে কোথায়? সমাজে জন্ম গ্রহণ করে সমাজের 


মধ্যেই ব্যক্তির জীবন পুত লাভ করবার স্থযোগ পায়। শিশু সমাজ 


টি এরাও হাক 


থেকে গ্রহণ করবে আবা কতারযাদেবার আছে তাই দেবে.। এই 
দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যেই সমাজ ও ব্যক্তি এগিয়ে চলবে। যেহেতু শিক্ষা 


লমাজ-জীবনের অঙ্গ তাই শিক্ষার সাথে সমাজ-জীঘনের অতীত অভিজত। 
জবিচ্ছেস্তভাবে জড়িত। এদিক থেকে হারবার্টের যত তিনিও অতীত 
অভিজ্ঞভার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের কথা বলেছেন । তার মতে 
শিক্ষা হচ্ছে সনির হবার! সাতার পুনর্গঠণ €চ:00086100, $5 035 


ভিউই শিক্ষাকে ভবিস্তত জীবনের প্রস্তুতি বলে মনে করতেন লা। শিখর 


1 পিক্ছ1 তার বর্তমানের সাথেই জড়িত এ শুধু বাচবার ভবিস্তত প্রস্ততি নয়- 
বেডে খাকবার ক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষণ 5:1958500) 01967660625 & 0:0065$ 
উড 7185) ০০6 ৪ 00৩৪ 0০৯490 £01 00016 11808 € টৈরাকত 








জন উই 

যেহেতু শিক্ষা বর্তমানে জীবন ও সমাজের সাথে জড়িত ভাই শিল্পর 
শিক্ষার পরিবেশকে, তার বিস্তালয়কে আদর্শ সমাজের অঙছন্ধপ ্ষরে পর্ণ 
কুটি-মুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। বিস্তালয় যদিও সমাজজীবনের অজ 
তবুও সফাজজীবনের যে জটিলতা! ও কলুষতা শিশুকে বিভ্রান্ত করে তুলতে 
পারে বিভালয় যেন সমাজের সেরূপ প্রতিচ্ছবি নাহয়। বিস্তালয়সমাজে 
শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশের হৃঠটি করতে হবে,  বেখানে, শিশু যুখবদ্ধ জীবনের 





জাগরণের জন্য অন্য কোন উপাদানের প্রয়োজন হবে [না। বিস্তালয় জীবনের 
বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়েই তার নীতিবোধ জাগ্রত হবে। 


শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান সম্পর্কে ডিউই প্রাচীন ও আধুনিক কোন মতবাদই 
গ্রহণ_করেন নি। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে দেখি শিক্সাব্যবস্থার মধ্যমনি 
হচ্ছেন শিক্ষক- শিক্ষা! হচ্ছে শিক্ষক-কেন্দ্রিক। তিনি যা শেখাবেন শিশু তাই 
শিখবে_-এখানে তিনি “একমেবাদ্িতীরম্, । এ ব্যবস্থায় শিশুর প্রয়োজন, 
ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি প্রবণ ত1 কিছুই বিচারের প্রয়োজনীয়ূত। নেই। পূর্ব- 
নির্ধারিত একট! শিক্ষাক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হত । শিক্ষক তার 
খুশীমত পদ্ধতি অন্থসরণ করতেন এই ছিল প্রাচীন শিক্ষাগীতি ও শিক্ষক. 


আধুনিক কোন কোন শিক্ষাপদ্ধতিতে আবার শিক্ষককে শিক্ষিয় দশের 
ভূমিক! দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক যা দর্শকই থাকবে তাহলে অতীত 
অভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রস্তত 
করবে কে? শিক্ষকের কাজ হচ্ছে এই ছু"ইকে অন্বিত করা। শিক্ষক 
বিষ্ভালয়ের গণতান্ত্রিক সমাজের বাইরে নয়--তিনিও সমাজের একজন সভ্য । 


গণতান্ত্রিক সমাজের সভ্যক্ূপে তিনিও বিদ্যালয়ের কার্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করবেন। শিশুর বিকাশকে লি লস ১:২০৮৯৪: 
অর্জন করেছেন, ত]। তিনি প্রয়োগ করবেন। তিনি তার সমৃদ্ধতর অ 

নিয়ে শিশুকে পথের সন্ধানে দেবেন । শিশুর কল্যাণে তাকে জীবনে প্রবেশ 
লা করবার পথ স্থগম করে দিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে নিয়োগ করবেন। 
এ জন্ত যদি প্রয়োজন হয়ে তাকে শাসন করতে হবে । সমাজের কল্যাণ 
বোধ হারাই তিনি শিশুকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবেন। তাই শিক্ষা 
ব্যাপারে শিক্ষকের একট! গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। রয়েষ্টে। ডিউই বলেছেন £-- 
5712 50156610)8 10100) 85 6652.010615 15 006 আস 10 আ31০1) 
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৬ ১ ,  শিক্ষাপন্কতি ও পরিবেশ 


ক্যা) 00616 18 10 00০ 010110+5 79165561)0 01080 15 05280016 10 
166660০56০0 205 150৬ 5001) 020081505 21৩ 6০ 702 092. 5 100৬ 1919 
0 10,0/16066 0 005 50015০6 10520061109 595450 11 17961 
71050575006 ০000147806245 954 01185, 8180 06050001106 006 
0801010) 11) ডা13101) 015০ 00110 51901210 06 7912.060 17 0461: 0596 
[519 8:00) 2325 0০ 01:096115 01:20০660”, (10656518 “06 00014 
810 00০ ০0180010009? 89 00050 17) 4 91001 [715001 ০৫ 0001০৪- 
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ভিউই প্রবতিত শিক্ষাপন্ধতিতে শিক্ষা কোন পূর্বনির্দি্ট শিক্ষাত্রমকে 
অঙ্গসরণ ঝরে না। শিশুর মানসিক বিকাশের ধার! অনুসারে তার শিক্ষা 
এগিয়ে চলবে। শিক্ষার স্তর বিভাগ ভিউই গ্রহণ করেছেনু। শিশুর জীবনের 
স্তর অন্থসরণ করে ধাপে ধাপে শিক্ষা এগিয়ে চলবে । তিনি শিক্ষাকালকে 
তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম শুরে পরিবেশ পরিচিতি । আট*বছর 
পর্স্ত এই স্তর চলবে। খেলাধূল। ও পরিবেশ পরিচিতির মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা 
লাভ ক্রবে। এই ত্ঘরে কোন পাঠক্রম নেই--ঘর সাজানে!, ঘর্‌_ পরিষ্কার, 
রাক়্ার কাজ গ্রত্ভৃতির মধ্য দিয়ে সে সমাজচেতনা লাভ করবে। 

 দ্িভীয় স্তর আট বছর থেকে বার বছব কাল পরস্ত স্থায়ী হবে। এই 
স্তরকে বল হয়েছে মনোযোগের কাল। এই সময়ে তার ॥ তার কৌতুহল আর 
মনোষে।গকে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে | দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীম 
নানা বিষয় ভাকে শেখাতে হবে। কৌতুহল ব বশে নানাকধপ সমূক্ক! সমাধান 
করতে মে শিখবে । এই সময়ে প্রানঙ্গিক ভাবে সে কিছুট। তৃগোল অঙ্ক 
প্রভৃতি শিখবে। | 
রর , স্তীয় রে শিক্ষার্থী য' যখন পৌছবে তখন তার মানসিক শক্তির ৫ি বিশ 
ঘ্টতে স্থরু করেছে। তাই এই সময় তাকে সব কিছু শেখান হবে। তে 
শিক্ষা  পুখি-কেন্ত্রি হবে না। শিশু শুর কাছে সমশ্তার স্থষ্টিকরা হ তরি 
তার নযাধান খুঁজে বের করবে। 

ভিউইর শিক্ষাপঞ্ধুতকে জানতে হলে তার আগ্রহ-তত্ব (196০: ০৫ 

[65:65 ) ও সন্রিয়তা-তত্ব (110509:5 ০৫ 4৯০51 ) জানা ধরকার। 
আমর! দেখেছি হারবার্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থর আগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি 
করতে না পারলে শিক্ষা প্রচেষ্টা সার্থক হবার কোন সভ্ভাবনা নেই। হারবার্ট 





জন ডিউই ৬ধ, ৰ 


বলেন, শিশু যখন কোন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন €স তাকে 
পূর্বসফিত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করে আয়ত্ত করতে চায়। শিশু নতুন জ্ঞান 
আহরণ করে পুরাতন জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করে। পুরাতনের সাথে 
অস্থিত করে নতুনকে জানার আগ্রহের ফলেই সার্থক-শিক্ষা সম্ভব। এইযে 
নতুনকে জানার আগ্রহ এর পিছনে রয়েছে একটা প্রচেষ্টী বা উদ্ভম (6££০:), 
এই প্রচেষ্টা স্বতঃউৎসারিত নয় এই প্রচেষ্টা চেষ্টাকুৃত বা আরোপিত । যেমন 
শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ স্ট্টি করেন-__£ই আগ্রহ,আরোপিত। 

ডিউই শিক্ষায় আগ্রহ-তত্ে বিশ্বামী । তিনি হারবার্টের সমালোচনা! করে 
বলেছেন, শিক্ষার্থীর আগ্রহ একট! যায্ত্রিক প্রব্রিয়। (10.601)90108] 01:090659) 
নয়। শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় শ্বত:ম্যৃর্ত ভাবে। আগ্রহ ও উদ্ভমের 
মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি খুঁজে পাননি । এর_মধ্যে কোন্‌ বিরোধ নেই, 
আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে আলাদ। করে পৃথক পৃথক দু'টি প্রক্রিয়! ভাবলে । চলবে না। 
' আগ্রহ যেখানে দ্বতঃস্ফুর্ত উদ্ধম সেখানে ম্বাভাঁবিক ভাবেই আসবে । এর জঙ্ম 
কোন পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নেই। কোনরূপ তাড়না বা বিশেষ প্রক্রিয়ার 
সাহাযো প্রচেষ্টা-ষ্টি সম্ভব নয়। আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অঙ্গাহ্ীস্ঞাবে জড়িত 

শিক্ষায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যকে দ্বীকার করে নিয়েই শিক্ষার 

ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিটি শিশুর বিকাশের পথ একই নির্দিষ্ট রূপ ধরে 

আঅ(স্বে না। শিশুর আত্মবিকাশের প্রচেষ্টায় তার আগ্রহ অনুসারে শিক্ষা 
হবে বিভিন্নমুখী। 

শিক্ষায় শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা ডিউইর বন পূর্ব 
থেকেই আমরা দেখেছি । শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক স্যজন। প্রতিভ। রয়েছে 
তাই তার সক্র্রিযতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে 
এই সক্ফ্রিয়তা ("[1)60:5 ০£ 9616 4০6৫%165 ) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে। ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিতে সক্রিয়তা-তত্বকে যে ভাবে গ্রহণ 
করেছেন তাঁর সাথে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদের সক্রিতা-তব্বের মৌলিক পার্থক্য _ 


রয়েছে। ডিউইর পূর্বে সক্রিয়তা সম্পর্কে মনে করা হত, কর্ণের ম্ধ্য দিয়ে 
পরিপুষ্টি সাধিত হয় ও মাননিক সন্তাবনাগুলি কাশের 


সুযোগ পায়। ডিউই রবতাবে বা.সক্রিয়তাকে আরো! ব্যাপক অর্থে_ 
ব্যবহার করেছেন। আাছষের স্ত অভিজতা ও নতুনজ্ঞান আহরণের নৃতুনজ্ঞান আহরণে় 


কক উনসদ্দষ্লশ কোন জান বা অভিজঞতাই, 
বিনা আর়াসে বিনা চেষ্টায় লাভ করি ন]। দৈন্দিন কর্ম জীবনে আমরা 


৫ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


রহ সমতার সম্মুখীন চই। আমাদের স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাবশে কর্ণে 
প্রবৃদ্ধ হয়ে প্রতিকূল অবস্থ(র সম্ুখীন হতে হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে যে 
যমস্ঠার হৃঙি হয় তা] দেখে মানুষ কর্ম-বিরত হয় না। সে সমস্া 
যষাধানে তৎপর হয়ে ওঠে। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ও সমন্য। 
সমাধানের উপযোগী নানা তথ্যের সন্ধান করে। সম্ভাব্য সমাধানের পথ 
খুজে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার হধ্য দিয়েই সে 
সত্যের সন্ধান লাভ করে। অর্থাৎ সত্যকে লাভ করতে হলে সক্কিয়্তার 
সখ্য দিয়েই তা করতে হবে। সক্রিয়্তা থেকে যে সমস্তার উত্তব হয় 
সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার সমাধান খুজে পাওয়। যায়। 

ভিউইর শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ তার সক্রিয়তা-তত্বের উপরই প্রতিষিত। 
এই মক্রিয়তা থেকে যে সমন্সার উদ্ভব ও সমন্যা সমাধানের জন্য যে কর্ম- 
তৎপরতা তাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আর] তার শিক্ষাপন্ধতির মধ্যে 
পাচটি শর খুঁজে পাই । এই ত্বরগুলি হচ্ছে £- 

১। সক্রিয়ত1 (4১০৮5 )--মাহুষ তার শ্বাভাবিক _ বর্মগ্রবণতাঁবশে 
সক্ষিয় ছয়ে উঠবে। 

২। 'সমন্তা (:০001০10.)--কর্ে নিযুক্ত হয়ে মানুষ গুতিকূল অবস্থার 
সম্মুখীন হবে। নতুন সমস্া এসে তার কর্ম প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে । 

৩। তথ্য (1909) সমস্তা সমাধানের জন্য সে কর্ম তৎপর হয়ে 
সযাধানের উপযোগী বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করবে। 

৪।_ প্রুকপ্প, (175790106515 )_ স্মস্তা স্যাধানের উপযোগী সংগৃহীত 
তখ্য থেকে যে ধারণা হবে তার মধ্য থেকে একটি ধারণাকে সমস্তা সমাধানের 
ুভাব্য উপায়রপে এহ্‌ণ ঝরবে। 

৫ | অভিক্রিয়া (22710,2০+)- সমস্ত] সমাধ্]নের গৃহীত সন্ভাবা উপায়কে 
বাঞ্ডর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। 

ভিউইর এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বল। হয় 7:01679 210০070০৫. ডি উইব শিক্ষায় 
খ্তান্তুগতি ফোদী-শিক্ষার (ব্যবস্থা নেই। বাস্তব পরিবেশে প্রতিকূল সমস্তার 
সন্ছুখীন হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী স্রয়ভাবে 4ই পদ্ধতির 
মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করে.ও নান। বিষয়ে জান লাভ করে। 

খিন্কালয়েক্ধ পরীক্ষাঞ্ষে ভিউই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার ফরেছেন। 
গরীগাত্য মধ জিয়ে শিক্ষার্থী বিডির বিষয়ে কতটা পান্বফপিতা অর্জন করেছে তাঁর 





জন ভিউই ৬৯ 


পরি ষাপ হবে না। পরীক্ষার মধ্যদিয়ে পরিমাপ কর! হবে শিশু সমাজ-জীবনের 
কতকট। উপযোগী হয়েছে ও সমাজ থেকে তার কি সাহায্যের প্রয়োজন। 

ডিউইর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতির বহু সমালোচনা হয়েছে তবু বিংশ 
শতাবীতে আমরা শিক্ষার যে নব রূপায়ণ প্রতাক্ষ করছি তাতে ডিউইর 
দান সর্বাধিক । গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার কি রূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে 
তিনি তার সমস্ত লেখার মধ্য দিয়ে নতুন আলোক সম্পাত কযেছেন। 
আদর্শশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও রূপ সম্পর্কে বর্ণন দিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক শিক্ষার 
আদর্শকে প্রচার করেছেন । শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক 
লক্ষ্য এই ছুই পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয় যে সম্ভব এবং আদর্শ গণ- 
তান্ত্রিক শিক্ষার অর্থই হচ্ছে এই ছুইয়েব মধ্যে সামঞ্রন্ত বিধান ডিউই 
একথ। অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 
ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে কোন বিরোধ নেই--এধানে 
একে পনের পরিপূরক । আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোকে টিকিয়ে 
রাঁধতে হলে শিক্ষাব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক আদর্শের অন্গুলরণ করে চলতে 
হবে ডিউইর এই মতবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্যে এক বিরাট পরিবর্তনের 
সুচন। করেছে। | 

শিক্ষার সর্বব্যাপক বূপটিকে ডিউই যে ভাবে তুলে ধরেছেন এর পূর্বে 
শিক্ষাকে সে দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে আর বিচার করা হুয়নি। শিক্ষাই জীবন ও 
শিক্ষা জীবনের সমব্যাগী। শিক্ষা সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন। 

বান্তর দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে তিনি তার শিক্ষাপদ্ধতিকে উপস্কাপন করেছেন। 
তার 7:001607 250০০ থেকেই তার শিষ্য কিলপ্যানীক ০:০1০০৫ 


749)০এ প্রবর্তন করেন। 
/বিগ্ভালয় যে সমাজের একটি অঙ্গ, সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এই মতবাদ ছিনিই 


প্রচার ফরেন। বিষ্ভালয়কে সমাজধর্ণী করে তোলার প্রয়ে'জনীয়তা সম্পর্কে 
অবহিত হয়েই তিনি এই ভাবধার! প্রচার করেন। বিদ্যালয়কে সমাজ থেকে 
দুরে সরিয়ে রাখলে যে কৃত্রিম পরিবেশ স্থষ্টি হবে সেখানে শিক্ষার্থার। নিশ্চয়ই 
বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে পারবে ন|। বি্ভালয় পরিবেশ যতটা শ্বাভাবিক 


সমাজধর্মী ও স্বাভাবিক হবে। 

আধুনিক শিক্ষায় ডিউইর গ্রভাব ও দান সম্পর্কে [9107006 ৪0307500- 
এর ভাষায় বলা যায় ৮1) 10656590. 155011107) 105005০8000 
০ 556 1598 8175905 ০8160 09 ৪ 10108 ৬৬৪৩., 


শিক্ষার্ডক্র ব্রবীন্দ্রনাথ 


আধুনিক শিক্ষা বলতে আমর! বুঝি ইউরোপীয় শিক্ষাধারা। আধুনিক 
শিশু.কেঝ্সিক শিক্ষাকে আমর। ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাবিদদের দান 
বলেই জানি। ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের ছু'ই মহান পুরুষের অবিনশ্বর 
দ/নের সম্বন্ধে আমরা প্রায় অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ ও ষহাত্মাগাপ্ধী ভারতের 
শিক্ষায় যে নৰ যুগের স্থষ্টি করেছেন তা যে কোন যুগের যে কোন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা 
বিদ্বের অমরকীন্তির সাথে তুলনীয়। কাব্য-সাহিত্যের এমন একটি দিক 
নেই যা রবীন্্র-প্রতিভার যাছু স্পর্শে সঙ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্-গ্রতিভা 
শুধু কাৰ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ভাবুক-ক বি-দার্শনিক; 
কিন্ত তিনি শুধু কল্পলোক বিহারী নন। কাব্য-সাহিত্যর ক্ষেত্র তার গ্ষচ্ছন্দ 
বিহাযের ভূমি__তবুও কর্মক্ষেভেও রবীন্ত্রনাথ আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে 
গিয়েছেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তিনি যে কর্মযজ্জের আয়োজন 
করেছিলেন সেখানে আমরা পরিচয় পাই অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী 
রবীন্্রনাথের জীবনের অপর একটি দিকের। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পকায় 
চিন্তাধারা ও তার বান্তব ক্ূপায়ণের প্রচেষ্টা তাকে বর্তমানযুগের অন্যতম শেষ্ 
শিক্ষাবিদের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টা শুধু ভারতের 
নয় ভারতের বাইরের মনীষীদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 
শিক্ষাগতে যে বাণী গ্রচার করেছেন ও কর্মক্ষেত্রে তাকে যে ভাবে ক্বপাফিত 
করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা শুধু ভারতের নয় সমগ্র ৰিশ্বমানবের কাছে 
নতুনবার্ভা বহন করে এনেছে। তীর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী তাই আজ 
মহামামবের মিলন ক্ষেত্র। 

বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিঠিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে এদেশের 
নাড়ীর কোন যোগ নেই। দেশের অধিকাংশ লোককে নিরক্ষর রেখে দেশের 
সাষান্ত অংশের জন্ত যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন সে ছিল, ““এরঁকটা প্রকাণ্ড ছাচে ঢাল! ব্যাপার। দেশের সমস্ত 
শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাচে শক্ত করিয়া জমাইন্বা দিবে'ইহাই ভাহার এক 
যাজ চেষ্টা । পাছে দেশ আপনার ত্বতঙ্ প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে 
চার ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য 
বিশ্তার করিয়া, সে আপনার আইন খাটাইবে, ইছাই তাহার মত্লব। সুতরাং 


শিক্ষার রবীন্রনাথ খ্$ 


এই বৃহৎ বিস্তার-কল, কেরানীগিরির-কল হ্ইয়া উঠিতেছে। মান্য এখানে 
নোটের হ্থড়ি কুড়াইয়! ডিগ্রীর বস্তা বোঝাই করিয়া! তুলিতেছে, কিন্ধু তাহা 
জীবনের খাত নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের 
গৌরব নছে।” যেশিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর দেহ-মন-আত্মকে নিয়মের নিগড়ে 
বেঁধে প্রয়োজন মত ছাচে ঢালাই করে নিতে চায় তিনি শিশুকে মুক্তি দিতে 
চেয়েছিলেন সেই বিস্ভালয়ের কারাগার থেকে। এই মুক্তির পথ সন্ধান করতে 
তিনি দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন । ঠভীর ভাবে চিন্' 
করেছেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষারর্শ সম্পর্কে । প্রচলিত গতাম্গগতিক 
শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতাকে সম্যক উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তার শিক্ষ- 
চিন্তাকে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন । একথা সত্য, তিনি বিভিন্ন শিক্ষ'- 
বিষয়ক প্রবন্ধে তার শিক্ষা-চিন্তাকে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন সে সমগ্র 
চিন্তাকে তিনি রূপ দিতে পারেননি তবু তাঁর আদর্শের সার্থক রূপায়ণ হয়েছে 
বিশ্বরারতীর মধ্যে। অত্যন্ত ছুঃখের সাথে স্বীকার করতে হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত 
ও নৃত্য-নাটা নিয়ে আমরা যে পরিমাণ ঠহ চৈ করি ঠিক সেই পরিমাণ অজ্ঞতা 
আমাদের তার গভীর চিন্তামূলক শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ সমূহ সম্পর্কে। তার 
গভীর চিন্তামূলক শিক্ষা-প্রবন্ধগুলি নিয়ে যদি গবেষণা করা হত ওতার 
সার্থক রূপায়ণের ব্যবস্থা! করা হত তাহলে শিশ্বকেন্দ্রিক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা 


আমরা বহু পূর্বেই গড়ে তুলতে পারতাম । 
দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও ঠকশোরের 


অভিজ্ঞত!। মোটেই মধুর নয়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল 
একাডেমী সর্বত্রই তিনি স্কুলের যে রূপ দেখেছেন, যে অভিজ্ঞতা “তনি লাভ 
করেছেন তা অত্যন্ত বেদনার ৷ তাই তিনি লিখেছেন, “ছেলেদের ভাললাগা- 
মন্দলাগ। বলিয়া একট! খুব মন্ত জিনিষ আছে, বিষ্ঠালয় হইতে সেতিস্তা 
একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত” যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে 
উঠেছিল সেখানে শিক্ষার্থীর ভাল লাগ! ন1 লাগার প্রশ্ন কোনদিনই বিচার 
করে দেখা হয়নি । কোন রকমে ডিগ্রীলাভ করিয়ে দেবার ব্যরস্থাই ছিল 
বিভ্ভার়তনগুলিতে। বাল্যজীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লান্ভ করেছিলেন এই 
বিভালয়গুলিতে সেই অভিজ্ঞতা থেকে একদিন তিনি লিখেছিলেন, “অত্যন্ত 
বেদনার সঙ্গে আমার যনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে 
তোলবার জন্তে যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইন্থুল, সেটার ভিতর 
দিয়ে মানব-শক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না 1” যাঞ্ছিক শিক্ষা- 
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ব্যবস্থা খেকে কি করে শিশুদের মুক্তি দেওয়া] যায় এ নিয়ে তিনি প্রথম 
পন্থীক্ষা সুরু করেন শিলাইদহ থাকতে। পুত্র রখীন্্রনাথ ও গ্রামের কয়েবটি 
ছেলেকে নিয়ে তিনি প্রথম শিক্ষকত] সুরু করেন) পুত্রকে তিনি প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থার কাছে সপে দেননি । পক্সী প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গনে প্রথম যে 
শিল্তশিক্ষার আয়োজন করেছিলেন তাই পরিণত রূপ নেয় শান্তিনিকেতনে । 
১৩৮ সনের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে তিনি 'ব্রহ্ষচর্ধাশ্রষণ নামে বিদ্ালয় 


স্থাপন করেন। 
মহি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের বাণী গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার 


করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। 
উপনিষদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রভাবেই তিনি প্রাচীন তপোবনের 
শিক্ষাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । সেই সাথে শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে তিনি শিশুর ভাললাগা মন্দলাগা, তার ইচ্ছাঅনিচ্ছা সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে ওঠেন । প্রচলিত প্রাণহীন কৃত্রিম শিক্ষার স্থানে তিনি শিশুর 
শিক্ষায় এক আনন্দময় স্বচ্ছন্দ জীবন-গ্রবাহ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন । 
শাস্তিনিকেতনের ব্রন্ষচধাশ্রমে তিনি যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তা 
সম্পূর্ণক্ূপেই শিশুকেন্দ্িক শিক্ষা । তপোবনের সভ)তায় বিশ্বাসী হয়েও তিনি 


পাশ্চাত্যের জড়-সভ্যতাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। প্রাচ্য ও গ্রত্ীীচোর 
চিন্তাধারার সমন্বয় তার শিক্ষাদশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। 


রবীল্জনাথের শিক্ষণ-চিস্তা একটা বিশেষ দেশ বা কালের গণ্ডির মধ্যে 
সীষাবদ্ধ নম্ব। তিনি জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার যে কথ। বলেছেন তা 
জীবনের খণ্ডিত রূপ নয়। জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে উপলব্ধির কথ 
বলেছেন--«“বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া! দেখিতে শেখাই 
যথার্থ শেখা ।” ভারত পরিপূর্ণতাকে চেয়েছিল, এই পরিপুর্ণতার সাথেই 


নিঁখিলের যোগ। 
রবীজ্জনাথ শিক্ষায় কত্রিমতাকে দুরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই 


শাস্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের সাথে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের নিবিড় যোগ- 
সাধন করতে চেয়েছিলেন-_“প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্মে যদি প্ররুৃতির শিক্ষ। থেকে 
দুরে সরে থাকি তাঙ্ছল শিক্ষা! কখনও সার্থক হতে পারে না ।* মুক্ত প্ররুতির 
প্রাঙ্নই যে শিশুদের নিজস্ব ক্রীড়াভূমি একথা তিনি বার বার বলেছেন। 
পবন আমাদের সজীব বাসস্থান.......অতএব বিভালয় যদ্দি স্থাপন করতে হয় 


তবে লোকালম্ হইতে দুরে নির্জন মৃক্ত-আকাশ ও উদার-প্রাস্তরে গাছপালার 
মধ] তাহার ব্যবস্থ। করা চাই ।* 


শিক্ষার রবীন্জনাথ গ্ও 


মুক্ত প্রকতির সাথে শুধু নিবিড় সম্পর্ক,স্থাপন করলেই চলবে না, কাজের 
মধ্য দিয়ে পড়ার পরিবেশকে আ'নন্দমধুর করে তুলতে হুবে। বি্ভালয়ের 
জখিতে ফসল ফলবে, গোশালায় গরু থাকবে। «গোপালনে ছাত্রদের যোগ 
দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহার! শ্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের 
গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাধিৰে, এইভাবে তাহারা প্রকতিষ 
সাথে শুধু ভাবের সম্পর্ক নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে ।* তাই 
তিনি প্রাচীন তপোবনের আদর্শে ব্রদ্ষচর্ধাশ্রম স্থাপন করছিলেন। যেখানে 
বিলাস-ব্যসনহীন সরল আড়ম্বর জীবনে অত্যন্ত তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদের 
ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলবে । 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবাবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্ররু-শিষ্যের সম্বন্ধ । 
পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়েই জ্ঞানকে অনুভূতির সাহায্যে আত্মস্থ কর! 
সম্ভব। তিনি আদর্শ-গুরুর কল্পনায়ও তপোবনের গুরুকেই :দেখেছেন। 
“দেখেছি যনে যনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরকে | তিনি যন্ত্র নন, তিনি মাহ্ষ, 
নিষ্ষিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে ; কেনন। মনগম্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি 
প্রবৃত্ত ।....শিস্যের জীবনে প্রেরণা পায় তার অব্যবহিত-সঙ্গ থেকে ।” গুরু 
শিষ্কতের মধ্যে সহজ সম্পর্কেই তিনি বিষ্ঞাদানের গ্রধান মধ্যস্থ বলে জ্ষেনেছেন। 
শিল্কেরা সন্তানের যত সেবা করে তার কাছ থেকে খিগ্ঠাগ্রহণ করতেন। 
“উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আত্তরিক সাধুজ্য ও সাদৃশ্য থাক৷ চাই 
নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না” 

শিক্ষার ম।ধ্যম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উপরই অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষা হিস মাতৃভাষাই 
শ্রেষ্ঠ । বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিখতে শক্তির যে অপচয় হয় সে সম্পকে 
তিনি সচেতন ছিলেন বলেই তিনি মাতৃভাষার মাধ)মে শিক্ষার প্রতি £জাব্‌ 
দিয়েছেন । বার বছর বয়স পর্যস্ত তর নিজের শিক্ষাও ইংরেজী বজিত 
ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্ত তিনি 
নিজে বিজ্ঞানের ছুর বিষয় শিয়ে বাংল। ভাষায় পুস্তকরচনায় ব্রতী হন। 
বহু প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার যাধ্যমর্ূপে বাংল। ভাষাকে গ্রহণ করবার কথা 
বলেছেন। তারই চেষ্টার ফলে কলিকাক্ক। বিশ্ববিস্ঞালয়ে বাংল। ভাষা 
অধিকতর মর্যাদ। লাভ করে। 

ব্রন্মচধাশ্রমে সকল রকম কষ্ট স্বীকার করে, সকল প্রকার বড়োমাচ্ষিকে 
ভুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুক্গুহে বাস করতে হবে একথা যেমন তিনি 
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বলেছেন, আবার শিক্ষা যাতে নীরস একঘেয়ে হয়ে না ওঠে সেজন্ত সতর্ক 
দৃরি রেখেছেন। শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলবার জন্ত, “ছেলেদের জন্ 
ন/ন। রকম খেলা মনে মুন আবিক্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সাথে 
অভিনয় করেছি, তাদেগ জন্য নাটক বচনা করেছি।-".কোন নিম্য দ্বারা পিষ্ট না 
হয়। এই আমার অভিপ্রায় ছিল।...তারপর ক্রমশঃ নানা খতু-উৎসবেও 
প্রচলন হুয়েছে, আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের 
যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল ।” 

স্থকুমার-কল|ব চ্/র মধ্য দিয়ে মানুষের আনন্দময় দ্বরূপের বিকাশ- 
লাভ ঘটে। মানুষের সর্বা্গীন বিকাশে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, এজন্য তিনি 
সঙ্গীত, নৃত/, চিত্রকলা, ভাকফর্ধা প্রভৃতি সুচারু শিল্পের চর্চার ব্যবস্থা শাস্তি- 
নিকেতনে করেছিলেন । সঙ্গাতভবন ও কলাভবন শাস্তিনিকেতনের ছু”টি প্রধান 
শাখা। ভারতের চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনে শান্তিনিকেতনের দান অপ রসীম। 

বিষ্ভালয়ে স্বায়ত্ুশ[সনের উপর আমরা মাজকাল জোর দিচ্ছি। আজকের' 
শিক্ষার্থীই ভবিস্কত-ভারতে নাগরিক । নাগরিক 'জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালনের উপযুক্ত করে তুলতে তার শিক্ষা বিদ্ত/লয়-জীবনের মধ্য দিয়েই স্থরু 
হওয়খর দরকার । যখন স্কুল-ম্বায়ত্তশ।সনের (১০1০০1 9০1£-0505%61:01000 0) 
চিন্তা এদেশে কোথাও দেখ! দেয়নি সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তার বিষ্ালয়ে 
১৯৯৫ থৃঃ স্কুল-স্বায়ত্বশালন প্রবর্তন করেন। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীরূপে 
(0০-০811109191 ৪০1065) ভারতের বিস্তালয়ে তিনিই স্কুল-স্বায়ত্- 
শাসন ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক। এ-ছাড়া গান, নাচ, অভিনয়, নানা উতৎ্লব 
প্রভৃতি যে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এ-তত্বে তিনি শুধু বিশ্বাসী 
ছিলেন না, তার শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। প্রকৃতির 
সাথে ন্লিবিড় যোগাযোগের কথা তিনি শুধু প্রচারই করেন নি, তিনি ছেলেদের 
পাঠ-কক্ষের বাইরে এনে আলো-বাতাসে ভর মুক্ত প্রাঙ্গণে বৃক্ষের ছায়ায় 
শিক্ষার ত্যবন্থ। করেছিলেন । 

শান্তিনিকেতন শুধুমাত্র বিস্ভ1 চর্চারই ক্ষেত্র নয়, তিনি এখানে শিক্ষাকে 
কেধল জানমূখী ন! রেখেও্রতিমুধীনও করেছেন। বিশ্বভারতীতে তিনি জ্ঞান ও 
কর্ষের সম্তয় সাধন করেছেন. বোলপুরের সম্িকটে স্থরুলে শ্রীনিকেতনে 
ভিনি ব্যবহারিক শিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা করেন। এখানে চাষবাস, 
গো্পালন, ঙাভ ধোন", কাপড় ছাপানো, ট্যানিং, চাষড়া ও মাটির নানারকম 
জিনিষ তৈন্বী হাতে কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা! করেছেন। 


শিক্ষার রবীন্রানাথ ৫ 


রবীন্ত্রনাথের শিক্ষা-চিস্তার মধ্যে আমর! যে উচ্চাদর্শের সাক্ষাৎ পাই তার 
সম্পূর্ণ বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। তবু বিশ্বভারতীর মধ্যে যে শিক্ষারর্শ 
রূপায়িত হতে চলেছে তা শুধু ভারতের নয় সমগ্র জগতের শিক্ষাবিদদের 
আকর্ষণের স্থল হয়ে দীড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার কথা বলেছেন, 
সে শিক্ষা "ইন্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়” তিনি বলেছেন, 
«বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিভ্ঞালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ 
কেবল কারখানার দক্ষত1 শিক্ষা নয়, বুল কলেজের পরীক্ষা পাশ করা নয়, 
আহাদের যথার্থ শিক্ষা! পেতে হবে গ্ররৃতির সঙ্গে মিলিত ছয়ে তপন্তার দ্বারা 
পবিভ্র হয়ে” ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তি-সতার সাথে বিশ্ব-সবার 
মিলনকেই তিনি শিক্ষ1 বলে মনে করতেন । শুধু মাত্র জান অর্জন বা জাতীয়তা 
বোধের বিকাশের কথা চিস্তা করেই তিনি শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হন নি। 
মানবতা বোধে উদ্ধদ্ধ হয়ে তিনি শিক্ষা-পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই দেশ 
বা জাতির সন্ধীর্ঘ গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বভারতী আজ বিশ্ব-মানবের তীর্থ তৃমি। 


মহাত্মা গান্ধীব্র নুনিষ্নাদী শিক্ষাদর্শ 


ভারতীয় জাতীয়-আন্দোলনের নেতার! জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগ 
থেকেই ইংরেজের শিক্ষানীতি ও ইংরেজ প্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থার স্বর 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদল ইংরেজী. 
শিক্ষিত কর্মচারীপ্ছিষ্ির উদ্দেশ্তে যে শিক্ষাব্যবস্থা! চালু হয়েছিল €স শিক্ষার 
সম্পর্কে জাতীয় নেতারা কোনদিন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নি। বিভিন্ 
শক্ষা-কমিশনের ব্পারিশে শিক্ষাব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও 
বিংশ শতাবীতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা যে রূপ নেয় তা ছিল জাতীয় 
আদর্শ ও আশ! আকাজঙ্ষার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত। ১৯০ খৃঃ প্রথম 
যখন বাংলায় জাতীয্-আন্দোলন স্থরু হয় সেই সাথে জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনও সরু হুয়। বিশ্ববিষ্ঞালয় ত্যাগ ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে 
তোলবার জন্ত দাবী উঠতে থাকে। বাংলায় ১৯*৬ খুঃ জাতীয় শিক্ষা- 
পরিষদ ( বৈ৪00981 ০০9019০11 ০৫ [0৩০৪6০০ ) স্থাপিত, হয়। এরপর, 
যখন মহা খন মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন স্থরু হয় « যর তখন ছাত্রদের তিনি 
ইংরেজের | তৈরী গোলামখান। ছেড়ে আসবার আহ্বান জানান। হাজার 
হাজ।র ছাত্র দুল কলেজু থেকে বেরিয়ে আসে। দেশের বিভিন্ন স্থানে 
80০99] 5০০০1 স্থাপিত হয়। তারপর আন্দোলন স্তিমিত হু হয়ে 
আপার সাথে সাথে ছেলেরা আবার স্থলে ফিরে যায়। কিন্তু প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থা দেশের উপযোগী নয়, এ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন, এ ছাবী 
জাতীয় নেতারা বার বার করতে থাকেন।_ (কিন্তু সর্বভারতীয় কোন জাতী 
শিক্ষাপরিকল্পন! নিয়ে তখনও কোন আন্দে।লন স্থুরু কর! হয় নি। 


১৯৩৭ খু; প্রাদেশিক স্বাযতপাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর কংগ্রেস যনত্রী- 
যী 1 বিভিন্ন প্রদেশের শ[নন ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস: শানিত প্রমেশ- 
সমূহে জাতীয় শিক্ষ]ব্যবস্থ। প্রবর্তনের জন্ত জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার ' 


. প্রয়োজন দেধা দিল। কংগ্রেস, প্রতিষ্রতিবন্ধ ছিল--€দশের শাসন্ভার গ্রহণ 
করলে মাদক বর্জন নীতি গ্রহণ করবে ও দেশে বাধ্যতাঁযূনক অবৈতনিক 
গ্লুখুযিক শিক্ষার ব্যবস্থা] করবে। মাদ্ক বর্জন কার্ধে পরিণত করুড়ে হাতে 
রাজুত্ের ক্ষতি। এদিকে প্রাথমিক, শিক্ষা, চালু করবার পরির্যন/াহর 








মসতাস্ম। গান্ধীর বুনিষামী শিক্ষার্শ ৭ 
করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলী হখন উভয় 


সংকটের তখন জাতীয় শিক্ষার বুণিয়াদ গড়ে তোলবার জন্য এগিয়ে 
এলেন জাতির-জনক মহাত্ব। গান্ধী। গান্ধীজী শুধু দেশের রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক উন্নতির কথাই চিস্তা করেন নিঃ দেশের সামগ্রিক উন্নতি ছিল 
তার চিন্তায়। তাইদ দরিতর দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার: [কথা কথ] চিত্ত] করে করে 
যখন কংগ্রেস নেতার! দিশাহারা সেই সময়ে প্রকাশিত হল_“হরিজনু' পঞজিকায় 
গান্ধীজীর বৈপ্লবিক শিক্ষাপরি কল্পনা । তিনি প্রচলিত ১শিক্ষা সম্পর্কে 
বললেন, ন,["ব্ভমান শিক্ষাব!বস্থা ও পদ্ধতি কোন দিক থেকেই! দেশের প্রয়োজন 
 ষেটাবার পক্ষে উপযোগী ন্যু। ইংরেজীকে উচ্চ শিক্ষ[র বাহন্‌ করবার ফলে 
স্বল্প সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতের সাথে বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিতের চিরদিনের জন্য 
একটা বিভেদ ক্ষ হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 1 ছাড়িয়ে 
পড়বার পথে বাধা যি হচ্ছে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ, 
করবার ফলে উচ্চ শিক্ষিত ২ সম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে নিজের দেশের সাথে 
যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে।"প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় হচ্ছে 
তাকে_অপূর্যয় বল! চরে কারণ শিশুর), যা! কিছু শিখল তা কিছুদিন বাদেই 
তুলে যায়। এ শিক্ষা তাদের জীবনে_কোন কাজেই আসে না] জাৰনের 
সাথে গ্রয়োজনহীন শিক্ষার স্থানে তিনি এমন একট! শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন 
যা জীবনের বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলে। তিনি বললেন 
“প্রাথমিক শিক্ষা সাত বছরকাল, ব্যাপী হবে। এই.জুরে-মা]ট্িক পরীক্ষা্থুর, 
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উপযুক্ত: ক্ত সাধারণ শিক্ষা ও জীবনের উপযোগী বৃতি শিক্ষার ব্যবস্থ],করত্েহবে। 
এ শিক্ষায় ইংরেজী কোন্‌ স্থান থাকবে না” 

“ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির জন জন্য যে সব শিক্ষা দেওয়] হবে ত1 যতট। 
সম্ভব কোন একটা ল1ভজনক বৃতির মাধ্যমে দেওয়া হবে। বৃত্তি শিক্ষায় ছুটি 
উদ্দেন্ সিদ্ধ হবে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন বৃত্তির মধ্য দিয়ে ছাত্র! নিজেদের 
ব্তেন দিতে পারবে, সাথে সাথে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার অধ্য দিয়ে 
তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের স্থযোগ পাবে?” 

শ্বান্ধীীর পরিকল্পন। পর্যালোচন। করলে দেখতে পাই প্রচলিত গতানুগতিক 
শিক্ষাপস্ধতি থেকে নতুনতর ভাবে তিনি শিক্ষা-পুনগ্গঠন করতে চেয়েছিলেন। 
খর পরিকম্সিত শিক্ষার বৈশিষা হচ্ছে_এ শিক্ষা শিল্পকেন্িক, এ ব্যবস্থায়_ 
একটি শিল্পকে কে করে অন্তান্ত ব্যিয় শেখানোর ব্যবস্থা হবে। শিক্ষার বাহন 
হয়ে, সুু্বা। শি শিক্ষা হবে নির্ভর (5৫1 (5414 5802০5858)1 শিল্প থেকে যে 
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আয় হবে তাই দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। শিক্ষ!কে গ্রাষীণ অর্থ- 
০০৬০০০৯০িিিি - ৮ পেরি 

নীতির সাথে বুক্ত করে গ্রাম্জীবনের উপযোগী করে তুলতে হবে। 

গ্রামীণ ভারতের উপযোগী করে গান্ধীজী যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রবর্তন করেন তাকে বল! হয় 'বূনিয়াদী শিক্ষাণ (885০ চ04০805 )। এই 
বি্ষাই হবে ভবিত্তং জীবন গঠলের ভিত্বিতৃষি, বার বুনিয়াদের উপর গড়ে 
উঠবে পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের ইমারত! গান্ধীজী বলেছেন, “984০ 
পাপী ০ ০৯৬ ০ পপি পাপা 
6 001580101 9 000 2. 66012110116) 16 15 2 ৪ 0: 1166, 10 8211009 ৪% 
17651086611 ৪11 10010 ৫66109102061076 ০0: 06150158115 ০0£ 006 
10501510109] 820 21309 70101191176 0০ ০06 2 50০86 010 60009 
105005 0 20-ড10161)0৩*% 

বুনিয়াদী শিক্ষা-দর্শনের গোড়ার কথা হচ্ছে, জীবনে প্র র 
পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন্র। গান্ধীজীর পরিকল্পিত 
এই শিক্ষাসংগঠন_ একদিন শরেণীহীনঃ শোষণ্হীন, সমাজ-ব্যবস্থা. গুড়ে "তুলতে 
সক্ষম-হুবে সেই আশা ও আশ্বাসের কথাই রয়েছে এই শিক্ষাব্যবস্থার 
মর্মমূলে। তাই গাদ্ধীজী বলেছেন, _ 


405 01815, 15 0003 ০0190০61550 &9 [1১6 5১681 18680 016 &. 
50০18] 1৬০1৫019, 1৮ 7111 0:05105 2 10681007 2150 15020081 
08518 0: 16180015010 ০০৮661) 006 010 2150 0065 ড1119£5) 20৫ 
14৮ 0০ 00104801018 06 & 105061 59018] 0706] 11) 10100 00615 
15 150 021880018] 01515107202 56০20 0106 1)8568 8180 1086 1000৯ 


বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পন। সম্পর্কে জাকির ছোসেন কমিটি বলেছেন,-- 
«[005 9002106 2125159865 00০ 1068 01 ০০-0০180155 ০5022100- 
7910) 10 আ110) 005 0000565 01 80018] 861510৩ ভ111 00201758169 
811 03৩ ৪.০0%16159 0: ০1910761705? 
গাদ্ধীজী ভারতের সনাতন আছর্শে বিশ্বাসী । সত্য. ও অহিংসার পথ 
তার জীবনের পথ । তিনি যে সমাজ-বিপ্রব আনতে চেয়েছিলেন তা হিংসার 
পথ ধরে আসবে ন|। ! ভারতের গ্রামের পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন গঠন- 
মূলক কাজের ম্ধ্যঃদিয়ে। বুনিয়াদী শিক্ষাকেও তিনি সায়গ্রিক জীবন গঠনের 
দিক থেকেই দেখেছেন। শান্তিপূর্ণ সাষাজিক বিপ্লবের পরিকল্পনা তিনি 
বুনিয়াী শিক্ষার মধ্য দিয়েই করতে চেয়েছেন। কৃর্সের সাথে জানের ব্জ্ধন 
ক্রে পৃখিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের যে ব্যবধান তা তিমি বুনিয়াদী 
, শিক্ষাব্যবস্থার হধ্য দিয়ে ঘুচিয়েছেন। 


মহাত্ম। গান্ধীর বুনিয়াী শিক্ষাদর্শ ৃ টি 


গান্ধীজীর শিক্ষাপরিকল্পনা ভারতের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষা. 
বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষায়, ম্নে]বিজ্ঞানের দিকটাও 
উপেক্ষ । শিশুর! সর্বদাই কর্মচঞ্চল, নীরস পুঁথির মাধ্যমে যে শিক্ষা 
ত। শিশুমন গ্রহণ করতে সঙ্কোচিত হয়। এই নিশ্রাণ শিক্ষার মধ্যে শিশু তাঁর 
স্বাভাবিক বিকাশেক্স পথটি খুজে পায় না। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর সহজ কর্ম- 
প্রবণতাকে পঙ্গু করে দেয়। শিশুর মনে নতুন স্ষ্রির প্রেরণা যোগাতে 
পরে না। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক বর্মপ্রবণতা রয়েছ তার বিকাশের পথ 
যদি স্থগম করতে হয় তাহলে তাকে কাজ দিতে হবে। শিশু চায় খেলা আর 
কাজ। বুনিয়াদী শিক্ষায় দশজনে মিলে কাজের মধ্য দবিয়ে.যে. শিক্ষার 
আছোজন করা! হয়েছে তাতে শিশুর ইচ্ছা অনি অনিচ্ছা ও ও উত্থক্যের উপর বুথে 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুকেন্র্িক শিক্ষাকর্মের যে স্বাধীনতা। তাৰ: 
মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট হুযোগ রয়েছে। কাজের মধ্য 
দিয়ে শিশুর .. সু সভ্ভাবনার..বিকাশের সুখে ইন্জিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হবে, 
বুদ্ধি মাজিত হণ, শ্বাধীনভাবে কাজ করবার হুযোগ পেয়ে শিশু আত্মশক্তিতে 
আস্থাৰান হবে। 
গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষায় লেখাপড়া শেখার সাথে ব্যক্তিগত-স্বাস্থ্য ও. 
সামাজিক- স্বাস্থ্য এ ছুই দক সম্পর্কেই শিশু যাতে, সচেতন হয় সে ব্যবস্থা 
করেছেন। ুনিয়াদী: শিক্ষায় সাফাই ও ্বস্থারক্ষা মূল.ক]ছের অন্থতমু। 
বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে গতানুগতিক পু'খিকেন্ত্িক শিক্ষার পথকে ত্যাগ 
করে কর্ষের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে! কোন একটি 
শিল্পকে কেজ করে শিল্পকাজের মাধ্যমে পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয় এখানে 
শিক্ষা! দেওয়। হয়। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্ত পাঠ্যবিষয়গুলিকে 
শিক্ষাদানের প্রণালী অন্থবন্ধ-প্রণালী (০0::618602) নাষে পরিচিত । শি্- 
শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুকে ..কারিগরু বানানোই বুনিয়াদী শিক্ষার. লক্ষ্য নুয়। 
এ শিক্ষা শিশু যাঞ্সিকভাবে শিল্পটিকে.আমত্র করবে না" বৈজ্ঞানিক, প্রণালীতে 
শিক্ষালাভ : করে_ শিশু, শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে, আয় করবে। গান্ধীজী 
টিনিসর চি 85 19 0976 ০০-৫95৮ 1036 5০161)01108115, 050৮ 15 0০ 
5859 0106. 01110 51500101680) 0106 5 210 712676606০৫ ৪৩ 
০:০০৪৪৮৮ কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষায় অন্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
ভু লাতের স্াখে শিক্ষার্থ পর্বতাঁ জীবনের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধিকেও এখান 


* শিক্ষাপঞ্চতি ও পরিবেশ 


কেই শিখে নিতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষায় জাকির হোলেন কমিটির 
হপারিশ অঙ্ছসার়ে নিয় তিনটি শিল্পকেই মূলশিক্প বলে গ্রহণ করা হয় 2 
১1 হাতা কাট! ও বয়নশিল্প। 


২। কৃষি। 
ও। চাষড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কার্ড-বোর্ডের কাজ ব! স্যানীয়ু অবস্থা 
অন্যায় যে যে কোন একটি শিল্প । 


সাধারণত: ৪ কৃত কর্টি টাও বয়ন বা.কবিকে শিক্ষার মাধ্যযরূপে বুনিয়াী 
শিক্ষায় গ্রহণ কর! হয়) দেখ! গিয়েছে এই ছু'টি শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার 
ক্ষেত্রকে ব্হদুর পধন্ত বিভূত কর] যায়। বক়নশিল্পের জন্য প্রয়োজন হুতা, 
গড়ার জন্ত দরকার তুলা, তুলা পেতে হলে চাঁষ করবার € পূর্বে জানতে হবে 
মাটির গুণ, কোন মাটিতে কি জল্সায় সে সম্পর্কে ধারণ! থাকা দরকার। 
চাষের পর গাছটি হ হলে গাছ, ফুল ন্‌ ইত্যাদি, সম্পর্কে ধারণ] জন্মায়, তার পর 
তুলা থেকে স্থৃতা, তাকে রঙ করে নক্সা কেটে বন্্ বয়ন, তারপর উৎপাদিত, 
মাল 1 বিক্রি, ব্যখসা-বাণিজ্য সং সম্পর্কে ও জান এমনি ভাবে একটি বিষয় থেকে থেকে 
অনুবন্ধ-প্রণালার_ মাধ্যমে বিষয়াস্তরে_ নিয়ে 1 য়ে গিয়ে. বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্পর্কে 
শিক্ষা দেওয়া! হয়। শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে এং য় একটির পর এ একটি বিষন্ সম্পর্কে 
শিক্ষার্থী বাপ্তব ভাবে শিক্ষা লাভ করে। অন্বন্ধ-প্রধালীতে শিক্ষার ফলে 
বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশ্ধার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। জ্ঞানের একটি. বিষ্য়ের 
সাথে অপরষ্টি যুক্ত, জীবনের অখগডতার সাথে জানের এই যে অথণ্ডতা তা! 
ুনিধানী শিক্ষায় বজায় রাখ হয়েছে । 

অনবন্ধ-প্রণালীতে শিক্ষণ দেবার পথে একটি প্রধান অন্থবিধ হচ্ছে বখা সম্ভব 
বৃদ্ধিকে কে করে শিক্ষাদেবার ফলে সাহিত্যঃ ইতিহাস স্বগোল; অন্ধ 
ইত্যরদি অতি 'সাঘান্তভাবেই এ এই পদ্ধতিতে শেখান যায়। এগুলি বৃত্তির 
প্রয়োহ্ধনে তি সাষান্তভাবেই তার সাথে সংযুভ তাই এ-সম্পর্কে জান 
সংকীর্ণ গৃত্ডির. মধ্যে সীমাবদ্ধ, হয়ে পড়ে। এই অন্থবিধা সম্পর্কে সচেতন 
হয়ে বুনয়াদী শিক্ষার এইসব বিষয় সম্পর্কে ভিন্! পাঠ্যন্ছচী রচিত তয়েছে। 
অন্থবন্ধ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেটুকু শেখান যায় তা থেকে অনেক বেশী 
তথ্যয়াজি ত্বতন্্র পাঠ্যস্থচীতে সঙ্জিবেশ কর হয়েছে। 


নী শির, মা ভাষাঁকে শিক্ষার মাধ্যষরূপে গ্রহণ করা৷ হয়েছে। 
থে ছা মাতৃভাষাকে শি খহনণে 








মহাত্মা গান্ধী বুনিষাগী শিক্ষার্শ ৯ 


সুদ্বেহের অবকাশ নেই, কিন্ত বুনিয়া্ী শিক্ষা থেকে ইংরাজীর নির্বাষমে 
যৌক্তিকতায় অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। গা্ধীজী হয়ত তবিসব 
্বাধীন-ভারতের কখ খাই চিন্তা করেছিলেন ছিলেন তাই বু বুনিয়াধী শিক্ষাক্রষে ইং শিক্ষাকরষে ইংরাঘর 
স্থান নেই। 

গান্ধীজী যখন বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা করেন তধন তিনি ৭ থেকে 
১৪ বছরের, শিক্ষার্থীদের জন্য সাত বছরের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ব্লেন। 
তার ধারণা ছিল সাত বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা বাপ-মায়ের কাছে লেখাপড় _লেখাপড়! 
শিখবে। চৌদ্দ বছরের পর শিক্ষা সম্পর্কে তখ? তখন কিছু বলা হয়নি গান্ধীজী 
তার শিক্ষা পরিকল্পনার এই ক্রি দুর কক করবার জন্য ১৯৪৫ খৃঃ “নঈ তালিম' 
পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি বলেন বুনিয়াদী_ শিক্ষা হবে জীবনের রক 
স্তরের শিক্ষা। নয়! তালিম বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ মুস্ত। 
এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথ। বলা হয়েছে $-_ 

৯। আক-বুনিয়াদী শিক্ষা? বছরের. কমবয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী 
শিক্ষাব্যাবু্ঠ]। 

২। বুনিয়াদী শিক্ষ।_৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা] । 

৩। উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষ1--১৫ বছরের উর বয়স্কদের শিক্ষ]। 

৪। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা। 

“ন্ঈ তালিযের' প্রতি স্তরেই কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষার ব্যবস্থা! করবার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। প্রক্‌ বুনিয়াদী শিক্ষায় খেলাকে _ কাজের সাথে ছুড়ে 
দেওয়া হয়েছে। কারণ শিশুর কাছে খেল। আর কাঁজে কোনু পার্থক্য নেই। 
হিনদৃস্থানী তালিম সঙ্ঘ বিভি্ন স্তরের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা ₹' না করেন। 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীমশরুওয়াল। মন্তব্য.কুরেছেনু, এই নয়! তালিমের মধ্য 
দিয়েই সমা'জ-বিপ্লব সাধিত হৃবে। 

গাম্ধীতী, পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। 
গান্ধীতীর প্রৎ প্রথম পরিকল্পনা! প্রকাশ হবার পরপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম 
রচনার জন্য ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি. কমিটি গঠিত হয়। 
সেই কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে দু'টি রিপোর্ট পেশ করেন। গান্বীজী 
নিজে ১৯৪৫ গৃঃ “নঈ-তালিম" পরিকল্পনা প্রণয়ন ঝরেন। সার্জেন্ট ফমিশন 
ুদ্ধোত্বর ভারতের জন্য যে শিক্ষা পরিকল্পন! করেন সেখানে বুনিয়া্দী শিক্ষাকে, 
প্রিমাজিত করে গ্রহণ ঝরবার, সুপারিশ ক্রা হয়েছে৷ তারপর মুঘা'লিয়র 


& শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ফিশন শাধ্যহিক শিক্ষাসংস্কার পরিকয়না পেশ করবার পর বুনিয়াঙ্ী 
ঈক্ষাকে তান সাথে সামন্ত পূর্ণ করবার প্রয়াস চলেছে । 

শ্রাথষিক শুয়ে বুনিগাঁদী শিক্ষাকেই আমর! জাতীয়শিক্ষা-ব্যবস্থা বলে গ্রহণ 
চখেছি। গান্ধীজী পরিকলিত শিক্ষাই আজ গ্রামীন-ভারতের শিক্ষার আদর্শ, 


হা প গৃহীত হয়েছে। 2 
জী তার শিক্ষাপরিকল্পনা পেশ, করবার পর তার শিক্ষাকে _কারধুকরী- 


চপ জবা এ ৬৬ লা 


্্প দিপু জাকির হোসেন কমিটি যে_রিপোট প্রেশ ক্রেন তার বহু 
সফাগোচন। হয়েছেণ স্বচেয়ে বেশী সমালোচনা হয় শিক্ষাকে আধিক দিক 
থেকে থকে স্বনির্ভর ( (9616 8890:0178) করে তোলবার প্রঙ্তাব সম্পর্কে । থম 
থেকেই _একে অবাস্তব বল! হয়। শ্য্লের উৎপাদন থেকে স্কুলের ব্যয় বা 


শিক্ষকের বেতন সংগ্রহ করতে হলে. স্কুল.কারখ[নাম় পরিণুত.হবে। 


সাধারণ-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিল্পের উৎপাঁদন বৃদ্ধিই হবে বিভ্যালয়গুলির 
একমাত্র লক্ষয। 


/ শিল্পের জন্ত অত্যন্ত বেশী সময় নির্ধারিত হয় । দিনের সাড়ে পাচঘণ্টার 
মধ্যে ভিনঘণ্ট। কুড়ি মিনিট,শিল্লের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বাকী যে 
সময়টুকু পাওয়া যাবে তাতে-অন্য বিষয়গুলি ভাল ভাবে পড়ানে। সম্ভব নয়। 

অঙ্থবন্ধ প্রণালী বুনিয্াদীশিক্ষার প্রধান ভিত্তি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে 
অঙ্গবন্ধ প্রপালীকে প্রসারিত কর। সন্ভব নয়। যে ক্ষেত্রে এই প্রণালীকে 
অন্থসরণ কর! সম্ভব নয় সেখানেও এই পদ্ধতি মাধ্যমে বিষয়ের সন্বদধ স্থাপুনু 
ক্রতে চেষ্টা ধরলে ত1 অবাস্তব ও কুত্রিমতা দোষে দুষ্ট হবে। 

4 বুন্য়াদী শিক্ষাপ্রিকল্পনায় শুধু মাত্র পল্পী অঞ্চলের কথাই ব্লা.হুয়েছে। 
সহরের পরিবেশ অন্ধযাস্সী শিল্প নির্ধারণের কথা বল] হয়নি! 

৮৮ বুনিযাদী শিক্ষায় সাত বছরের পূর্বে শিক্ষার কি ব্যবস্থা! হবে সে সম্পর্কে 
ফোন কথ! বলা হয়নি ও ও বুনিয়াদী শিক্ষান্তর অতিক্রম করে শিক্ষার্থী কি করবে 
লে সম্পর্কেও পৃরিকল্সন কিছু বলা হুয়নি।, 

৫. প্রাক-স্বাধীনৃতা. যুগের _ শিক্ষার ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষা শিক্ষায় ইংরেজীকে সম্পুূপে বাদ দেওয় ও! যুক্তি সঙ্গত তহয়নি। 

বুনিয়াদী শিক্ষাপন্ধতি' সফ্ল_ রূপায়নের জন্ত যে ধরণের উপযুক্ত রা 
শিক্ষিকার প্রয়োজন সেইস্জপ উপযুক্ত শিক্ষক পাও পাওয়া অত্যন্ত কষ্ট, 


উপবক্ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাপুরিকৃষ্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভবনা শা 
মলে অনেক আশঙ্কা প্রকাশ করেন. 


গজ ৬৪ সরি 











মহাত্থা গান্ধীর বুনিষ্া্ী শিক্ষাদ্শ ৮ 


পু খিগত_শিক্ষার অভিশাপ থেকে শিশু শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিয়ে জাতীয়- 
ভাবধারা-পুষ্ট ভার্তীয় পরিবেশের উপযোয় বে শিক্ষার নারী বুনিাদী 
শিক্ষাপঠিকঘনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন তার উপযোগিতা আলম প্রশ্থাতীত 
রূপে প্রমাণিত হয়েছে। একটা অবাস্তব শিক্ষাব্যবস্থা: যা বিদেশী শাসক- 
সম্প্রদায়ের স্বার্থে এদেশে প্রবতিত হয়েছিল সেই পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার 
বৈপ্রাবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনেই গরীব দেশের উপযোগী করে গান্ধীঘী একটি 
ব্স্তব, ন্তব শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন | 
আধুনিক মনোবিজঞানসন্মত শিশু-কেন্ত্রি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সমূহকে 
স্বীকার করে নিয়ে শিল্প-কেক্জিক. বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে। কর্ের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার ফলে শিশু-শিক্ষার্থী একদিকে পাঠের নীরস এ. একহেয়েমি 
থেকে রক্ষা পেয়েছে, অপরদিকে তার স্বাভাবিক সজনী প্রতিভা বিকাশের 
পথ খুঁজে পেয়েছে, )/2থিকেজ্ছিক পাঠে কাঁধিক শ্রধবিম্খতা ও শ্রম 
সম্পর্কে একট অশ্রদ্ধার ভাব কৃষ্টি হয়। বাস্তবধর্মী শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষায় 
শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মূল্যবোধ জন্মায় ও শ্রমের মর্ধাদ। দিতে শেখে। শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় শিল্পের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর! ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা লাভ করবে। 
এতে তার বুদ্ধি ও কর্ম কুশলতায় দেহ ও মনের সমান বিকাশ লাভ ঘটবে। 
একটি শিল্পে কুশলী হয়ে উঠলে সেই শিল্পকেই বৃত্ধিরূপে গ্রহণ করতে গারবে। 
»সামাজিক পবিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থ। হওয়ায় শিক্ষার্থী সমাজ-সচেতন হবে। 
শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়ায় বিদেশী ভাষার নিশেশনে শিশু-মন পিষ্ট, 
ইবে না। বুনিয়াদীশিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছিলেন 
56136090615 ৪.+76%01001017) 1) 006. 200080101) 0 06 ৭]1386- 
০0110750 সমগ্র ভারতের শিক্ষায় গাদ্ধীজি প্রাাখিত পথ সত্যিই এক নব 
যুগের স্চনা করে। 

(বর্তমান আলোঠনা গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার পরিবল্পনার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। বুনিয়াদী শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাসের জন্য আমার “আধুনিক 
ভারতের শিক্ষা ধার] ও শিক্ষা সমন্তার ইতিহাস' দেখুন) 


ক তপতি 











তৃতীয় অধ্যায় 
কঘ্নেকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি 


বর্তমান শতান্ধীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষাপক্কতি নিয়ে বু 
পরীণক্ষা-নীরিক্ষা চলছে । আধুনিক সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত 
£বষমাকে ম্বীকার করে প্রতিটি শিশুকে কি করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
স্থযোগ দেওয়া যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিকল্পিত | শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় 
প্রতি শিশুকে মনস্তাত্িক দিক থেকে বিচার বরে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা 
ধৎন্থক্য। প্রবণতা, শক্তি প্রভৃতি সবদিক দেখে তার শিক্গার ব্যবস্থ। 
করা হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কর্ম প্রচেষ্টাকে মধাদ! দিয়ে তার মধ্য 
দিয়ে তার ঠৈহিক ও মানসিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করবার স্থযোগ দেবার 
বাবস্থা! হয়েছে । শিশুকেক্দ্িক শিক্ষায় প্রধানতঃ শিশুর ব্যক্তিত্বের সথসামঞজপূর্ণ 
বিকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হলেও শিক্ষার সামাজিক দিককেও অস্বীকার 
ফর] হয় ন1। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে স্থসমন্থ় সাধনের প্রচেষ্টাই আধুন্কি 
শিক্ষার লক্ষ্য । বিভিন্ন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রণালা অনুত্যত 
হলেও সমস্ত পদ্ধতির লক্ষ্যই সামাজিক চাহিদা? দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যক্তিসতার 
পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দান। 


কর্মকেঞ্জিক পদ্ধতি £- শিশুশিক্ষ। সম্পর্কে শোর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ 
প্রচার হবার পর থেকেই ইউরোপে প্রাচীন গতালগত্তিক শিক্ষ।-পদ্ধতির পরিবর্তে 
মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি গচলনের চেষ্টা চলতে থাকে । বিভিন্ন 
শিক্ষাবিদের সাধনার মধ্য দিয়ে কি কবে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রাধান্য ্বীকৃত 
হয়েছে সেই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচন! করেছি। 

আমাদের পূর্-আলোচিত শিক্ষাপদ্ধতি সমূহে (কিগারগার্টেন, মণ্টেসরী। 
বুনিয়াদী, সমস্ত পদ্ধতি ) আমরা দ্বেখেছি বিভিন্ন নামে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি 
সমূহে বিভিন্ন গ্রথাপী অনুস্থত হলেও এমব মনোবিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষা- 
পরিকল্পনা ও পদ্ধতির মর্ধেট উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ তারতম্য খুঁজে 
পাওয়] যায় না। আজকের শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে, শিক্ষার্ষে শিশুই 
চচ্ছে প্রধান অন্ব। শিক্ষায় শিশড আজ নীরব শ্রোতা বা নিক্কিয় দর্শক মাত্র 
নয়॥ শিশুকেন্ত্রি শিক্ষায় শিশুর সক্রিয়ত] ও হ্বজনী শক্তিকেই ভিতি 


কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ৮ 


করে নানাব্ধণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পূর্ব নিধিষ্ট একটা পাঠক্ষম 
আর শিশুর উপর চাপিয়ে তার সমন্তশ্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টাকে বিনিষ্ করে, খন 
ও দেহের দিক থেকে তার সম্ভাবনার পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া! হয় না। শিশুর 
রুচি, চাহিদা, সামর্থ সব কিছু বিচার করেই শিক্ষার ব্যবস্থা! করতে হবে। শিশুর 
শিক্ষা আজ আর পুথির বোঝায় ভারাক্রান্ত নয়। আজকের শিক্ষাবিদর। বুঝতে 
পেরেছেন গতানুগতিক পুঁথিকেন্দ্রিক নীরস শিক্ষাকে সরল করে তুলতে 
হলে এমন আয়োজন ক্ষরতে হবে যাতে শিক্ষার্থী মনে কবে শিক্ষার গ্রাতিটি 
কাজে তার একটি বিশি্ অংশ রয়েছে। শিশু নিজের মূল্য সম্পর্কে সচেতন 
হলেই প্রতিটি কাজে অত্যন্ত আনন্দের সাথে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করবে। 
শিশুদের কাজের মূল্য যত বেশী দেওয় যাবে ৬তই তাদের কাজের আগ্রহ 
বেড়ে যাবে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশু তার আত্মউন্মেষণের (961: 
[5952551) পথ খুঁজে পাবে। কাজের মধ্য দিয়েই শিশুর স্জনাত্মক 
কর্মশক্তি পৰি*ূ্ণ দিকাশের সযোগ পাবে । শিশু কাজের মধ্য দিয়ে যা আয়ত্ত 
করবে তাই হবে তার সতাকারের শিক্ষা ॥ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষ। গ্রহণ করলেই শিশুর জ্ঞানের ভিডি দৃঢ় হবে। মনে।বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় 
শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালনে যখযথ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে । মন্টেসরী-পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়শিক্ষার (96155 ":9113108 ) 
বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । শারীরিক ও মানসিক দুই রকম কাজই শিক্ষক 
ব্যবস্থা করতে হবে। টহিক কাজের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে মনের দিক থেকে 
সমান ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে শিক্ষায় সে আয়োজন রাখতে হ্যব। শিক্ষায় 
শিশুর আগ্রহ স্য্ করতে তার স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে ভিত্তি রে নানাক্ষপ 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। পুর্ব আলোচিত শিক্ষাপদ্ধতি 
ছাড়াও আমরা এ অধ্যায়ে যে সব শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করব যার ভিত্তি 
কর্মকেন্ড্রিক শিক্ষা । 

যুক্তিসিদ্ধ ও মনন্তত্বনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি :_-(1:০81691 8 955৩1০- 
1981581 71০0১০ )-__শিক্ষায় আমাদের সামনে থাকে শিক্ষার্থী ও 
বিষয় বস্ত। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হলে জানতে হয় তার ম্বরূপ--তার 
মনের গঠন। কিভাবে কি উপায় অবলম্বন করলে কোন রীতিতে বিষয় 
বন্তকে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর যন তাকে গ্রহণ করবে এসব জেনে 
আমাদের শিক্ষাপঞ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়। আবার উপস্থাপনের ক্ষেত্র 
যে রীতি ব। পদ্ধতিকে অন্থসরণ করা হবে, যে ভাবে বিষয় বস্তুকে ভাগ করে 


৮৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষার্থীর সাধনে ভুলে ধরা হবে তা যুক্তি-নির্ভর কিনা ত। দেখতে হবে। 
'শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের পিছনে দু'টি প্রভাব সক্রিয়__-একটি মনস্তাত্বের দিক 
'পরটি যুক্তির দিক। শিক্ষাদান একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা 
দিতে গিয়ে খেয়াল খুশীমত চললে শিক্ষা সার্থক হবার কোন সম্ভবন! নেই। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীতে কতগুলি শিক্ষাসম্পকঁঘ মূলনীতি 
(01851005 ০৫ চ4৫০20০0 ) মেনে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। এই যৃল- 
নীতিগুলি হয় যুক্তিত্রিদ্ধ (1.081091) না হয় মনস্তত্ব (995০১01981081) 
নির্ভর। শিক্ষাদানে শামরা যেকোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকি। 
যুকিনির্ভর শিক্ষা ক্ষেতে অবরোহ পদ্ধতি (150০0০), আরোহ 


পঞ্চতি (0400৬), বিশ্লেষণ ও সংশ্লরেষণ (4১128150081 2170 99000601091 
)0190,0৫ ) প্রভৃতি অন্গুদরণ কর] হয়। 


অবরোহ্থী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সাধারণ সুত্র বা সত্য উপস্থাপন করে 
তারপর উদাহরণ দিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা হয় (2028 
06756191 00 02£009151) | মানুষ মরণশীল এই সাধারণ সত্য থেকে--রাম, 
হ্যাম মান্য তাই মরণশীল এই বিশেষ সিদ্ধান্তে আসি। 

আরোহী পদ্ধতিতে শ্বতন্ত্র ভাবে কতগুলি উদাহরণ বিচার করে তার 
মধ্য থেকে সাধারণ গুণটি যার মাধ্যমে উদ্াহরণগুলি একই ক্ুত্রেআবদ্ধ হয় 
সেই গুণটিকে বেছে নিয়ে সাধারণ সত্যে এসে (2000 08100015709 
069615] ) পৌছান হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগ্তনের সাথে ধোয়ার অবিচ্ছেন্ভ 
সম্পর্ক দেখেই সিদ্ধান্ত করি ধোমার অস্তিত্ব আগুনের উপর নির্ভরশীল। 

বিশ্টেবণমুলক পদ্ধতিতে একটি বস্তুকে নিয়ে সেই বস্তাটি যে সব উপদানে 
গঠিত হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ করে তার প্রতিটি দিকের সাথে পরিচয় 
ঘটিয়ে দেওদ়। হয়। যেমন দেহ-বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে মানব দেহের বিভিন্ন 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্জের এক একটি দিক নিয়ে আলোচন। বরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 

জংঞবণ পদ্ধতিতে একটি বস্ত্র সমগ্র রূপটিকে একসাথে নিয়ে তারপর 
তার ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ব্যাখ্য। করা হয়। বিঙ্লেষণ পদ্ধতিতে অংশ 
থেকে পূর্ণের দিকে (2:০৪, 9879 00 ৮1101 ) যাই আর সংশ্ষেষণ পদ্ধতিতে 
আমর। পুর থেকে অংশের ( 1016 0০ 02105) দিকে যাই। 

শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্তিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বকে ত্বীকার করেও আমাদের 
কনে রাখ। দরকার যুক্িসিদ্ধ দিদ্ধান্তই যে শিশুশিক্ষার ক্ষেতে সর্বদা 
সহক্ষতম পথ এধারণা ঠিক নয়। যুক্কির বিচারে আমরা মনে করি 


কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ৮% 


শিক্ষাঞ্ম আমরা অংশ থেকে সমগ্রের দিক যাই সে পঞ্ধতিটাই ঠিক। একটু 
একটু করে বিষয় বস্তকে শিক্ষার্থার সামনে তুলে ধরলে তার পক্ষে বোঝবার 
স্থবিধা হবে। কিন্ত সাহিত্য পাঠে দেখ! গিয়েছে সমগ্র বিষয়টি শিক্ষার্থার 
সামনে উপস্থিত করে তারপর তার আলোচনা করলে সেষে ভাবে বিষয় 
বস্তর রস গ্রহণ করতে পারে, খণ্ড খণ্ড করে বিষয়টি পরিবেশন করলে সে ভাবে 
উপভোগ করতে পারে না। 

মনোবিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি শিশু মনের গঠন, শিশ্জর প্রহণের ক্ষমতা, শিশু 
মনের গতি প্রকৃতি সব কিছু বিচার করে নির্ধারিত হয়। মনের স্বাভাবিক 
গতিকে অন্থনরণ না করে ষদদি শুধু মাত্র যৃক্তি-নির্ভর করে শিক্ষাপন্ধতি গড়ে 
তোল] যায় তাহলে সেই শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক হবার সম্ভবনা কম। কারণ 
দেখ! গিয়েছে যুক্তির বিচারে আমাদের কাছেযা সহজ বলে মনে হয় শিশুর 
কাছে তা দহজ নাও হতে পারে। যেমন শিক্ষায় সহজ থেকে জটিলের 
দিকে যাওয়।র হুপপনী/তিকে আমরা মেনে চলি-_ এটা যুক্তির দিক থেকেও গ্রহণ 
যোগ্য । কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ব্যাপাকট] ঠিক তত সোজ। 
নয়। সহজ (910915 ) কথাটা আপেক্ষিক (75186 ), একে শিক্ষার্থার 
মানসিক গঠনের পটভূমিকায় দেখতে হবে। যুক্তির বিচারে সম্পূর্ণ বাক্য 
শেখানোর আগে একটি একটি শব শেখানে। সঙ্গত। কিন্তু কার্ধত দেখা 
গিয়েছে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে সু করলে ভাষ। শিক্ষা সুষ্ঠ ও সহজ হয়। 
সহজ বিচারট। সব সময় যুক্তি দিয়ে হবে না, হবে শিশুর গ্রহণ করবার ক্ষমতা 
দিয়ে। 

মনোবিজ্ঞানসন্মত শিক্ষায় শিশ্তর মনকে ভারাক্রান্ত করে$তুলতে পারে 
বা তার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে বা অপরিণত মস্তিফ যা গ্রহণ 
করতে পারবে না এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়না। আমরা জানি মূর্ত 
( ০97,0:605 ) বস্ত শিশুর কাছে যত সহজবোধ্য ও মূর্ত বস্তর মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়া যত সহজ, বিমুর্ত বস্তর (9৮৪০৫) মাধ্যমে শিক্ষ; দেওয়া ততটা সহজ 
নয় ও মানসিক গঠনের -একটা বিশেষ স্তরে না পৌছান পর্যস্ত বিষৃর্ত জিনিষকে 
শিশু তার কল্পনার মধ্যে আনতে পারে না। তাই মনস্তাত্বিক পদ্ধতিতে 
| মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে যাওয়ার কথা .বলা হয়। তেমনি শিশু যখন নতুন 
জ্ঞান আহরণ করে তখন তার পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্ধন্ত বিধান 
করেই শেখে। এ জন্ত মনন্তাত্বিকশিক্ষায় জানা (থেকে অজানার দিকে 
যাওয়ার পদ্ধতিকে অন্থসরণু করতে বল] হয়েছে 


খশিক্ষাপঞ্ধতি ও পরিবেশ 


'্াধুবিধ শিক্ষায় যুক্তিসিদ্ধ ও মনম্তত্বস্বত উভয় পঞ্জতির পিছনে শিক্ষার 
রধ সথ মুলনীতি (21851505) আছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করবার উপায় 
নেই) উভয় পঞ্চতিতেই শিশু-শিক্ষার উপযোগী যে রীতি ও প্রণালী রয়েছে 
গ্বান কাল ও পাঙ্জকে বিচার করে যদি তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় তাহলে শিক্ষা 
সার্ঘক হয়ে উঠবে। 

(পরবর্তী অধ্যায়ে শিক্ষার মূলনীতি [৪3105 0৫ £৫9০86107, অংশে 
এ সম্পর্কে আরে দ্বিস্তীত আলোচন। কর হয়েছে )। 


ডাক্টন-পল্লিক্কল্পন। (15100 295 ) 

গতানগতিক শরণীশিক্ষার বন্ধন থেকে শিশুকে মুক্তি দেবার যে আধুনিক 
গ্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলছে সেই গ্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ডান্টন-শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রবর্তিত হয়। শ্রেণীশিক্ষায় শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীৰ ব্যক্তিসতা। লোপ পেয়ে 
ধায়। ' শ্রেণী গত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর শ্বাধীনত, হুয়ং ক্রিয়তণ, ইচ্ছা-অনিচ্ছ। 
বছ পরিমাণে ব্যাহত হয়। পড়ার ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে পড়তে হয়, 
নির্দিষ্ট সময়টুকু অতিক্রান্ত হলে পাঠের বিষয় বদলে তাঁকে অন্য বিষয়ে মন 
দিতে হয় ডাপ্টন-শিক্ষাপঞ্ধতিতে শরণীশিক্চার অস্থবিধা দুর করে শিশুকে 
শিক্ষার ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট 
প্রদেশের ভাণ্টন সহরের টাউন হলে মিস হেগেন পার্বহাষ্ট এই নতুন শিক্ষণ 
পদ্ধতি নিয়ে গ্রথম পরীক্ষা সুরু করেন বলে এই পদ্ধতি ভান্টন-পরিফল্পন। 
নাষে খ্যাত। তিনি ১৯১৭ থুঃ এই শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করেন। একে 
18102880915 9০৮,০91 ও বলা হয়ে থাকে । ১৯২২ খুঃ মিস এভিলিন ডিউই 
এই পদ্ধতিকে [091001) [,90100258001:5 ঢ18 নাষ দেন। এই পঙ্ধতিকে 
'ল]াবোরেটরী প্রান বলার উদ্দেশ হচ্ছে এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষ গুলিকে এক 
একা পর্ীক্ষাগারে বাগ্কর্মশালায় পরিণত কর] হয় ও সেই ভাবেই ব্যবহার 
ফর! ছয়। পরীক্ষাগারে শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ, বই, ম্যাপ, চার্ট প্রস্তৃতি 
খাকবে ছাত্র-ছাতআজীরা নিজেরা সেই উপকরণের সাহায্যে নিজেদের পাঠ বা 
, আব্রণা খ্াধীন ভাবে চালিয়ে যাবে। 
' ভ্টা্টন-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপর নিজনিজ পাঠ আয়ত করঘায় দাসত্ব ভগ 
কর ছয়। প্রেবীশিক্ষার ব্যবস্থা এখানে, €নই.। প্েনীকক্ষের বদলে এখানে 


কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ৮% 


রয়েছে বিভিক্গ বিষয়-কক্ষ। প্রতিটি বিষয়-কক্ষে বিষয় উপযোগী শিক্গানর 
উপকরণ রয়েছে--শিক্ষার্থী নিজনিজ পাঠ আমত্ত করতে এর সাহাযা গ্রহণ 
করে। শ্রেণী-শিক্ষক এই পদ্ধতিতে নেই, আছে বিষয়-শিক্ষক । শ্রেণী-শিক্ষার 
মৃত শ্রেী-কর্ষে আবদ্ধ শিক্ষার্থীদের সামনে এরা বন্তৃত1 করেন না-এরা 
প্রশ্নোজন মত ছাত্রদের সাহাষ্য করেন মাত্র । শ্রেণীশিক্ষার মত শিক্ষার্থী 
এখানে নিহ্ছিয় শ্রোত] নয় ব1 এখানে শিক্ষকের বন্তৃতা শোনাই তাঁর একমান্ত 
কাজ নয়। শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা মত উপস্থাপিত সমল্তাগুলি নিয়ে কাজ 
করবে ও সমাধানের চেষ্টা করবে । শিক্ষার্থ এখানে শ্বাধীন ও সক্র্িয়। 

ডান্টন পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষা না৷ থকলেও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে 
শেীবিন্তান রয়েছে । শিক্ষক কোন বিষয়ের স্থরুতে একটি নিদিষ্ট পর্যায়ের 
ছাত্রদের সামনে মে বিষয় কি ভাবে আয়ত্ত করতে হবে সে সম্পর্কে সাধারণ 
ভাবে আলোচন1 করেন। তারপর একট। নির্দি্ সময়ের জন্য কাজ নির্দিষ্ট 
করে দেন। সেহ পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নিদিই কাজ শেষ 
করতে হুয় | ডান্টন-পদ্ধতিতে বছরের পাঠ বিভিন্ন বিষয়-শিক্মক কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করে দেন। এক-একটি ভাগ বা 811 নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে 
( সাধারণতঃ একমাস ) শেষ কগতে হয়) নির্দিই কাজকে বল] হয় £55150- 
0761), শিক্ষার্থী নিজেব ইচ্ছ।মত সময়-তালিকা তৈবী করে পাঠ প্রস্তত করে। 
তবে কাজ (89981709610) নেবার সময় তকে অঙ্গীকাব করতে হয়ঃ যে 
কাজ তাকে দেওয়া হল সেই কাজ সে নিই সময়ের মধ্যে শেষ করবে। 
কাজ নেবার পর ০স ত্বাধীন ভাবে কাজ স্থ্রু করবে। পরীক্ষা ণা থাকলেও 
চার সপ্তাহ শেষে তার পাঠ্য সে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা 
ত৷ প্রমাণ করবার জন্ত তাকে প্রস্তত থাকতে হবে। শিক্ষার যে কোন বিষয় 
নিয়ে সুরু করতে পারে ও যতক্ষণ খুশী একটি বিষয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে 
পারে। ইচ্ছা করলে একাধিক বিষয়ে মন সংযোগ করতে পারে বা একটি 
বিষয়ের উপরেই পরপর কয়েক দিন মন নিবদ্ধ কঃখতে পারে। শিক্ষক 
পড়ানন। কিন্ত নির্দিষ্ট সময় শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন। যে কোন শিক্ষার্থী সেই 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কাছে গিয়ে তার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে 
পাঁরে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রবণত] ও খুশী মত কাজ করবার 
যোগ পায়। শিক্ষকের সাহায্য যেকোন সময় গ্রহণ করতে পারে কিন্ত 
এজন্স কোন বাধ্য বাধকতা নেই। শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক। 

বিষয়-কক্ষে শিক্ষকুুচিপন্থিত থেকে নিয় কর্তব্য সমূহ পালন করেন +-- 


শিক্ষাপঞ্ধতি ও পরিবেশ 


১। বিষয়-কক্ষে পাঠের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখ।। 

২। যেনিধিষ্ কাজ দেওয়া হল সে সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা 
কর।। 

৩। বিষয় উপযোগী শিক্ষ।-উপকরণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
বাদ দেওয়া। 

৪| বিভির সমন্। কি ভাবে সমাধান করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ 
দেওয়া । ূ 

৫ | যখন সত্যিকারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখন কোন একটি সমস্যাকে 
পুরোপুরি ব্যাধ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়]। 

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে তার কাজে শ্বাধীনতা দেবার নীতিকে 
ডাণ্টন-পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ কর! হয়েছে। এ সম্পর্কে 1081697 
48509০180107-এর একবান। 128:61৮য়ে যা বল। হয়েছে তা বিশেষ ভাবে 
প্রণিধান যোগ্য । সেখানে আছে “05 0081505 চ187) 15250199076 
01 6৫080580610917921 120165810159001) ৪0191158016 00 0০ 501,0901- 
ভা01 0: 0900115 11910 6181)6 0০ 6181)66610 52915 ০৫৪8০. [10 21105 
৪ 61178 00০৩ ০0110 659010) 0091510)8 002 501300] ৪. ০0171001010 
1১616 0106 2000081 11766190000. ০0£ £:0003 15 0959101, ৪10 
10 92010201025 06 10916 70:01500 06 9011 0009 0196 00115 
6০910 ০01 ৬16৬১ 61৬11)6. 19100 10015 16800515111 £01, 224 
11/0651650 2195 1085 6৫040201015 

£1106 10100200005 192002006 50)606 12101801768) ড71১67০- 
109 816 ০০115০060 ৪1] 00০ 09015 8170 ৪191১818008 16181016 €০ (076 
281059191 50১)609, 

৪705৩ 08819 216 ৪011 8০৪6৫ 118 601705 101 0017561161)0 
8310০, (4১5 ৫009060 ৮5 917 7001 48105 10) 50৫61) 
[96551900961)0 30 5:00591007581 718০০6” ) 

দেখা যাচ্ছে ম্বাধীনতাই হচ্ছে এই পন্ধতির মূলকথা। মনোবিজ্ঞানসন্মত 
শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছাঁআনিচ্ছার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
শিক্ষার্থ তার নিজের খুশীমত যে কোন বিষয় লিয়ে কাজ করবে) কোন 
বিষয়ে লে মনোনিবেশ করলে তার কাজে হস্তক্ষেপ করা চলবে না, বা 
বানী নয়। সময-পত্জিক! (1209 [81০ ) থাকলে শিক্ষার্থী তার ইচ্ছা- 
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মত সময় কোন বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে পারত না। তাই ভাপ্টন-পদ্ধতিতে 
সময়-পত্রিকা বাঁদ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে যে হ্বাধীনতা দেওয়া 
হয়েছে সেই স্ব(ধীনতাই শিক্ষার্থীকে দায়িত্বের বন্ধনে বেধে ফেলে । বাইরের 
জোর জবরদত্তি তার উপরে একটুও নেই, কিন্তু নিজের সংকল্প রক্ষার জন্, 
আত্মসন্মান রক্ষায় সে নিজেই পড়ায় মনোযোগী হয়। শ্বাভাবিক দায়িত্ব- 
বোধ থেকে নির্দিষ্ট কাজ সে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে দেয়। 

ডাণ্টন-পদ্ধতিতে যেমন ইচ্ছামত কাজের স্থবিধা রয়ে তেমনি ইচ্ছা 
করলে পরস্পরের সহযোগিতায় দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার স্থুযোগও রয়েছে 
(৬৬1)০:০ 00008] 11705180010] 0£ £9005 15 00955116 )। দলবদ্ধ 
হয়ে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করবার ফলে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে সামাজিক চেতন স্যষ্টির সহায়ক হয়। তবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা 
সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষার্থীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 

ডান্টন-পদ্ধত্তিতে পরীক্ষ।র ব্যবস্থ। নেই বিষ্ত শিক্ষার্থীর পাঠ কতট। 
অগ্রনর হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজ রাখা হয়। শিক্ষার্থী কোন বিষয় কতটা 
আয়ত্ত করল তা জানার ব্যবস্থা না থাকলে পাঠ প্রগতি সম্পর্কে কোন ধারণ। 
করা ষায় না। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির রেকর্ড 
রাখেন। ছাত্ররা কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করবার পর তাব সারমর্ম দেখে 
অগ্রগতির লেখচিত্র (8:21) ) অস্কন করা হয়। এই লেখচিত্র দেখে শিক্ষক- 
শিক্ষার্থ উভয়েই উন্নতি সম্পর্কে ধারণ করতে পারে। শিক্ষার্থী বুঝতে 
পারে কোন বিষয়ে সে কয়েকটি 801€ পিছিয়ে আছে। শিক্ষক লেখচিন্র 
দেখে অগ্রগতি ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা বুঝতে পারেন ও দরবার হলে 
পাঠ-পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে পারেন। চুক্তি অন্যায়ী একটি কান্ত 
শেষ হলেই তাকে নতুন কাজ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে একজনের মবন্য 
আরেকজনকে বসে থাকতে হয় না। আপন আপন যোগ্যত। অন্সারে 
বিস্ভার্থীর। এগিয়ে চলে। 

ডাণ্টন-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে কাজ করবার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। 
»ত্বাধীন ভাবে কাজ করায় তার দায়িত্ব বোধ জন্মায় য। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
ও নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি বলেকাজ করবার ক্ষমতা ও সমন্ত। সমাধানের 
পক্ষে সহায়ক হয়। দলগত ভাবে কাজ করবার ফলে সহযে।গিতার মনোভাব 
বৃদ্ধি পায় ও অপরের মতামতকে মুল্যদিতে ও পরন্ধ1। করতে শেখে | বুদ্ধিমান ও 
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ষেধাবী ছাজ্রকে অনগ্রসর ছাত্রের জন্ত অপেক্ষ। করতে হয় না। নির্দি্ 
কাজ শেষ করতে পারলেই সে নতুন কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। 
আবার অনগ্রসর ছাত্রকে শ্রেণীর অন্তসবার সাথে এগিয়ে যাবার জন্য তাল 
সাগালাতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। বিষয় অনুসারে শ্রেণী-কক্ষ থাকায় 
বিভিন্ন বিষন্-কক্ষে নেই বিষয়ের উপযোগী পাঠ-পরিবেশ হষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের 
পক্ষে সেই আবহাওয়ায় কাজ করবার স্থবিধ। হয়। 

ডাণ্টন-পদ্ধতিব প্রধান অন্থবিধ। হচ্ছে মেধাবী ও বুদ্ধিষান ছেলেদের পক্ষে 
এ পদ্ধতি সথবিধাঁজনক হলেও সাধারণবুদ্ধি বিশেষ করে অনগ্রসর ছেলেদের 
পক্ষে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়। ছোট ছেলেদের ক্ষেঅ&েও এ পদ্ধতির প্রয়োগ 
খুব স্থবিধাজনক নয়। নীচু শ্রেণীর অ্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে শিক্ষকের 
সাহায্য ছাড়। নিজেদের ক্ষমতায় কাজ কর সম্ভব নয়। 

ডাপ্টন-পদ্ধতিতে “শ্রেণী পঠন' একেবারে নির্বািত করা হয়েছে । কিন্তু 
দেখ! গিয়েছে রলগ্রাহিতা-মূলক ও €প্ররণ!-মূলক পাঠে শ্রেণী-শিক্ষ। অধিকতর 
উপযোগী । এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে প্রায় নিক্ষিয় দর্শকে ভূমিক1 দেওয়া হয়েছে। 
অথচ তাকে সর্দাই ব্ষয়-কক্ষে উপস্থিত থ|কতে হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
একই লশ্ত। নিয়ে ছাজবা! আসছে, কখন কে আসবে তার স্থিরতা নেই? এর 
ফলে ত(র উপর চ।প অনেক বেশী হওয়ায় তিনি বিশ্রামের স্থযোগ পন না। 

অগ্রগতির পরিমাপ শুধুমাত্র অধীত বিষয়-বস্তর সারমর্ম লেখ দেখেই 
ঠিকমত বিচার করা যায়না । সাধারণ শিক্ষার মত প্রপ্নোভরের মাধ্যমে 
শিক্ষ/র যোগ এ পদ্ধতিতে নেই | শ্রেণী-পঠনে প্রঙ্গোতিরের মাধ্যঘে বিষয়বন্ত 
সম্পর্কে সম্যক ধারণ। জবার ও কোন সমন্তা থাকলে ত1 সযাধানের পক্ষে 
সুবিধা হুয়। 


" ভাণ্টন-পদ্ধতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে প্রচুর বিষয়-কক্ষ, 
শিক্ষাথাঁদের পর্যাপ্ত আনন সংখ্যা, অভিজ্ঞ রিষয়-শিক্ষক সংগ্রহ, প্রচুর খরিমান 
শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার। ভারতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে এই 
পদ্ধতির প্রস্নোগের চেষ্টা হয়েছে। ১৯২৪খুঃ পাঞ্জাব এডুকেশন জার্ধালের 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকেছ্জান| যায় যে একবার 0016£58 001158-এ ভাণ্টন- 
পঙ্ধতি প্রগ্নোগের চেইা হয়েছি কিন্ত সে প্রচেষ্ট। কার্ধকরী না হওয়ায় 
পথিত্যন্ক হয়। লাহোর 067051 251751186 00116£5-এ এই পদ্ধতির 
্রান্থোগ প্রচেষ্টা কিছু! সার্থক হুয় কিন্ত সেখানে কাজ বেশীদুর অগ্রপর 
ফছছনি। বাংল। দেশে বহরষপুত্ের কোন একটি হুইস্থলের প্রধান 
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শিক্ষক উৎসাহী হয়ে ভাণ্টন-পদ্ধতি ভার স্থলে প্রয়োগ করছে চে! 
করেছিলেন। ছ্‌'টি শ্রেণীর জন্ত নি্ি্ কাজ (55516127061) ঠিক করে 
বিষয়-কক্ষ ঠিক করে কাজে অগ্রসর হন। ছু"মাসের মত কাজ চালিয়ে 
কতকগুলি অস্থবিধার জন্য পরিবল্পন৷ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 


প্রজেউু পদ্ধতি (2:০15০0 146070 ) 


ডিউই শিকাগে। সহরে [.909:86015 5০০০1-এ তার শিক্ষানীতিকে 
বাস্তব রূপ দেবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা! স্বর করেন। তিনি গতাচুগতিক 
শিক্ষ।পদ্ধতিকে ত্য।গ করে নানারূপ কাজের মধাদিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা বরেন। 
পেনন্দিন বর্মজাৎনে আমরা বহু সমস্তার সম্মুখীন হই, সমশ্বার সম্মুখীন 
হয়ে সমশ্তা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা না বরে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা! করি। 
সমন্তা সমাধানে তৎ্পর হয়ে নান। উপায় উদ্ভাবন করি। গঠনমূলক কাজের 
মধ্যদিয়ে সমশ্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আমর বাশুব জীবনে বনু অভিজ্ঞত। 
সঞ্চয় করি। সমশ্য। সমাধানে কর্ম তৎপর হয়ে আমরা যে ভাবে শিক্ষালাভ 
করি ভিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিতে সেই নীতিরই ্য়োগ করেছেন । এই পদ্ধতিকে 
বলা হম্ব 7:019161 160১0. ভিউইর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে শ্রেণী কক্ষের 
শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি দেওয়! হয়েছে। স্বাভাবিক পরিবেশে শ্িিক-নির্ভর 
ন। হয়ে যতটা সব শিক্ষার্থীরাই নিজেদের সমশ্তার সমাধান করবে। এই 
সমস্তা সমাধানযূলক কাজের মধ্যদিয়েই তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। 
সে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জন করবে। সহযোগিতামূলক 
কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের উপযুক্ত ছয়ে উঠবার যোগ্যতা লাভ 
করবে। ডিউই চেয়েছিলেন শিক্ষার্থী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সার্থক সামাজিক 
জীবরূপে গড়ে উঠবে। তার :01200 11611500 এর মধ্য দিয়ে তিলি 
সেই সার্থকতায় পৌছতে চেয়েছেন। 

বিগত প্রথম যহাসমরের পর ডিউইর শিক্ঠ ডাঃ কিলপ্যান্টরক ডিউইর 
শিক্ষাপজ্ধতিকে কিছুটা! পরিবতিত করে বাস্তব সমাজের পরিবেশে বাস্তব, 
জীবনের বিভিন্ন সমস্ত! সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের ডিভিতে প্রজে্ 


৯. 'শিক্ষাপঞ্চতি ও পরিবেশ 


নি 


পচ্চতির পরিকল্পনা করেন। ছিভেনসন বলেছেন, প্রজেক্ট হচ্ছে একটি সমস্তামূলক 
ফার্ছ য! হ্বাভাবিক পরিবেশে অছ্ঠিত হয়েছে" 2:0)500 15 & 
515298008০6 527:1150 0০ 50500150500 1165 0200181 5868108-, 

এই পড্তিতে যে কাজটি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে তা হবে সমস্তা মূলক 
এবং শিক্ষার্থীরা সেই সমন্তার সমাধান করবে শ্রেণীকক্ষের বাইরে স্বাভাবিক 
পরিবেশের যধ্যে। কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট সম্পর্কে বলেছেন “৮:০1০০৮ 15 
8& 5/001619691050 00109561601 2০0৮0 25০0050 17 ৪ 50০181 
৩0511030061,5 প্রজেক্ট হচ্ছে একটি উদ্দেশ্তমূলক কাজ যা সামাজিক 
পরিবেশে সর্বান্তঃকরণে সম্পাদিত হবে। 

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রতিটি কাজের পিছনে থাকবে" একটি সমস্যা এবং 
সেই সমস্যার পিছনে থাকবে একট] উদ্দেশ্ত । সমস্যা শিক্ষার্থীর সাষনে 
উপহ্কিত কর! হলে ভার! সেই সমস্যাটির সমাধান করবে ও এই সমস্যা 
সমাধানের মধ্য দিয়ে কাজটির উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হবে। 

সযস্যামূলক কাজটির উপস্থাপন থেকে সার্থক সম্পাদন ও তার এ 
“ববেচন। পর্ধস্ত আমরা চারটি শুর লক্ষ্য করি। সেই শুরগুলি হচ্ছে__ 

১। শিক্ষার্থীর সামনে যখন একটি কাজ বা সমস্যা (6£০36০6) 
উপস্থাপন করা হবে তখন তাণা স্থির করবে এই কাজটি তারা কেন 
করবে। সেই বিশেষ সমস্য। সমাধানের মধ্য দিয়ে কি উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হবে_- 
তাই প্রথম স্তরের লক্ষ্য হচ্ছে উদ্দেগ্ত স্থির করা--(731005108 ) 

২। উদ্দেশ স্থির করবার পর ঠিক করতে হবে কি করে কাজটি কর! 
যায়_-অর্থাৎ সমস্যার সমাধান হয়। একে বলা যায় পর্িবল্পনার স্তর 
(190.011)5 )। এই স্তরে কাজটি কয়টি ভাগে (91710) ভাগ করা হবে। 
কে কতট! কাজ করবে, ৪1010গুলি সম্পাদনের জন্ত কিভাবে দল গঠন করা 
হুবে'তা ঠিক করে নেওয়। হবে। 

৩) এর পর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। পূর্বনির্ধারিত 
পরিকল্পনা অনুসারে উদ্দেশুমূলক কাজটি বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সবাই 
কাজ করবে। এইস্তয়কে বলাযায় কর্মসম্পাদন ত্র (635০06138 )। 

৪1 কাজটি সম্পার্সের পর আসবে বিচারের শুর (1050816 )। ষে 
কাজটি বা সহ্স্যাটি সমাধান কর হল তা কতটা সফল হয়েছে, যে উদ্দে 
নিয়ে কাজটি স্থুর হয়েছিল তা সিদ্ধ হয়েছে কিনা, ক্রটি-ব্ছ্যিতি কি রইল, 
কি শিক্ষা হল সে সম্পর্কে সবাই মিলে আলোচন। করবেঃ বিচার করবে। 


কয়েকটি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ম্ 


বি/লয়ের প্রাথমিক দিক থেকেই শিক্ষার্থীদের বান্তব অভিজতার মধ্য 
দিছে শিক্ষা দেওয়া যায়। সঙয় জেখতে শেখান, দিগ.নির্ণয়, স্কুল বাড়ীর 
নক্সা! করা, স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা, বাগান তৈরী করা, পণ্ড- 
পক্ষী পান করা প্রভৃতি বহু জিনিষ ছেলেদের প্রজে্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে 
শেখান যায়। প্রজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে অন্ুবদ্ধ প্রণালীর 
(00215619007) মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। মৃল বিষয়ের সাথে যুক্ত 
ইয়ে অন্ত যে সব বিষয় আসবে তার আলোচন। করা হবে ও শিক্ষার! 
সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। যেমন স্থির ক্ষরা হুল ছেলেরা 
স্কুলের জমিতে একটি বাগান করবে। প্রথমে কাজের উদ্দেশ্ঠ স্থির করে মিতে 
হবে__কেন বাগান করা হচ্ছে, এর সার্থকতা কি, এর কোন প্রয়োজন বা 
উপকারিতা আছে কি নাসে সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচন। হবে। তারপর 
বাগানটি কি করে কর! হবে সে সম্পর্কে সবাই মিলে পরামর্শ করে একটি 
পরিকল্পনা রচনা করা হুবে। কাজটি কয়েকটি ভাগে ভাগ বরে ভিঙ্গ ভিন্ন 
দলের উপর এক 'খবটি অংশ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া! হবে। পরিকল্পন। 
হয়ে যাবার পর বাগানটি তৈরীর কাজ গুরু হবে। প্রতিটি দল নিজেদের 
অংশের কাজ কুষ্টুভাবে সম্পাদন করে কাজটিকে বান্ডবে সার্ক করে তুলবে | 
এর পর সম্পাদিত ক1জটির বিচার বিশ্লেষণ হবে-_ক্রটি-বিচু/তি কোথায় রইল 
তা যেমন খুজে বের করা হবে, তেমনি ক1জট। কতট। সার্থক হল তাও 
দেখতে হবে। 


এখন দেখা যাক এই বাগান তৈরী কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা অম্ুবন্ধ 
প্রণালীতে কি (ক কাজ শিখতে পারি এবং কোন কোন বিঃ সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান হয়। বাগান তৈরী করতে প্রথমেই একটি নক্সা করতে হৰে-- 
সবুজের কোন জায়গায় বাগান হবে- কতটুকু জমিতে বাগান হবে সব মেপে 
স্থির করে নিয়ে নক্মাতে দেখান হবে। তারপর যে মাটিতে চাষ হবে তার 
গুণাগুণ কোন মাটিতে কোন ফলল জন্মায় সে সম্পর্কে আলোচন। হবে। 
কোন খতুতে কোন ফসল ফলবে, কোন ফুল কোন খতুতে'হয় প্রানঙ্গিকভাবে 
উদ্ভিধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হবে। জমিতে সার দেওয়া হলে কি সার 
দেওয়া দরকার, বীজ সংগ্রহ করতে হলে নার্শারীতে চিঠি দিয়ে বীজ আনিয়ে 
নিতে হবে। বাগান তৈরীর একটা খরচ আছে, সেই খরচের হিসাব রাখা। 
কাজটি থু হবার পর ধারাবাহিকভাবে কাজের অগ্রগতির বিবর্ণ লিখে রাখা 
হুবে। বাগান শেষ হলে কাজের বিচার কর হবে--আঁলোচন! সভায় 


০ « শ্্্বপদ্ধতি ও পরিষেশ 
বিগ্েষণ কর] হবে কাজে কোথায় ত্রুটি রয়েছে, কতটুকু সার্থক হয়েছে। ভাই 
দেখা ধাচ্ছে একটি বাগান করবার মধ্য দিয়ে ছেলের! নক্সা তৈরী» উদ্ভিদতত্ব, 
ভূত, চিঠিলেখ'। হিসাব রাখা॥ ভাষাশেখা প্রভৃতি সর কিছুই শিখতে 
পাত্ধবে | কাজের যধ্য দিয়ে তাদের দেহচর্চাও হবে। প্রজেক্ট সম্পানে 
গজনীশকির বিকাশ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, সহযোগিতার মধ্য ছিয়ে 
পারম্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রভৃতি বহু উদ্দেশ্ত দিদ্ধহবে। অন্থ্বদ্ধ 
প্রণালীর একট] বিপদ হচ্ছে অতি উৎসাহীর। অনেক সময় কষ্ট-কল্পন! ও 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েক সাথে যোগ্তত্র স্থাপন করতে গিয়ে শিক্ষা-ব্ভাটের 
স্ট্টিকরেন। এ সম্পর্কে 31:70). 4৫805 সভর্ক করে বলেছেন, *..৮.১এ 
05616 ঘ৪৪ 2. 8015061700০ £€০9 6০ 6য011010)65, 2100 9077091010095 
00101041000 6০6 1000 2 30866 0: 10600102016 ০0000051912, 4৯11 
0০ 50015565 £606 10160 00 10 2. £2156191 10110916.+ 

প্রজেক্ট পদ্ধতি ডিউইর পক্রিয়্তা-তত্বের উপর প্রতিষ্টিত। শিক্ষার্থীরা নিজেরা 
সক্তিমভাবে সমন্তা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং কাজটি করবে 
তারা শ্ব'ভাবিক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে । তাই প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কাজের 
মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সামজিক চেতনার বিকাশলাভ এই 
ছুই ঘটবে। ডিউই শিক্ষায় ব্যক্তিত্বা ও সমাজসত্বার মধ্যে কোন বিবোধ 
খুঁজে পাননি তাই তিনি এই দুইয়ের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন প্রজেক্ট 
পদ্ধতিতে ডিউইর সেই শিক্ষাদর্শের দপই কিলপ্যাট্রিক দিয়েছেন। 

প্রজেক্ট পদ্ধতি আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিশুর মধ্যে যে ম্বাভাবিক 
সজনপ্রতিভা ও কর্মপ্রবণতা রয়েছে তার বশে কাজ করতে চায়। 
যেহেতু শিশু কাজ করতে ভালবালে তাই তারা নিজেদের আগ্রহেই কাজ 
করবে। আগ্রহ ও সমন্তা সমাধানের কৌতৃহলের দ্বারা অন্থপ্র।ণিত হয়ে সে 
কাজে স্বাভাবিক অঙ্ছপ্রেরণ। লাভ করবে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিশুকে কাজ 
করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সমস্যাটি যা শিশুর সামনে উপস্থাপিত 
হল তা সে দিজেই সমাধান করবে। কাজের আনদ্দের মধ্য দিয়ে সে যে 
শিক্ষালাভ করবে তার ষধা দিয়ে সে বাস্তব অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করবে। 

সাধার্ণ শিক্ষায় একটি ধাঁজ করতে গিয়ে বা একটি বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ভার পিছনে ফি নীতি (72870015155) রয়েছে সেটাই আগে শেখান হয়। 
প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজের পিছনে কি নীতি আছে শিক্ষার্থার] তা 
নিঙ্ছেবাই কান্ধ করতে গিয়ে প্রয়োজনমত দেনে নেবে। 


কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপন্ধতি | ৯৭ 
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প্রজে পদ্ধতির অস্থ্বিধা হচ্ছে একটি প্রজে শেষ করে আক্েকটি 
প্রজেক্ট স্থরু করবার মধ্যে যে ফাক (8৪০) থেকে যুয় তার মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা কর! সম্ভব নয়। এর ফলে অনেক বিষয়ে জান 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিয়শ্রেণীর অল্প বয়স্ক ছাত্রদের জন্য প্রজেক্ট উপযোগী 
হলেও উচ্চশ্রেণীতে যেখানে জটিল বিষয় রয়েছে সেখানে শিক্ষণীয় বিষয়ের 


ধারাবাহিকতা! রক্ষা! না পেলে শিক্ষালাভ সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে ্রজেক্টের 
কার্ধকরীত। সীমাবদ্ধ । 


*অন্গবন্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার একটা সীম! আছে--সীম! ছাড়িয়ে 
একে বিষয়াস্তরে সম্প্রসারিত করলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় এবং এষন 
সব বিষয়ের আমদানী কর] হয় যার সাথে প্রজেক্টের কোন সম্পর্ক নেই। 
প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে সব বিষয় শেখানো সম্ভবও নয়। অনেক সময় কাজের 
চাপে প্রজেক্টের শিক্ষামূলক দিকটি চাপা পড়ে যায়। 

অন্ুবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা! দিতে হলে শিক্ষকের যে পরিমাণ অভিজ্ঞত। 
থাক] দরকার ও বন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেন্প শিক্ষক 


পাওয়া কঠিন। 
॥ দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলে সহযোগিতামূলক মনোভাব তই হয় 


সামাজিক বোধ জন্সায় আবার দলের মধ্যে মিশে কাজে ফাকি দেবার 
ইচ্ছ1 থাকলে তাও খুব কঠিন নয় এবং সর্ধকালে স্বদেশে ছু'চারটি ফাকিবা্‌ছ 
ছেলে থাকবেই তারা এ স্থযোগ গ্রহণ করবে। 

প্রজে্ পদ্ধতির সাথে আমাদের দেশের বুনিয়াদী শিক্ষাপ্ধতির 
অনেক দিক থেকে মিল রয়েছে । বুনিয়াদী শিক্ষা, গজেক্টের ন্যায় কর্মকেন্দ্রি। 
এখানে একটি শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপরিকল্পিত হয়েছে । বুনিয়াদী 
শিক্ষায় শিগুর পরিবেশ অনুযায়ী কয়েকটি শিল্প .থেকে একটি শিল্প যেছে 
নিতে হুয় যার সম্পর্কে শিশু শ্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করবে। এই পদ্ধতিতেও 
মূল শিল্পটি থেকে অন্গবন্ধ গ্রণালীতে নান। বিষয়ে জানলাভের সুযোগ আছে। 
উদ্তয় পদ্ধতিতেই মানসিক ও দৈহিক উভয় দিকের চর্চাই হয়। ছুইটি 

৭ 


৪৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


পৃদ্ধাতিতেই হাঁশ্ব পরিবেশের মধ্যে কর্মের পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষাকে 
বাস্তব জীবনের সাথে সংযুক্ত কর! দুই শিক্ষাপন্ধতিরই বৈশিষ্ট্য | 

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই প্রজেক্ট স্থির করে। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে 
সীখাধ্ধ কেক্টি পূর্বনির্দিষ্ট প্রজে থেকে একটি প্রজেক্ট বেছে নিতে হয়। 
প্রজেক্ট পদ্ধতির জানলাভের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা! কর! সম্ভব নয়। একটির 
পুর একটি গ্রজেই নিয়ে ছেলেরা কাজ করে যায় ফলে তাদের জানার মধ্যে 
কাক থেকে যায়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে একটি সুল শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট থাকে বলে 
স্বিভি্গ বিষয়ের যধে ধারাবাহিকতা রাখা সম্ভব হয়। 

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে কর্মটি গৌণ, শিক্ষা্গাডই মুখ্য কিন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা- 
পঞ্চতিতে বিষয় খিক্ষার সাথে শিল্পকে দক্ষতালাভ করতে হয়। শিল্পটি 
এখানে গৌণ নহে। বুনিয়াদী পদ্ধতি কর্মকেন্ত্রিক হলেও মূলতঃ তা শিল্প- 
কেন্ত্রিক। বুনিয়াদী শিক্ষা! সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছেন--%4...1000৮ ৪০6৮1 
০619৮: 000 0:80 ০6006. তবে একথা মনে রাখতে হবে গাদ্ধীজি 
পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের যে গুরুত্ব ছিল বর্তমানে তার কিছুটা 
পরিবর্তন হয়েছে। দুইটি পদ্ধতিতেই শিক্ষার্থার সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে 
অন্থবদ্ধ গ্রণালীতে শিক্ষা দেবার নীতিকে গ্রহণ করায় গ্রজেক্ট ও বুনিয়াদী 
শিক্ষ1 উভয় পদ্ধতিকেই কর্ণকেন্দ্রিক শিক্ষার শ্রেণীতৃক্ত কর! যায়। 


হরর এরর আরা 


উইনেটকা পদ্ধাতে (৬06৮5 2) ) 


. চিকাগো সহরের নিকটে মিচিগান হদের তীরে উইনেটকা নাষক স্থানে 
ওয়াসবাশ (ড/391/580) ১৯১৯ থৃং একটি নতুন ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপঞ্ছতির 
প্রবর্তন করেন। উইনেটকার প্রাথমিক ও জুনিমার হাইস্কুলে এই পদ্ধতির 
প্রথম প্রয়োগ কর] হয় বলে এই শিক্ষাপ্রণালী উইনেটক] পদ্ধতি নামে খ্যাত। 
। -ব্যক্কিগত শিক্ষার ঘে নীঘ্ভির উপর ভাণ্টন শিক্ষাপদ্ধাতি গ্রতিষ্তিত 
'উইনেটক। শিক্ষা-পরিকল্প্জার ভিত্তিও সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা । উদ্ধেশ্ত এক 
হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে ভি ভিন্ন প্রণালী অনুহৃত হয়। 
উইনেটক। পদ্ধতিতে পাঠক্রমক্ ছু'টি ভাগে ভাগ কর! হয়েছে-_(ক) সাধারণ 
'স্বাত্যাবক বিষয়সণৃহ €0000002 €88600915 ) (খ) সামাজিক ও কৃজনী- 
স্থল দলগত কাজসমূহ (59০০181 800 €6805৩ 8200০ &০6$51$68")। 


কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি - কহ 


অত্যাবশ্ুক সাধারণ বিষয়সমূহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আর 
করতে হয়। ভান্টন পদ্ধতির মত এখানেও শিক্ষার্থীকে কাজ (85518015515) 
দেওয়া হয়। বিষয়সমূহ কতকগুলি এ1৮-য়ে ভাগ করে শিক্ষার্থী নিজের 
সাধ্যান্ছসারে কাজ করে কাজটি বা সমহ্তাটি সমাধানের চেষ্টা করে। একটি 
ইউনিটের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে ইউনিটের উত্বর 
সম্বলিত একখানি কাগজ পায়। উত্তরপত্র্রের সাথে মিলিয়ে যদি দেখে 
নিজের উত্তর হয়নি তখন্ন সে আবার নিজের ভূল সংশেগিন করতে লেগে 
যায়। যদি তার নিজের সমস্ত উত্তর পূর্বপ্রস্তত উত্তর-পত্রের সাথে মিলিদ্বে 
দেখ। যায় উত্তর নিতু্ল হয়েছে তাহলে সে শিক্ষককে পরীক্ষ। নেবার জন্ত 
অন্থরোধ করে। প্রতিটি ইউনিটে যদি পুরে! মার্ক পায় তাহলেই শিক্ষক 
তাকে পরের 901৮ নিয়ে এগিয়ে যাবার অন্থহতি দেন। পরীক্ষায় পাশ 
করতে না পারলে আবার তাকে পুরোন ৪1 নিয়ে কাজ করে পরীক্ষার 
জন্ত প্রস্তত হত ত্র। 

উইনেটকা শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্্য-নীতির 
(10701510091 1651610০6 ) স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শিশ্তর 
পক্ষে অত্যাবশ্তক বিষয়সমূহে একই হারে উন্নতি করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর" 
নিজক্ষষমত1 অনুসারে নিজেদের চেষ্টায় প্রধান বিষয় সমুহ আম্‌ত্ত করে। 
গতাস্ুগতিক শ্রেণীশিক্ষার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই। কিন্তু উইনেটকা 
পদ্ধতিতে শ্রেণীশিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ কর হয়নি। এখানে একই 
সাথে একজন শিক্ষার্থী তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়তে পারে। কোন একা 
ছাত্র হয়ত সাহিত্যে বেশ কিছুট1 এগিয়ে আছে, বিজ্ঞানে নির্দি্ যান রক্ষা করে 
চলছে, অঙ্কে পিছিয়ে আছে, শিক্ষার্থী যে বিষয়ে যে কয়মাস এগিয়ে ব! 
পিছিয়ে আছে সেই অন্গসারে সে বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে 
পারে। বিভিন্ন ব্ষিয়ের প্রগতি যদি একই হারে না হয় তাহলে বিভিন্ন বিষয়ে 
ঢ:01001807 ও বিভিন্নভাবে হবে । কোন এক বিষয়ের অগ্রগতি ও প্রমোশন 
অন্য কোণ এক বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া কি পিছিয়ে থাকার উপর নির্ঘরশীল নয়। 
এই শিক্ষাপদ্ধতিতে বাৎনরিক পন্নীক্ষার ভিত্তিতে প্রমোশনের ব্যবস্থা! নেই। 
শিক্ষার্থীর] নিজ নিজ নিদিই্ কাজ শেষ করে যেগ্যতাঁর পরিচয় দিতে পারলেই 
তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হুয়। 

সৃিধর্মু দলগত সামাজিক কাজগুলিতে সবাইকে অংশ গ্রহণ করতে হুয়। 
নাছ, গান, অভিনয়। চিত্বাক্কন, ব্িভি্ন ক্ৃছনধর্মী কাজে তারা অংশ গ্রহণ 


১৪৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


রয়ে। ছাঁতরদের জন্ত অত্যাবন্তক শিক্ষণীয় বিষয়গুলির জন্ত যেরূপ 
পৃরীক্ষার র্যবন্থা আছে-_দলগত কাজের জন্ত কোন পরীক্ষা বা যার্ষের 
ঝাবন্থ। নেই--এসব কাছে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করে আনন্দলাভ করে-- 
এটাই ভাধের পরম লাভ। ছাত্রদের প্রথম থেকেই গঠনমূলক কাছে শিক্ষ। 
গ্েওয়া হয়। তার1 সমবায় বিপণি, স্কুল ম্যাগাজিন পরিচালনা, ক্লাব গঠন . 
প্রন্কুতি কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। স্কুলের বিভিম্ন দলগত কাজ 
পরিচালনার জন্ত ধবিভিন্ন কমিটি আছে, প্রতিটি ছাত্রকেই কোন না ফোন 
সঙ্গিত্তির সভ্য হতে হবে। সাধারণ পাঠক্রম বহিভূ্ত এসব হ্জনধর্মী গঠ$ন- 
মূলক কাজের যধ্য দিয়ে তাদের ম্বাভাবিক শৃঙ্ঘলাবোধ জন্মায়, দলগত কাজের 
যধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় সামাজিকবোধ জাগ্রত হয়। পড়ার 


পরিবেশ নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দময় হওয়ায় শিশুর। পড়ায় আগ্রহ 
বোধ করে। 


বিস্তালয় সংগঠান একজন কয়ে মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশারদ) 
চিকিৎসাবিষ্কানী ও একজন সর্বক্ষণের জন্ত নিযুক্ত সম্পাদক যুক্ত থাকেন। 
রিভিয়্ ভ্ঘরের চান্দের উপযোগী করে যনোবিজ্ঞান-সম্মত পুস্তক রছন। 
করা হুয়। ছাত্রদ্দের আচরণ সম্পকাঁয় সমস্যা মনোরোগ-বিশাংদ 
সয়াধান করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী সাধারণ স্থাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন। 
বিছিষ্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বন্ন সাধন করেন সম্পা্ক। 

ওয়াসর্ণ পরিকল্পিত এই শিক্ষাপদ্ধতিতে ভাণ্টন শিক্ষাগদ্ধতির ক্রটি 
গুলিকে যতদুর সম্ভব পরিহার ক্রবার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্ষিমুখীন- 
শিক্ষাগ্রচেষ্টায় শেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষা- 
পরিবন্পন। করায় উভয় পঞ্জৃতির-ঘখ্যে একট] সমন্বয় সাধিত হয়েছে-_সেই সাথে 
জেনীশিক্ষার দোষ-ক্র্টি থেকেও শিক্ষাকে মুক্ত রাখ! সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তি- 
মৃখবীন শিক্ষাপরিকল্পনা সমূহের যধ্যে উইনেটক শিক্ষাপদ্ধতির ভবিষ্যৎ খুবই 
সন্ভাবনাপূর্ণ। 


ডেক্রলি পদ্ধাতে (7076 709০:০15 216৮০ ) 
গুডাইভ ভেক্রলী (051৫6 106০:০015 ) ছিলেন বেলজিয়ামের একজন 
' চিকিৎসক। ক্রসেলস সহরের কয়েকটি স্থূল তার পরিকপ্সিত শিক্ষাপদ্ধতি 
অনুসারে পরিচালিত হয়। ডেকবী-পন্ধতিডে ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় 


কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ১৯১ 


শিক্ষাপন্ধতির সমন্বয় হয়েছে । তার শিক্ষানীতির মূলকথ। হচ্ছে জীবন যাপনের 
হধ) দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ। তিনি বলেন বিভ্ভালয় এমন প্রাকৃতিক পরিবেশের 
মধ্যে স্থাপিত হবে যেখানে শিশুরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা পধবেজ্গণের 
যধ্য দিয়ে বছ বান্তবজ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষা হবে বাস্তব জীবনের 
অঙ্গ এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়হে শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভ করবে। এজন্ত 
ভেক্রলী-স্কুল সম্বন্ধে বল! হয়েছে--90110901 01 15201135 00:088% 
11৮1176. বিস্ত। লয়ে শ্বাভঃবিক সামাজিক পরিবেশ স্থষ্টি করব্ধর জন্ত পরিবার ও 
বব্ভালয়ের যোগাযোগ রক্ষা ও স্থলের নানা কাজে অভিভাবকদের 
অংশ গ্রহণ করবার কথ। তিনি বলেছেন। 

ডেক্রলী-স্থলে শ্রেণীকক্ষগুলি গবেষণাগারের মত বহু উপকরণে 
সঙ্জিত রাখা হুয়। এক এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দশ কি পনের জনের 
এক একটি 9:১৮-য়ে ভাগ কর! হয় ভারপর তাদ্দের একটি বিষয় নিদি 
করে দেওয়। হস ০ম সম্পর্কে তারা পড়াশুনা করবে ও কাজ করবে। 
দলবদ্ধ ভাবে তার! নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে কাজ করে। কাজ করবার সময় 
বিষয়টির নান। দিক নিয়ে আলোচনা হয় ও বিষয়টির সমস্ত দিক নিয়ে ভারা 
পড়াশুনা করে। এই জন্য প্রাসঙ্গিক ম্যাপ, চার্ট ও প্রয়োজনীয় বইয়ের 
ব্যবহার ও উল্লেখ করতে পারে । তারপর তাদের পর্ধবেক্ষণ ও অহ্নসম্বানে 
যে ফললাভ হল সে সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট পড়া হয়। যদি তার্দের 
বিবরণীতে কাজটি সম্পকাঁয় কোন উল্লেখযোগ্য দিক আলোচিত ন1 হয় 
তাহলে তার্দের আবার ফিয়ে সেই কাজটি করতে দেওয়া হয়৷ ছাত্ররা 
নিজেদের কাজের সমালোচনা করে এবং প্রত্যেক ছা কাজটি সম্পর্কে 
তার বক্তব্য বলবার স্থযোগ পায়। কাজের জন্য কোন নম্বর দেওয়! হয় না 
ও ছাত্রদের কাজের তুলনা-মুলক বিচার করা হয় না। | 

ডেক্রলী প্রথায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে শিক্ষা দেওয়া 
হয়। যেবিষয়ে শিক্ষার্থার আগ্রহ আছে সে বিষয়কে 'একন্দ্র করে অন্তান্ত 
বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে! 

ভেক্রলী প্রথা যেহেতু জীবন-মূলক শিক্ষণ তাই শিক্ষার্থীকে সমগাজ- 
জীবনের উপযুক্ত করে তোলবার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা, 
রুচি ও আগ্রহের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়, তাই দলবদ্ধতাবে কাজ করার সাথে 
কাধীন ভাবে কাজ করবার যথেষ্ট স্থযোগ এখানে দেওয়। হয়। শিশু- 
জীবনর্কে কয়েকটি শ্তরে ভাগ করা যায়, দেখ! গিয়েছে ত্তয়া্যা়ী শিশুর 


১২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


গ্বাগ্র্ক বিভিন্ন কপ হয়, এবং এই আগ্রহই শিশুর মানসিক গঠনকে 
দিযজ্রিত 'করে। তাই এই পদ্ধতিতে আগ্রহের কেন্দ্র স্থির করে সে বিষয়ের 
লাথে জড়িত অগ্তান্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হুয়। ডেক্রলী পদ্ধতিতে শিক্ষায় 
গ্লবদ্ধ ভাবে কাজ করবার প্রেরণা জাগে। শিক্ষার্থীদের যধ্যে দাদগিত্ব 
বোধ জন্মায়। নিজের! নিজেদের কাজ পরিচালিত করায় তাদের থ্যে 
বিচার বোধ ও পরিচালনার ক্ষমতা স্যত্ি হয়। 


ব্রাটাভিগ্ঘা পদ্ধতি (88918 9550500 ) 


বটাভিয়ার (নিউইয়র্ক ) স্থুল-সুপারইন্টেনডেন্ট জন কেনেডি এই শিক্ষা- 
পদ্ধতির প্রবর্তক। প্রধানতঃ পিছিয়ে পড়া ছাদের জন্যই এই পদ্ধতি 
প্রবতিত হুয়। যার। পিছিয়ে আছে এখানে তাদের বাদ দেওয়া হয়না 
যাতে তার! মেধাবী ছাত্রদের সাথে এগিয়ে যেতে পারে সে চেষ্টাই কর! 
হুয়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষা ও শ্রেীশিক্ষা প্রালীর যোগ সাধন করা 
হয়েছে। এখানে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ 
করা হয়। এখানে রোজকার শিক্ষায় ছাজ্রদের ব্যক্তিগত কাজের যথেষ্ট 
জুযোগ রয়েছে। ছাত্রদের কাজের উৎসাহ দেবাব জন্য যে কাজ 
তাদের করতে ঘেওম়। হয় শিক্ষকও সেই কাজ করেন। বাটাভিয়। পদ্ধতিতে 
প্রতিটি শুয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পদ্ধতির সাফলে)র গন্য 
প্রয়োজন অতি অভিজ্ঞ ও সযে!গ্য শিক্ষকের 


সঙ্ঘত্রছ পদ্ধতি ( 00940 7/1০0১০৭ ) 
গভাচ্গতিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা যে শিক্ষাপন্ধতির সাথে পরিচিত 
তা হচ্ছে জেনীশিক্ষাঠপদ্ধতি। শ্রেণীশিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক বক্তা আর 
শিক্ষার্থী নিক্কিয় আোত1। শ্রেনীশিক্ষায় ধরে নেওয়। হুয় একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা 
প্রায় একই প্রকাঁর যোগ্যতার অধিকারী । আধুনিক ঘনোবিজানসম্মত 
শিক্ষাপদ্ধতির স্যট হ্যার পর শ্রেণীশিক্ষা পদ্ধতির ক্রটিগুলি সম্পর্কে 
শিক্ষাবিধদ্ধের দৃষ্টি আকদ্ধিত হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য, গ্রহণ 
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করবার ক্ষমতা, বুদ্ধি, রুটি, আগ্রহ এক রফম হয় না, তাই শিশুকেশ্রীক 
শিক্ষায় শ্রেণীশিক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রবর্তন হয়। ব্যদ্ধিগত. 
শিক্ষাব্যবস্থায় বাক্তি শ্বাতত্ত্রের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়, এর 
ফলে শিক্ষার্ধাদের মধ্যে সমাজ চেতনা কি পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব 
দেখা যায়। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত উভয় শিক্ষানীতির সমন্বয় করবার 
চেষ্টা হয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে। 

সজ্ঘবন্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে কোন একটি কাজ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত হয়ে সম্পর় করে। কোঁন একটি নির্দিই কাজ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের 
বিভিন্ন দলে ভাগ করে করতে দেওয়। হলে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ ভাবে ভার 
বিভিন্ন দিক ও বিভিষ্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। যদি শুধুমাত্র বুদ্ধি- 
মূলক সমপ্যা হয় তাহলে সমস্যাটির সবদিক নিয়ে আলোচন। করে 
সম্মধানের পথ নির্দেশ করে দিতে পারলেই কাজটি শেষ হয়। সমস্যা 
সমাধান মুলক আপোচনায় সবাই অংশ গ্রহণ করে | বিভিন্ন গ্রন্থ চার্ট, 
পরিসংখ্যান প্রভৃতির সাহাষ্য সবাই যার যার বক্তব্য উপস্থিত করে। 
এখানে ঘলের সবাই আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসে । সব দলই 
তাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে বাঁখে। সবশেষে সমস্ত দলগুলি নিযে 
আলোচনার ব্যবস্থা হয়, বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন দল তাদের অভিমত পেশ 
করে। ০সখানে আবার সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোনা করে একটা 
সাধারণ সিদ্ধান্ত কর হয়। সঙ্ঘবদ্ধ এই যেকাজ বা সমস্যা সমাধানের 
পদ্ধতি একে সমস্যা পদ্ধতি (0:012]9 20500 ) বলা যায় । ব? শিক্ষা 
পদ্ধতিতেই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার নীতি অহন্থত হয়, যেমন সেমিনার বা 
আলোচনা চক্র, গ্রজেক্ট, কর্মশাল। পদ্ধতি (দয০:] 51১07) দলীয় আলোচনা 

সঙ্ববদ্ধ কার্ধপন্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি দলে 
বিভক্ত করা হয়। শিক্ষা্থারা লে বিভক্ত হয়ে সঙ্ঘবন্ধভাবে ম্ঘ্ত কাজটি 
সমাধানের চেষ্টা করে । সঙ্ঘৰদ্ধ কাধপ্রণালীতে দল পরিচালনার জন্য একজন 
ঈ্লনেত1 নির্বাচিত কর! হয় । দলনেতার পরিচালনায় নির্দিষ্ট বিঘয়টি বিস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা! করা হয়। দলগঠনের সময় ভাল মন্দ সব মিশিয়ে দল গঠন 
করতে হুয়। প্রত্যেক দলের যোগ্যতার মান যাঁতে যোটামুটি একই রকম 
হঞ়্ সেদিকে নজর রাখতে হয়। যদিও দলনেতার নেতৃত্বে আলোচনা কি 
কার্ধ পরিচালিত হয় তবুও প্রতি দলের কার্ধপ্রণালী ও কাজের অগ্রগতির 
প্রতি শিক্ষক সতর্ক দি রাখুবেন। দলের প্রতিটি ছেলে কাজ করছে কিনা 
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আলোচনা! ঠিক 'পথ ধরে অগ্রসর ছচ্ছে কিন! এসব দিকে তাঁকে নজর রাখতে 
হষে। প্রয়োজনঘত তিনি ঠিক পথের নির্দেশ দেবেন ও দলের থেকে কাজ 
আদায় করে নেবেন। 

সজ্ঘবন্ধ পদ্ধতিতে আলোচনা কি কাজ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিচালিত হয়। 
সেমিনার বা আলোচনাচক্রে কোন একটি বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত 
হবার পর আলোচনাচক্রে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মূল-বিষয়টির বিভিন্ন দিক 
নিয়ে ভিন্ন ভিয় ভাকে আলোচনা! করা হয়। নির্ধারিত সময়ের পর বিভিন্ন 
দরগুলি একজ্িত হুয়-এখানে বিভিন্ন দলের দলপতি তাদের দলের সিদ্ধাস্ত- 


সহলিত পূর্ণ বিবরণী পেশ করে। সেই সম্মিলিত আলোচনা থেকে বিভিন্ন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। 


প্রজেক্ট পদ্ধতিতে একটি কাজ বাস্তবে রূপ দেবার জন্ত সে কাজটিকে 
কতকগুলি 01:10য়ে ভাগ কয়ে এক একটি. দলের উপর সেই ৩71-গুলি 
সম্পাদনের ভার দেওয়া হয়। সবাই মিলে কাজ করে পরিকল্পিত লক্ষ্যে 
গৌছান হয়। কাজটির স্থরুতে নির্বিষ্ট গ্রজেক্টের উদ্দেশ্ট সম্পর্কে আলোচনা 
ফরে কাধ সম্পাদনের পরিকল্পন। কর! হয়। কাঁজটি হয়ে যাবার পর আবার 
আলোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের গুণাগুণ ৰিচার কর] হয়। 

সঙ্ঘবন্ধ পদ্ধতির বিভিনূপ দলীয় কাজে দলীয় নেতার একট! বিশিষ্ট ভূমিক! 
ক্য়েছে। দলবেতার স্থুগরিচালনার উপর দলের কাজের অগ্রগতি ও সাফল্য 
নির্ভর করে। দলনেতাঁকে গণতাম্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে । অনেক 
সহয় দেখা যায় দলনেতা! হ্থেচ্ছাচারী হয়ে দলের অন্ত কোন সভ্যকে মতামত 
প্রকাশের সথযোগ দেয় না--তার মতামত অন্থের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা 
করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দলনেতার নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের অভাবে 
জের মধ্যে বিশৃঙ্খলার কৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক দলনেতা দলের প্রতিটি সভ্যকে 
আলোচনাকালে মতামত প্রকাশের সমান সুযোগ দেবে। দলণেতাকে 
ফ্বেখতে হবে কোন অংশ গ্রহণকারী যেন আলোচনাকালে চুপ করে থেকে 
কাজকে এড়িয়ে না যায়। আলোচনায় বিভিন্ন অংশগ্রহণকারীর বক্তব্যকে 
সংহত করে দলকে সিষ্ধীস্তে আসতে সাহায্য করবে। অংশগ্রহ্ণকারীর! 
ভাবেন উপর স্তশুকাজটি সু সমাধানের জন্ত আগ্রাণ চেষ্টা করবে। 


শভুর্ঘ গ্যাস 
শিক্ষাদদানেত্র নীতি নির্ধান্ণ ও শিক্ষাপ্রণালী 


প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্রম- 
বিবর্তনের ধারাকে অন্সরণ করে আমর! দেখেছি বিভিন্ন যুগে শিক্ষা 
সযশ্তার রূপ হিল বিভিন্ন। যুগের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
যুগোপযোগী করে তোলবার প্রয়োজনে শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতির পরিবর্তন 
হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষার যে রূপের সাথে আমরা পরিচিত 


অষ্টাদশ শতাব্ধীতে রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাচিস্তার মধ্যে আমর! প্রথম তার 
সন্ধান পাই। তারপর বু মণীষীর সাধনায় বহু ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে বহু 
পরীক্ষ-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে বিংশ 


শতাব্দীতে কয়েকটি অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি প্রবতিত হয়েছে। শিশুর শিক্ষায় 
যে সব নীতি অনুস্থত হচ্ছে তা আমরা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিগুলিকে 
বিশ্লেষণ করলেই জানতে গারি। আধুনিক যে সব শিক্ষাপদ্ধতির সাথে 
আমরা পরিচিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদের দৃষ্টিভঙ্গীর অদ্ভূত এক্য লক্ষ্য করা 
যায়-_তা হচ্ছে শিশু সম্পর্কে এদের মনোভাব। সমস্ত আধুনিক শিক্ষ।- 
পদ্ধতিতেই দেখা যায় শিক্ষায় শিশুর প্রাধান্ত ্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 
আধুনিক শিক্ষাকে এই জন্যই বল! হয় শিশুকেন্ত্িক শিক্ষা (00110 05001 
৪৫০80০2), শিশুকে জেনে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে গ'খচিত হয়ে 
শিশ্তকে গড়ে তুলতে হলে শিশুশিক্ষার যে রূপ হওয়া দরকার সেইভাবেই 
আধুনিক শিক্ষার নীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। 

শিক্ষাকার্ধে তিনটা অঙ্গ-_-শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্ত ৷ এদের প্রাধান্ সব 
সময়েই এক রকম ছিল না। মধ্যযুগীয় শিক্ষব্যবস্থায় দেখা! গিয়েছে শিক্ষার 
ব্যাপারে শিক্ষার্থী অগ্রধান অঙ্গ। সে সময় শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষাজগতের 
হধ্যমণি বা কেন্দ্রবিন্দু । তিনিই মৃখ্য, তিগ্লিই সক্রিয়। ভার পরেই বিষয়। 
যার জন্ত শিক্ষার সমন্ত আয়োজন সেই শিক্ষার্ধথীই গৌণ। শিক্ষক যা 
শেখাবেন, যেভাবে শেখাবেন, যতটুকু শেখাবেন তাই শিক্ষার্থাকে শিখতে 
হবে। এই ব্যাপারে ছাত্রের গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তাঁর ভাল লাগা, তার 
ইচ্ছা! এসব বিষয় .বিবেচনার মধ্যেই আনা হত না। যা বিবেচনার যধ্যে 
আসক্ত তা হচ্ছে শিক্ষকেক্/হাতেয যঠি। যঠির মাধ্যযেই শিক্ষক-শিক্ষার্থার 
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সম্পর্ক গড়ে উঠত। কারণ সেযূগে বিশ্বাস ছিল যষ্তির ব্যবহার না হলে 
নাকি শিক্ষার্থীর উচ্ছন্ে যাবার পথ পরিফার হত--99815 0৪ 1০৫ 
8০০1) 056 ০:14 এই ছিল সে যুগের আগু-বাঁক্য। 

ধীয়ে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা! ব্যবস্থায় 
যার জন্ত শিক্ষার আয়োজন সেই শিক্ষার্থী আর গৌণ নয়। শিক্ষক শিক্ষার্থী, 
ও বিষয় শিক্ষার এই তিনটী অজের মধ্যে কি সম্পর্ক ত' প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 
স্/র জন এডামস অত্যন্ত হুন্দর ভাবে একটি বাকোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ 
করেছেন। “শিক্ষক জনকে ল্যাটিন শিক্ষা দেয়।” শিক্ষক, জন ও ল্যটিন এরা 
যুক্ত হয়েছে একটি কাজের মধ্য দিয়ে মেই কাজটি (ক্রিয়াপদটি) হচ্ছে 
শিক্ষা দেওয়1। শিক্ষার তিনটি অঙ্জের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 
শিক্ষ। যখন দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তখন তাকে আর পিছনে ফেলে রাখা 
যায়না বিষয় আর শিক্ষক দুইয়ের প্রয়োজন শিশুর শিক্ষার জন্য তাই 
আজকের শিক্ষায় শিশুই প্রশান-বিংশশতাবীর শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ । 
এই প্রজে একটু দীর্ঘ হলেও সযার জন এডামসের কথ তুলে দেওয়া হল | 
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শিক্ষার আয়োজন শিশুকে নিয়ে_-শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে 
হলে শিশুর মধ্যে যে শক্তি ব সম্ভাবন। আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ করতে 
হলে দ্দামাছের কয়েকটি বিষয়কে বিশেষ ভাবে জানতে হবে। সাধারণ 
স্বাঝে পিন ও যে শিশুকে শিক্ষা ছিচ্ছি বিশেষভাবে তান ব্স্িগত 


শিক্ষাঙ্গানের নাতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপ্রণালী ১৭৭ 


বৈশিষ্ট্য সমূহ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুর প্রকৃতিকে যদি জেনে নিতে পারি 
তাহলে শিক্ষার কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। তার প্রন্কতি অনুযায়ী 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। শিশুদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রেই দেখা! যায়। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি 
শিশুর কতকগুলি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্টের মধ্যে পাওয়া যাবে 
না। এ পার্থক্য শুধু দেহগত নয়, মনোগত পার্থক্যও রয়েছে। শিশুদের 
মানসিক গঠন এক রকম নয়। তারপর বৌদ্ধিক দিক, থেকেও দেখা যায় 
এক একটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আবার সাধারণ 
ভাবে যে সব শিশুর বুদ্ধিবুত্ির বিকাশ প্রায় একই রকম তাদের মধ্যেও 
দেখা যাবে এক একটি শিশু এক এক বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অঞ্জন করছে। 
শিশুদের আবেগ ও সর্বক্ষেত্রে সান নয়। সব দিক থেকে বিচার করে 
দেখলে দেখা যায় শিশুর সাধারণ ঠবশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে প্রতিটি শিশুকে 
্বতন্ত্র ভাবে শধ,বক্ষণ করলে আমরা দেখব এক একটি শিশ্তর মধ্যে লুকানো 
রয়েছে অনন্ত রহস্য। শিশুর শিক্ষায় তাই বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে শিশ্ব- 
প্রকৃতিকে জানা । আগে শিশুকে জানবো তারপর স্থির করবো শিশুর 
শিক্ষায় কোন নীতিকে আশ্রয় করা হবে। শিশুর প্রকৃতি কি, তাঁর টবশিষ্ট্য 
কি-_এ প্রশ্নটা শিশুর শিক্ষানীতি নিপ্ধারণে সব সময় সামনে রাখতে হবে। 
শিশুকে যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে তার শক্তি অনুসারে শিক্ষা দিতে হবে 
(17)015100811550 11750000105) সেখানে তার বৈশিশ্ট্যগুলিকে জানার 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থ্ এজন্াই 
শিশুপর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 

শিশুশিক্ষার একটি প্রধান কথা হচ্ছে শিশু যাতে নিজেই শিখতে পায়ে, 
জানতে পারে,নিজেই নিজের. কাজ করতে পারে সে ভাবে তাকে সাহায্য করতে 
হবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ শিশুর উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষক কি 
অভিভাবক অনেক সময় ইচ্ছামত শিশুর ভবিষ্ত জীবন সম্পর্কে পরিকয্পন' 
করেন ও শিশুর জী বনকে নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্জিত করতে চান। 
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১৪৮ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 
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ঢ0, €, &., 01807766 0, 13). বিষয়ের সাথে শিশুর যোগাযোগ স্বাপন 
শিকক্ষ হবে উপলক্ষ (12500060651) মাত । শিশু তার পরিবেশের 
সাথে নিজেকে যাতে মানিয়ে নিতে পারে পরোক্ষ ভাবে তাকে সেই 
সাহাধ্য করতে হবে। পরিবেশের সাথে সামঞ্চশ্ত বিধান করে চলার 
সাথেই তার টৈছিক ও মানসিক বিকাশ নির্ভরশীল । আমাদের একটি 
লঞ্য হচ্ছে শিশুকে সাষাজিক করে তোলা। সামাজিক জীবন ও 
পরিবেশের সাথে সামঞ্জন্ত বিধান করে চলার শিক্ষাও শিশুকে দিতে 
হবে। সে শুধু সমাজের যোগ্য লন্তানই হবে না, তার প্রভাবও সমাজ- 
জীবনে প্রতিফলিত হবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসামঞ্জন্ত পূর্ণ বিকাশের 
সহায় তাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ। ব্যক্তিত্বের সু বিকাশ যেষন শিশুর 
নিজের জন্য প্রয়েেজন, তেমনি প্রয়োজন সমাজের জন্ভ। সমাজ ও ব্যক্তি 
এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই দুইয়ের যধো সামঞ্জস্য বিধানের 
দিকে দৃষ্টি রেখেই "শিশুশিক্ষা নীতি” স্থির করা হবে। সমাজবোধ জাগ্রত 
করা শিক্ষার একটা গধ।ন অঙ্জ। বিস্ভালয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশ্ষার্থীর 
জীবনে যে সমাজবোধ জাগ্রত হয় তা! উপদেশ গুনে নয় বিভালয়-সমাজের 
(9০০০1 9০০০৮) রীতিনীতিগুলি পালনের মধ্য দিয়েই সে সামাজিক 
হয়ে ওঠে। জধু সমাজবোধে নয় জাতীয়তাবোধও বিষ্তালয়ের মধ্য দিয়ে 
গড়ে উঠবে। 

শিশু-প্রকৃতি ও শিক্ষা প্রণালী :--শিক্ষার রূপ কি হবে সে সম্পর্কে 
আযাদের ধারণা স্পষ্ট হলে আমরা “শিশু গ্রকাতি” অনুসারী শিক্ষার পরের 
ধাপের জন্ত প্রস্তুত হতে পারি । শিগুর ব্যক্তিত্বের সুসামঞজন্ঠ-পৃরণ বিকাশ ও 
তাকে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার কাজ সুরু হবে তার শিক্ষারত্তের সাথে 
সাথে। শিশুচরিত্রের কতগুলি অস্তমিহিত টবশিষ্ট্য আছে। চরিঝের সেই 
£বশিষ্ট্যগুলিই হচ্ছে শিশুপ্রক্কতির নিঘামক। শিশুগ্রকতি সম্পর্কে আমাদের 
যেজান শিক্ষায় তাকে কাজ লাগাতে হবে। শিশুগ্রকৃতির একটি লক্ষ্যণীয় 
€বশিষ্ট্য হচ্ছে শিশু কাজ করতে ভালবালে। আমর বলি শিশু সর্দা চঞ্চল। 
সব সহয়েই সে একট1 না একটা কিছু করছে। হয় তাঙ্ষছে, না হয় গড়ছে। 
ডাকে খেল। দিযে চুপ করিয়ে রাখা যাস্ব। শিশু ইট দিয়! হর বানাচ্ছে এট' 
তার কাছে খেল! আর কাজ ভুই'ই। খেলার মধ্য দিয়েই তার বর্মপ্রধণতা 


শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাগ্রণালী - ১৯৯ 


চরিতার্থ ছয়। খেলাই হচ্ছে শিশু কাছে একটা কাজ। চুপ করে বসে 
থাকা শিশুর ত্বাভাবিক ধর্ম নয়। একটি স্বস্থ শিশুর পক্ষে দৈহিক ও মানিক 
কাছ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকাই শ্বাভাবিক। শিশুর কর্মপ্রবণতা তার দৈহিক ও 
যানসিক উভয় দিকের উচ্তির জন্তই প্রয়োজন । কাজের মধ্য দিয়ে ভার 
অজ্গ-প্রত্যঙগুলি সঞ্চালিত হয়, শিশুর দৈহিক পুষ্টির জন্ত তার কাজের দরকার 
অত্যন্ত বেদী। শিশুকে কাজ করতে নাদিলে তার মধ্যেযে শক্তি রয়েছে 
তার অপচয় হয়, তাব স্বাভাবিক পু ব্যাহত হয়| 

শিশুর মধ্যে যে শ্বাভাবিক শ্থজনী শক্তি রয়েছে কাজের মধ্য দিয়েই তার 
বিকাঁশ ঘটে। কাজ করতে গিয়ে সেভাবে আর গন্ভবে। এই ভাঙ্গাগড়ার 
মধ্য দিয়েই তার আক্মপ্রত্যাক বেড়ে যাবে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। 
কাজের মধ্য দিয়! যে শিক্ষা লাভ করবে সেই হবে ভার প্রকৃত শিক্ষা । শিশুর 
উপর বইয়ের বোঝা চাপানোর আগে তার যে ম্বাভাবিক কর্মগ্রবণতা 
আছে তাকে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক বিভিন্ন শিক্ষাপন্ধতির 
সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে শিশুর কর্মগ্রবণতার সঘ্যবহার। ডাণ্টন প্র্যান, 
-প্রজেষ্ট মেথড, হিউন্লিষ্টক পদ্ধতি, চ195 ও প্রতৃতি পদ্ধতিতে খেল। ও 
কাজ করবার প্রতি শিশুর যে স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে তাকে কাজে লাগানো 
হয়েছে । মানুষ সামাজিক জীব--যুখবদ্ধ প্রবৃত্তি বশে সমাজে আমর] সঙ্ঘ- 
বন্ধ হয়ে ৰাস করি । এই যেমিলে মিশে বাস কর এট! দশজনে বিশে কাজ 
করবার মধ্য ছিয়ে শেখান যাক়। 

অনেকে বলেন শিক্ষ। হচ্ছে অভিজ্ঞতার সমগি! অতীতের 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমর নতুন জ্ঞান 'মাহরণ করি। শিশু দুলে 
আমার বছ পূর্ব থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে স্থরু করে, মৃত্যুর দিন 
পর্যন্ত চলে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। যতদিন ঝ।চি ততদিন শিখিব-এই 
যে শেখা তা বই পড়ে শেখা নয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখাঁ। 
অভিজ্ঞত1 অর্জনের সাথে শিশুর কাজের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। 
একটার পর একট কাজ যখন শিশু করে তখন তার নিত্য নতুন অভিজ্রতা 
লাভহয়। নতুন কাজের মধ্য দিয়ে তথ্য সে সংগ্রহ করে তার মধ্য দিয়েই 
তার জানের সীষ! প্রসারিত হয়ে থাকে । নতুন কিছু শিখতে হলে যতটুকু 
শিখেছি আমর! সেখান থেকেই সুরু করি। অর্থাৎ পুরাতনের জের টেনে নতুন 


আঅভিজঞত1! লাভ ফরি। ' অভিজ্ঞভার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় বাত্তবের সাথে 
এক্ষট। নিঝিড় যোগন্ধজজ জাছে। শিভ তারবাক্তধব পরিবেশে ইন্দ্রিয়ের 
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সাহাষ্ো প্রত্যক্ষভাবে যে শিক্ষা! লাভ করে তা তার ষনে গভীর রেখ। পাত 
কযে। বান্তব জ্ঞান অর্জন করতে হলে তা কাজের মধ্য দিয়েই সম্ভব! 
অবন্ত সব পময়েই আমরা যা শেখাতে চাই তার সাথে বাস্তবের যোগন্থন্ 
স্থাপন লপ্তব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জনের স্থযোগ কোন 
কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সমূদ্র সম্পর্কে কিছু পড়াতে গিয়ে ছেলেদের সমূত্রের 
পাড়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, বা বাঘ সম্পর্কে পড়াতে বসে চিড়িয়াখানায় 
গিয়ে বঘ দেখিয়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে--এসব ক্ষেত্রে তার বিকল্প 
ব্যবস্থা! কর। সম্ভব কিনা দেখতে হবে । 

কাজ করা বা অভিজ্ঞভ] অর্জন দুইয়ের জন্য প্রয়োজন আগ্রহের | শিশু 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় ( 185015০0561653600০5 ) নানা কাজে 
লিগু হয়। প্রবুত্তিমূলক সব কাজই শিক্ষার পরিপোষকত] নয়। প্রবৃত্তির 
আদিম রূপ ও তাঁর লগ্ন প্রকাশ সমাজ সম্মত নয়। শিক্ষা! আমাদের প্রবুত্তিকে 
পরিমার্জিত করে। প্রবৃত্তিমূলক প্রেরণায় শিশু যে কাজ করে স্থপরিকল্পিত 
উদ্দেগ্ত নিয়ে যদি তা পরিচালিত করা যায় তাহলে সে কাজ শিশু আনন্দের 
লাথে করবে। কৌতুহল শিশুর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু নতুনকে 
জানতে চায়। এই কৌতুহল প্রবৃত্তিকে শিক্ষার প্রশ্ন করার কাজে লাগান 
যায়। শিশু দি নতুন নতুন বিষয় জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করতে 
থাকে, সে নতুন জ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী হয় তাহলে তার শেখার কাজটি দ্রুত 
এগিয়ে চলে । যে কাজ শিক্ষাসহাপনক নয় সে কাজ থেকে তার কর্ম- 
প্রবণতাকে অন্তর্দিকে পরিচাপিত করতে হলে শিক্ষাসহায়ক যেকাজ সে 
দিকে তার আগ্রহ হ্ষ্টিকরতে হবে। অর্থাৎ যে কাজে শিক্ষার উদ্দেগ 
সিদ্ধ হবে, শিশুকে সেই সম্পর্কেই উৎসাহী করে তুলতে হবে। শিক্ষায় আগ্রহ 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । যেবিষয়ে শিশুর আগ্রহ নেই, 
তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি কর! সম্ভব হয়নি সে বিষয় যত প্রয়োজনীয়ই হোক ন! 
কেন তা শিশু সহজ ভাবে গ্রহণ করবে না। জোর করে চাপিয়ে দিলে তার 
ফলশুভহবে না। সমস্ত শিক্ষাপন্ধতিতেই যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে সে 
সম্পর্কে আগ্রহ ব্্ির উপর্বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অনিচ্ছুক শ্োতাকে 
কিছু শোনাতে চেষ্টা করলে ত1 কানে যাবে বটে কিন্তু তা “মরমে পশিবে না।” 
শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় -করে তুলে শিক্ষার বিষয়কে সরস করে 
তোলবার লবরকম চেষ্টার পরও একথ। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে 
শিক্ষা ধ্যাপারট1 সর্বক্ষেতেই মধুর নয়। থখ যতই মন্থন করা হোক না 
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কেন- চড়াই উত্রাই কিছু খাকবেই। কঠিন নীরস বিষয় আম বরতেও 
শিক্ষার্থী নিরুৎসাহ হবে না যদি বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে উৎসাহ স্যাই কর! 
যায়। উৎসাহ বা! শৎস্থক্য বোধ করলেই শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ জগ্মাবে। 

শিশুদের যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তখন সেই নির্দি্ 
বিষয়টি শেখাবার উদ্গেশ্ত কি, সেই বিষয়টির যধ্য দিয়ে আমরা কোন 
লক্ষ্যে পৌছাব সে সঙ্বঙ্ছে শিক্ষার্থীর মনে একটা আস্পই ধারণ জল্মান 
দরকার। কোন একটি বিষয় নির্বাচন করে তা শিক্ষা দেবার সময় সেই 
বিশেষ পাঠের লক্ষ্য 1স্থর করে যদি অগ্রসর হওয়! *্যায় তাহলে পাঠ 
([.555077 ) স্থশৃঙ্ধল ভাবে সম্পক্জ হয় । শিক্ষার্থীর দৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যে নিবন্ধ থাকে । সেই নিদিষ্ট পাঠ আয়ত্ের সহায়ক যে সব তথ্য 
উপস্থাপন করা হয় সে সব তথ্যের উপযোগিতা কি তা তার বুঝতে পারে। 
বিক্ষিপ্ত তথ্য রাজি একটি স্বসংবদ্ধ রূপ নেবার ফলে পাঠ সাথুক হয়। 
হুনিরদিই উদ্দেশ্য নানিয়ে কোন পাঠ সরু হলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে ন' 
তাদের সাধনে প্রতিপাঘ্ঘ বিষয় কি? কি করতে চাই স্টো ঠিক করে 
নিলে কাজের অনেক স্বিধা। কাজ করতে গিয়ে সে বিচার করে দেখতে 
পারে যা করতে চাইছে তা! হচ্ছে কিনা । পাঠের ক্ষেত্রেও তাই শিক্ষার্থী 
জানতে চায় ছার নির্দিষ্ট পাঠ তাকে লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে । 

পাঠের লক্ষ্য বদিঠিক থাকে তাহলে লক্ষ্যের উপযোগী তথা নির্বাচনে 
বেগ পেতে হয় না। কোন একটি বিষয় যখন শিক্ষক শিক্ষা দেন তখন 
সে বিষয়টি বোঝাতে যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তা শিক্ষককে সংগ্রহ 
করতে হবে। একই বিষয় শিক্ষার্থীদের বয়স ও গ্রহণের ক্ষম্ড। অনুসারে 
বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে বোঝান যেতে পারে। একই ইতিহাস বিভিন্ন 
শ্রেণীতে পড়ান হয় ॥। এক্ষেত্রে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে শিক্ষক কি বোঝাতে 
চান তা যদ্দি স্থির থাঁকে তাহলে উদ্দেশ্ত নিদ্ধির জন্ত বা লক্ষে) পৌছবার 
জন্ত যা দরকার শিক্ষক ততটুকু তথ্যই উপস্থাপন করবেন। লক্ষ্য 
অন্থসারে তথ্য নির্বাচনের উপর শিক্ষার সাফল্য অনেক খানি নির্ভরশীল । 

নতুন একটি বিষয়ে যখন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া! হয় তখন কি ভাবে 
বিষয়টি শিক্ষক তাদের নিকট উপস্থিত করবেন তার উপর বোঝা না বোঝা 
অনেকখানি নির্ভর করে। উপস্থাপন করবার পূর্বে ব্ষঃটিকে কয়েকটি পর্বে 
ভাগ করে নেওয়া দরকার। স্তর পরম্পর! বিষয়টিকে, ছাত্রদের সামনে তুলে 
ধরতে হবে। প্রতিটি স্বরের মধ্য দিয়ে ০েদিনকার পাঠের যা উদ্দেশা 
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তাকে পরিস্ুট করে তুলতে পারলেই পাঠ সার্থক হবে। পাঠ বোবাবার 
জন্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই বল হল কিন্ত কোন নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ 
করা হুল না! তাহলে দেখ! যাঁবে শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থাদদের বোঁধগমা 
হয়নি। বিক্ষিপ্ত তথ্যের মাঝে আসল বিষয় বস্তটি হারিয়ে যাবে। পাঠকে 
গ্রহণযোগ্য করতে হলে শিক্ষার্থীদের মনকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে 
আগ্রহ্শীল করে তুলতে হলে সুনির্বাচিত তথ্যরাজিই যথেষ্ট নয়, শিক্ষকের 
উপস্থাপনার গুনে অনেক জটিল বিষয়ও শিক্ষার্থীর! গ্রহণ করতে পারে। 
স্তর বিভাগের সঙ্গ ছাত্রদের সামর্থ্যের কথা ভূললে চলবে না। একটি পর্ব 
শেষ হুলে ছাত্রদের মনে যেন শ্বাভাবিক ভাবেই পরের পর্ব সম্পর্কে কৌতুহল 
জাগে। তায়া যেন মনে না করে একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় তাদের সাষনে 
উপস্থাপন কর। হয়েছে পূর্ব পাঠের লাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। নতুনের 
স্ুত্রপাত পুরাতনের মধ্যেই হবে। একটি জিনিষ জেনে পরের জিনিষটি 
বুঝবার জন্ত যে আগ্রহ, জানা থেকে অজ।নার দিকে নিয়ে যাওয়ার 
প্রচেষ্টা শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণেই পার্থক হতে পারে। 
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শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপ্রণানী ১১৬ 


ফোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সহজ বোধগম্য করে তোলাবার অন্ত যি 
প্রয়োজন হুয় তাহলে অন্ত অন্য বিষয়ের অবতারণাঁও কর! যেতে পারে। 
পাঠে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্ত ও সরল করে তোলবার জন্য প্রাসঙ্গিক অন্ত 
বিষয় মূল বিষয়টির সাথে উপস্থাপন কর! দরকার হয়। অন্ুবন্ধ প্রণালীতে 
একটি বিষয়ের মাধাঘে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষ! দেওয়। হয়। ইতিহাসের সাথে 
ভূগোলের, ইতিহাসের সাথে সাহিত্যেব যোগন্থত্র স্থাপন করা খুবই 
সহজ-কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ। বুনিয়াদি শিক্ষায় কেন্দ্রীয় বিষয়ের 
সঙ্গে অন্থবদ্ধ গ্রণালীতে অপর সকল বিষয় শেখান হয়।৯ প্রজেক্ট পদ্ধতিতে 
একটি প্রজেক্ট স্থির করে সেই প্রজেক্ট কার্ধে পরিণত করতে অস্থবন্ধ 
প্রণালীতে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। (প্রজেক্ট ও বুনিয়াদি শিক্ষা 


ষ্টব্য )। 
একটি নতুন বিষয় শিক্ষার্থীদের শেখাবার সময় তার পুনরাবৃত্তি 


প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে বিষয়টি যদি দক্ষাতমূলক-পাঠ (51116 
18507.) হ৭ ৩।ং৮লে বাব ব!র অভ্যাস না করলে তাকে আয়ত্ত করা 
যায়না। যেকোন নতুন পাঠই যদি স্বতিতে ধরে রাখতে হয় তা হলে 
পুনরাবৃত্তি বা অভ্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষক যখন গাঠ 
দেবেন তখন প্রতি স্তর বা পর্যের পর আলোচ্য বিষয়টির পুনযাবুত্তির 
প্রয়োজন। পাঠ বোঝা আর আয়ত্ত করা ঠিক এক নয়। কবিতা রসাঙ্ছভূতি- 
মূলক পাঠ (80012018010. 15550) ), বুঝিয়ে দিলে কবিতার রসগ্রহণে 
ও অর্থবোধে শিক্ষার্থীর কোন অস্থুবিধ! হয় না কিন্তু শিক্ষার্থী যদি বায় বার 
অভ্যাস না করে তাহলে কবিতাটি তার আয়ত্ত হয় না। জ্ঞানস্লক-পাঠ 
( 12)0 15056 15550) ) যেখানে মুখস্তের প্রয়োজন নেই সেখা এ বুঝিয়ে 
দিলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হল না অধীত বিষয়কে সম্পূর্ণ ভাবে আয় 
করতে হলে পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন আছে। অভ্যাস না করলে শ্লেখা 
বিষয়টির একট] বড় অংশই বিশ্বৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। ৃ্‌ 


১১৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 
শিক্ষাব্র কয়েকটি সুনীতি (50106 41950175 ০7:00০9001)) 


শিশুপ্রক্কতি জেনে নিয়ে যে সব প্রণালী অন্সরণ করলে শিক্ষা 
স্বেওয়া সহজতর ও আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত হবে সে সম্পর্কে আলোচনার 
পরও আরে! কতকগুলি মূলনীতি সম্পর্কে আমাদের জানা! দরকার। 
জটিল শিক্ষাগ্রক্রিয়াকে সুঠূভাবে সম্পন্ন করতে হলে এই বহু আলোচিত 
ও পরীক্ষিত মনোবিজ্ঞানসম্মত নীতি গুলির যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষার 
মত জটিল কাজকে সহজ করে তুলবে । আমাদের মনে রাখতে হবে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষায় ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীর কোন 
স্থরন নেই। শিক্ষায় একট। স্থুসংবদ্ধ প্রণালী ধরে আমাদের অগ্রসর হতে 
হবে|, এই স্ুসংবদ্ধ প্রণালী বা রীতিই হচ্ছে কতগুলি শিক্ষার্নীতিকে 
( ঠ৫8005 0 0.48০%0০2 ) মেনে চলা । 





৯ ভকন্ন। এ্েক্ছে অভ্গন্দাজ নিলে আল 


(0:09০660. £010 0)0জা 60 00101090718) 


শিশু পূর্বে যা শিখেছে বা যা অভিজ্ঞতালাভ করেছে তার উপর ভিত্তি 
করে নতুন জ্ঞান লাভ করবে । শিক্ষায় হার্বাট যে 80061০50656 10958. 
এর 'ফথ। বলেছেন তা শিক্ষায় জানা থেকে অজানার দিকে যাবার 
তন্বকেই ত্বীকার করে। শিশুকে যখন শিক্ষা! দিতে সরু করা হয় তখন প্রথম 
নির্ভর ফরতে হবে শিশু কতটুকু জানে সেই তথ্যের উপর। সেই জান! 
থেকেই তার কৌতূহল জাগ্রত করে নতুন মতুন তথ্যের অবতারণা কর! হবে। 
ছেলের! গান্ধীজীর ছবি দেখেছে, গাদ্ধীজীর জন্মদিনে ছুটি পায়। অথচ 
তার জীবনী সম্পর্কে তাদের জান স্থম্পষ্ট নয়। এই সামান্ত স্থত্ থেকেই 
গাক্ধীজীর জীবনী ও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ধীরে ধীরে ছেলেদের 
কাছে উপস্থাপন করা সত্ভব। শিক্ষার স্তর বিভাগ আলোচনায় আমরা 
দেখেছি স্তরগুলি এমন ভাবে ভাগ কর! হয় যার ফলে একটি নতুন পর্ব বাত্ব 
ভুরু হল তখন তাকে নতুন বলে মনে হবে না। পূর্ববর্তী সুরের স্বাভাবিক 
পরিণতি ক্ূপেই যেন আমরা সেখানে এসে পৌছেছি এমনি ভাবে নতুন 
গর্ধটি উপস্থাপিত হবে। একটি পর্যের সাথে সাথে অপরটি হবে দৃঢ় সঙ্ধিবন্ধ। 
শিক্ষাগথ পুর্বজানকে ভিত্তি করেই আমাদের নতুনের দিকে যাজা করতে হবে। 





শিক্ষা্ধানের নীতি নিষ্ধারণ ও খিক্গাপ্রণালী ১১৫ 


হ। হক প্রকে জুভিল্লে দিকে মাশরা? 
(72:০0০620 01) 5100012 00 00100162 ) 


শিক্ষক মাত্রেই এই নীছ্িকে জানেন ও মেনে চলেন, এট সাধারণ ভাবেই 
আমর] বুঝতে পারি যে শিক্ষার একট! ক্রম রয়েছে । সেখানে সহজ থেকে 
ধীরে ধীরে আমাদের কঠিনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সহজ থেকে 
কঠিন বা জটিলের দিকে যাওয়া! কথাটা যত সহজ ভাবে বল! হয় প্রয়োগের 
ক্ষেক্রে কিন্ত ব্যাপারট। তত সে।জ1 নয়। সহজ (530001)*কথাটা আপেক্ষিক 
(0190০) | একে শিক্ষ,খাঁর বয়স ও মানসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার করতে হবে। যুক্তির দিক থেকে (19£1০8115) বিচার করে শিশুর 
কাঁছে সহজ বলে যা আমাদের মনে হয় ষনোবিজ্ঞানের দিক থেকে (1)০00- 
198168115 ) বিচার করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখ। গিয়েছে তা শিশুর কাছে সব 
সময়. শশজ হয় না। আমর] জানি একটি সম্পূর্ণ বাক্য শেখানোর আগে 
একটি একটি করে শব শেখানো যুক্তির দিক থেকে সঙ্গত। কিন্তু কার্ধত 
দেখ! গিয়েছে ছোট ছোট বাকা দিয়ে স্থরু করলে ভাষাশিক্ষা! সুটু ও সহজ 
হয়। তেমনি সরল রেখা বক্ররেখ! প্রভৃতি নানাবিধ রেখা আকতে পারদর্শী 
করে চিত্র আকতে শেখানোর চেষ্টা যতটা কাধকরী হবে তার চেয়ে শিশুর 
সামনে একটি সহজ চিত্র তুলে ধরে অ!কতে দিলে সে আকায় বেশী উৎসাহ বোধ 
করবে। অর্থাৎ যুক্তি নির্ভর হয়ে শিশু মনোবিজ্ঞানের দিকে চোথ বুজে থাকলে 
সহজ জটিল বুঝতে তল হবে। সুহজ বলতে শিশু যাকে সহক্ত মনে করবে তাই 
সহজ-_]£ 01) 05201062 901159 05০ 109010 116619115 10 00180 
1980 1717) 00 006 10150915210 15060101501 81991551076 006 9091০০%- 
05800610070 ০1000 2110 01061 62010105 006 21210617065 0101) 
00০15 178৬6 00 0০ 5022611)0 1000 10015 50100165 আ150168, ০, 6. 
৪1019806069] 09600094 0£ 06580171089 15801776) ০72: 2100090০610) 
(9 £5010660 10101) 1061106 7161) ৫6011099128 830191009 ৪:00 17০৪ 
0০196 (4 91901: 7150015 9£ 7400০808019] 19699 85 ৯, 1, ০9:18 
৪20 14, 7, 4১, 80910 ভ্0০৫ ). 

এই নীতিকে যদি শব্ষগত অর্থ (11019] 10621080)6 ) অন্যায়ী প্রয়োগ 
করতে চেষ্টা কর! হয় তাহলে ভূল হবে। শুধু এই নীতিটি নয় শিক্ষার প্রতিটি 
নীতির প্রয়োগের সহয় তার তাৎপধ নির্ণয় করতে হবে শিঞুপ্রকৃতি ও ঘন 


১১৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


বুবে। শিশুর কাছে বিষয়বন্ত কি ভাবে উপস্থাপন করলে শিশুর পক্ষে গ্রহণ 
কর! সহজ সাধা হরে লেই ভাবেই আমাদের শিক্ষার নীতি সমূহ প্রয্োগ 
করতে হবে। 


০। স্ুুর্ভ কেক ভ্িুর্ড ভ্রিঅস্সেল্স ছিতকে আওুস্! 
(21০৩০৪৫1010 05010066600 405080%) 


যা ইন্জিক়গ্রাহ,। চোখে দেখে হাতে ধরে যাকে বোঝা যায় শিশুর! প্রথমে 
তাকেই চিনে নেয়। তাদের চিন্তায় প্রথম আসে মূর্ত জিনিষটি, ধীরে ধীরে 
তারা বিমুর্তের ধারণ করতে পারে। . প্রথমে শিশু একটি পাখী দেখে-_একটি 
ছুটি এমনি করে বহু পাখী দেখবার পর পাখী সম্পর্কে তার সাধারণ ধারণ! 
জন্মায় । ছেলেদের অকন্ক শেখানোর সময় দেখা গিয়েছে যোগ-বিয়োগের 
সাধারণ নিষ্কম প্রথমেই বোঝাবার চেষ্টান! করে কোন জিনিষ (যেমন মার্বেল), 
যদি তাদের হাতে ধরিয়ে শেখাবার চেষ্টা কর। যায় তাহলে ভাল ফল পাঁওয়। 
যায়। তবে মনে রাখতে হবে সাধারণ নিয়ম শেখানোই আমাদের লক্ষ্য। 
প্রত্যক্ষগোচর জ্রবাটি যত শীঘ্র সম্ভব বাদ দিয়ে সাধারণ স্থত্রের দিকে যাওয়া 
যাবে আমাদের কাজ ততই সার্থক হবে। নীতিটিকে ম্মরণ রেখে শিক্ষক' 
তার নব নব উত্তাবনী শক্তির সাহায্যে শিক্ষার ব্যাপার এগিয়ে যাবেন। 


| শ্রিম্প এ্েক্কে সাম্রান্দুশেন্ল চিত্কে ওযা! 
(0:9০০60. 2000 17981000121 10 0561061091 ) 


নির্দিষ্ট বন্তর ধারণ। থেকে সাধারণ ক্ত্রগঠন যুক্তিবিজানে আরোহী 
পদ্ধতি (1000061%6 21050500 ) অগ্ুলারে করা হয়। প্রথষ আহর! 
উদাহরণ দিয়ে স্থুক করি তারপর সাধারণ সুত্রে পৌছাই। বছুক্ষেতে আগুন ও 
খেয়ার সাথে অঙ্ধান্দী সম্পর্ক দেখেই আমর যেখানে ধোঁয়! সেখানেই আগুন 
লিগ্ধান্ত করি । এখানে কমেকটি ঘটনা যা আমরা অবজোকন করেছি তা হচ্ছে 
দূর্তজান( 5020:66 681015) তারপর যে সাধারণ সিদ্ধান্ত করা হল তা 
ছুচ্ছে বিমূর্তজ্ঞান (8550808 ০91708700. ) 








শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষা প্রণালী ১১৭ 


₹। ম্যন্ডি্ হ্খ ন্রন্নাম মনো ন্িজগ্রান্দেরা স্পঙ্থ 
(105109]1 ও. 78501)01951081 ) 


এর পুর্বে আমরা শিক্ষায় যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত ও শিক্ষায় শিশু-মনোবিজ্ঞান্র 
বাস্তব প্রয়োজনের দ্বিক নিয়ে আলোচনা করেছি। বিষন্ন বস্তর উপস্থাপনায় 
আমরা যুক্তিনির্ভর পথ অন্ুনরণ করি। নিদিষ্ট পাঠের পর্ব বিভাগ করে 
যুক্তিসিদ্ধ পথ ধরে আমরা লক্ষ্যে পৌছাবার চেষ্টা করি। শিশু-মনো- 
বিজ্ঞান নিদিই বিষয়পাঠে শিশুমনে কি প্রতিক্রিয়া হল তা বিচার করা 
হয়। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথ! 
বিচার করে যুক্তিসিদ্ধ পথের সংস্বার করতে হবে। যখন যুক্তি তর্ক দিয়ে 
বিচার করে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তত করা হয় তখন সেখানে আমাদের 
বিচার বুদ্ধিই প্রাধান্ত লাভ করে। শিশুর মন তাকে কি ভাবে গ্রহ 
করুবে সেটা হয়ে দাড়ায় গৌণ। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় মনোবিজ্ঞানের 
পথই প্রসম্তভ। সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়ার নীতি অঙ্সারে 
অঙ্কনের ক্ষেত্রে সরল রেখা, বক্র রেখা প্রভৃতি ত্াাকিয়ে হাত পাকাজে 
একটি পুরে চিত্র আকা সহজ হয়। শিশুর সামনে একটি পশুর চিত 
রেখে তাকে বিভিন্ন রকমের রেখা আকতে দিপে মে বিশেষ উৎসাহ 
বোধ করবে না। সে প্রথমেই গোটা ছবিটা আঁকতে চাইবে। শিপু 
মনের দিকে চেয়ে শিশুর চাওয়াকেই মেনে নিতে হবে। শিশু কিছুট 
অগ্রসর হলে শিশুর চিন্তায় শৃঙ্খল আসে--তার চিন্ত| ধার! একট! নিদি 
পথ ধরে অগ্রসর হয়। আমাদের মনে রাখতে হযে শিশুমন অপরিণৎ 
_ এই অপরিণত অবস্থায় সেযা গ্রহণ করতে পারবে, যে পথে অগ্রসর হত 
তার পক্ষে শেখা সহজ হবে শিশুর শিক্ষায় সেই পথই অনুসরণ করতে 
হবে, যুক্তির পথ আমাদের নির্দেশ দেয় 'যা হওয়া উচিত'_কিন্ত শিশু 
পক্ষে উচিত-অন্গচিত জ্ঞান জন্মবার জন্য সময়ের প্রয়োজন । ধুক্তিলি 
প্রণালীর অবদান পরিণত বুদ্ধির কাছে। ষনোবিজ্ঞানের প্রণালীতে শিশু 
কি হওয়। উচিত ছিল, সেটা বড় কথা নয়» শিশু যে অবস্থায় সেখান থেকে 
তার যা শুরু। শিশু যনের গতি-প্রকৃতিকেই মনোবিজ্ঞানী জান 
চাইবে--তার শিক্ষা মনের গতিকেই অন্থসরণ করবে। শিক্ষায় আষ 
মনোবিজানের পথ ধরেই যুক্তিনিদ্ধ পথে পৌছাতে পারি। যখন খিক্ষ 
শিক্ষার্থী, অপেক্ষা বিষয়বস্তর প্রাধান্ত ছিল তখন শিক্ষক শিগুমনের দিকে নজ 


৯১৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


দেবার. বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতেন ন1। বিষয়বন্তর নুসংবদ্ধ বিস্তাসের 
উপরই জোর দেওয়! হত। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানীর। পরীক্ষা করে 
দেখিয়েছেন স্থশঙ্খলভাবে ধাপে ধাপে অগ্রনর হবার যুক্তিনির্ভর যে 
প্রণালী আমরা এতদিন অনুসরণ করেছি শিশুশিক্ষার পক্ষে সে পথই 
সর্বোত্তম পন্থা! নয়। সুহজ থেকে জটিলের দিকের নীতি আলোচন। কালে 
আমর! দেখেছি যুক্তির বিচারে যা সহজ, শিশুর মন তাকে সব সমস 
সহজ বলে যেনে নিতে চায় না। তাই আজকের দিনে ভাষাশিক্ষায় 
একটি শব শিখিয়ে স্থরু ন। করে প্রতযক্ষ্য রীতি (৫1606 10060১০) অনুসারে 
ব।ক্য দিয়ে সুরু হয়__শিশু সম্পূর্ণ মনের ভাবকে প্রকাশ করতে সুযোগ পেলে 
তার শেখা সহজ হয়। 

শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ যাতে 
হয় শিক্ষক সেই চেষ্টাই করবেন-তবে তা সরু হবে শিশু-মনোবিজ্ঞানকে 
অনুসরণ করে। শিক্ষায় যুক্তির পথে আমাদের আসতে হবেই কিন্ত শিশুর 
মনও তার বিচার বুদ্ধি পরিণত হবার পুর্বে তার উপর কিছু চাপিয়ে 
দিলে তার ফল শুভ হয় না, সেইজন্ত তার মন প্রস্তত করতে হবে। 
শিশুর জ্ঞানের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়বে। শিশুর শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর 
হবার পর তার মানসিক গঠন উপযুক্ত হলে যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী শিক্ষার 
প্রয়োগ করতে পারা, যায়। * 


৬। আল্ল্রোহী ও ভজক্রোহী স্জ্ত্ডি 
€110000৬2 2120 160000৮০ 71০0700) 


যুক্তিসিগ্ধ শিক্ষার পথে আমরা ছু'টি পদ্ধতির অনুসরণ করি। একটি 
আরোহী পদ্ধতি অপরটি অবরোহী পদ্ধতি । শিশুশিক্ষার প্রথম অবস্থায় 
কতকগুলি উদাহরণ তার সামনে তুলে ধর! হম্ব কিম্বা নিজের অভিজ্ঞতার 
সখ্য দিয়ে একটা জিনিষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত 
হবার পর সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণায় উপস্থিত হয়। আগুনে 
নিজে হাত পুড়িয়ে বা বিভিন্ন জিনিষ আগুনে পুড়তে দেখেই শিশু অগ্রির 
দাঁহিক। শক্তি সম্পর্কে ধারণ! করতে শেখে । কাঠ জলে ভাসে- টুকরে! টুকরো 
কাঁঠ জলে ভানিতেব! ভাসছে দেখেই ০ এই সিদ্ধান্তে আসে। মান্য 
মরধনীল-স্*মাজ্য অরছে এই দৃষ্টাস্থ দেখিয়েই তাকে এ কথা বোঝান সম্ভব। 


শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষা প্রণালী ১১৯ 


দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণন্থত্রে পৌছান শিশুর পক্ষে সহজ সাধ্য নয়, তবুও. 
যাতে তারা নিজের] পর্যবেক্ষণ করে চিন্তা করে, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে 
সে চেষ্টাকর! দরকার । জান৷ থেকে অজানায় যাওয়া ( চ:000 [হ)0 
60 001310)0%াঃ ), বিশেষ থেকে সাধারণ স্থত্র গঠন ( ম:০10 9810০018169 
£2196181) ইত্যাদি নীতির ক্ষেতে এই আরোহী পদ্ধতিকেই সক্কিয় 
দেখা যায়। মনে রাখতে হবে আমরাই যদি শিশুর হয়ে স্ত্জ গঠন করি 
তাহলে আরোহী পদ্ধতি মৃল্যহীন হয়ে পড়ে। শিশুর চিস্তাশক্তির বিকাশঃ 
যুিপ্রয়োগ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যেই এই আরোহী পদ্ধতির 
সার্থকতা । 

কোন হুত্র গঠিত হলে সেই নুত্রকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখা 
দরকার। সাধারণ স্ুত্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করাকে বলা হয় 
অবরোহী পদ্ধতি। এখানে আমব। সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে আমি 
( 20০52 2010 06181 60 08101008181 )। মান্য মরণশীল, রাম 
একজন মান্ষ_-তাই রাম মরণশীল। এখানে যায মরণশীল এই সাধারণ 
সুত্রটি রাম নামক বিশেষ মানুষটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে । শিশু যখন 
কয়েকটি উদাহরণ থেকে সাধারণস্থত্রে পৌছাল, তারপর সেই সাধারণ স্থত্রকে 
আবার বিশেষ ক্ষেত্রে সে প্রয়োগ করতে পারে কিনা তাও দেখা দরকার। 
এতে যেমন সাধারণহথত্রের পরীক্ষা! হয় তেমনি প্রয়োগের (82011080079 ) 
মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যুক্িনির্ভর শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোহী ও 
অবরোহী দু'টি পদ্ধতিরই ব্যবহার করতে পারা যায়। একই পাঠে উভয় 
পদ্ধতির প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীর যুক্তি প্রয়োগের শক্তি বৃদ্ধি পায়। 


পারঃটিহ। ৫ এবার ০০ 


গপহওল আঞ্্যাজ 
শ্রেণীশিক্ষা। ও শিক্ষান্্ পদ্ধাতি 


*শিগুর প্রকৃতিকে জেনে মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় যুক্তি সিদ্ধ পথে ব্যক্তি- 
8 শিক্ষার শ্রেষ্টতা 'আধুনিক বহু শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে। আপাত- 
দুটিতে দেখা যাবে* সব ছেলে মেয়ে প্রায়ই একই রকমের তবুও তাদের 
মধ্যে প্রকৃতিগত পাথক্য রয়েছে । একটি শিশু আরেকটি থেকে বিভির় 
আবার একই শিশু বিভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপ আচরণ করে। ছেলেদের প্রকৃতিতে 
এই ব্যক্তিগত বষম্য এই বৈষম্যকে মেনে নিয়েই মন্তেসরী পদ্ধতি, মিসেস 
পার্ক হান্ট এর ভান্টন পদ্ধতি, উইনেটকা৷ পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির 
কুত্তি হয়েছে। ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা তাদের শক্তি-সামর্থ্য 
অন্থসারে শিক্ষা করে। শিক্ষক ব। পরিচ]লিক1 তাদের কাজ দেখাশুন। 
করেন ও প্রয়োজনীও ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। মানসিক ও বৌদ্ধিক 
বিকাশের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য তাকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিমুখীন শিক্ষা- 
ব্যবস্থা করায় বিশেষ কুফল পাওয়া গিয়েছে । শেণীশিক্ষায় ব্যক্তিগত দোঁষ- 
ক্রটিগুলি সংশোধনের সথযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষকই 
শমন্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করেন । শিশুর স্বাধীনতা এখানে সীমিত--শিশু নিজ 
টৈশিষ্ট্যের প্রকাশ বা বিকাশের কোন সৃযোগ শ্রেণীগত শিক্ষায় পায় না। 
যেধাবী ছাত্র ও পশ্চাৎপদ ছাত্র সবার ক্ষেত্রেই এই শিক্ষার কতকগুলি অস্থবিধা 
রয়েছে ৷ শ্রেণীগত শিক্ষার বহু ক্রটি-বিচ্যুতি দুর করবার উদ্দেশ্থেই বিভিপ্ 
ব্যস্কিগত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবতিত হয় । 
4যদিও শিশুকেন্ত্িক আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় “195 6০10 
0১০ 16561] 0£ 01855 €69.0101756) (91 09100, 4১935 )+ তবুও যেখানে 
ব্যাপকভাবে বক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে সেখানে শ্রেণী- 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্ধ। প্রতিটি শিশুর বৈশিষ্টয অন্যায়ী তার 
উপযোগী করে ব্যক্তিগত 'শিক্ষাব্যবস্থায় যেভাবে শিক্ষা! দেওয় হয় শ্রেণীশিক্ষায় 
তা সম্ভব নয়। তবুও যখন শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের প্রশ্নটি আমর] বিচার 
করব তখন বান্ধব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা করা দরকার । আমাদের 
দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রোশিক্ষারই প্রাধান্ত । আমরা একই শ্রেণীতে ২৫)৩০টি 


শ্রেণীশিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি ১২১ 


ছাত্রকে নিয়ে একসাথে শিক্ষা দেই। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীশিক্ষাে 
ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে । ৰাত্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে শ্রেণীশিক্ষার 
স্থবিধা-মস্থবিধা আলোচনা! করে কিভাবে শ্রেণীশিক্ষার ক্রটিকে যখাসম্বব দুর, 


করে একটি আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা যায্প সেই কথাই আমাদের চিন্তা! 
করতে হুৰে। 


শ্রেণীশিক্ষ। :_ শ্রেনীশিক্ষা বলতে আমরা বুঝি একই বয়সের (0001০7০- 

198165] ৪০) কয়েকজন শিক্ষার্থীকে যাদের মানসিক শক্তি ও মেধা 
(102051 ৪£০) প্রায় একইরকম্ভাবে বিকাশলাভ কর্টরছে বলে আমাদের 
' বিশ্বাদ, তাদের একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য (ধরা হোক ১ বছর) একটি 
পূর্বনির্ধারিত পাঠক্রমকে একই সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পাঠক্রম ধাপে 
ধাপে শিক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সহজ থেকে জটিলতর বিষয়ের 
দিক নিয়ে যায়। 
_ পুধিধ1:--শ্রেণীশিক্ষায় সাধারণভাবে দেখা যায় একই শ্রেণীর অনেক ছান্ধ 
প্রায় একই রকম অস্থবিধার সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিগত শিক্ষায় প্রতিটি ছাত্রকে 
ভিন্ন ভিন্ন করে একই জিনিষ বোঝাবার ব্যবস্থা করতে হয়। শ্রোৌশিক্ষায় 
এক সাথে ২৫।৩০টি ছাত্রের শিশ্গার ব্যবস্থা করা হয় বলে শিক্ষকের বহু সময় 
বেঁচে যায়_-শক্তিও অনেক কম ব্যয় হয়। ব্যন্থিমুখীন শিক্ষায় যে পরিমাণ 
শিক্ষকের প্রয়োজন শ্রেণীশিক্ষায় ভার চেয়ে অনেক কম শির্ক দিয়ে সে কাজ 
পাওয়া যায়। এর ফলে অল্প লোক দিয়ে, অনেক কম সময়ে কম শক্তি ও 
অর্থ ব্যয় করে অধিকতর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থ। করু। সভব। ব্যক্তিমুখীন 
পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ও নানারূপ সাজসজ্জা যত বেশী প্রয়োজন হয় 
শ্রেণীশিক্ষায় পাঠের সাজ সরঞ্রাম ও বহু প্রকার উপকরণও অনেক কম 
প্রয়াজন । 

শেণীশিক্ষায়সহযোোগিত]র মনোভাব বৃদ্ধি পার়। শ্রেণীশিক্ষায় ছেলের! 
দলগত সংস্কার দ্বার] পরিচালিত হয়ে কাজ করে। শ্রেণীতে যখন কোন একটি 
বিষয়ের পাঠ চলে তখন যোগ্য শিক্ষক যদি সবার মধ্যে আগ্রহ সৃতি করতে 
পারেন তাহলে সবাই সমানভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করে সুন্দরভাবে পাঠটি 
শেষ করতে পারে। এফই সাথে কাজ বরা ও শেখা এর মধ্য দিয়ে ষে 
সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে তাই হচ্ছে শ্রেণীশিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য! 

রীশিক্ষায় পরস্পর সহযোগিতা ও সাহাযোর স্যোগ রয়েছে। কোন 
বিষয়েষদি একটি ছেলে দক্ষত।] অর্জন করে নে সেই বিষয়ে তার সহপাঠীকে 


১২২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


সাহায্য করতে পারে। আবার সে যদি কোন বিষয়ে পিছিয়ে থাকে তাহলে 
তাকে শ্রেণীর অপর কোন ছেলে লাহায্য করতে পারে। এক্লূপ পারস্পরিক 
লাহাঁষ্যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিলে শ্রেণীর সবাই উপরূত হয়-_*]115 
86010006১ 0020 5020৩ ৪15 5০০ ৪ 0702 00106 50036 21)00061, 
8180 00082 ড51)0 215 £€09০00 13)015 1729115 17610 05056 10 81০ 
096১ ৪০2125 21910010125 0105 1181) 60105 10 01১6 01355 20017)” 
(বৈ. 026৮, £ 0 03001 01165901115 ) 

জরণীশিক্ষায় শিক্ষার্থীর মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহের সথষ্টি করা লহজ-_দেখ' 
গিয়েছে শ্রেণীশিক্ষায় উৎ্সাহবোধট। অনেকটা সংক্রাষক। ব্যক্তিগত শিক্ষায় 
ছেলের] ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। একজন জানে না আরেকজন কি 
করতছ-_ফলে একজনের মনোভাব (উত্লাহ কি আগ্রহ) আরেকজনের মধ্যে 
সংক্রামিত হবার হযোগ পায় ন1। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সমগ্র শ্রেণীর 
মধ্যে একটা উদ্দীপনার কৃষ্টি করে কাজটি সুষ্টভাবে শেষ করতে পারেন । 

_শ্রেণীশিক্ষায় একজন্‌ অপর জনকে অন্ধপ্রাণিত করতে পারে.। একটি ছেলে 
যখন এগিয়ে চলে তখন অপর ছেলেদের মাঝেও সেভাবে এগিয়ে চলার 
প্রেরণা আসতে পারে। শিক্ষায় বিছুটা প্রতিযোগিত থাকা ভাল--শ্রেণী- 
শিক্ষায় সে সৃবিধা রয়েছে । তবে যেন অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ন। হয় তা 


দেখতে | 

১ পপ পাঠে (80080101015 165907)) € শ্রেণীশিক্ষার উপযোগিতা 
এত বেশী যে ভার ফলে যেখানে শিক্ষাপদ্ধতি ব্ক্তিমুখীন সেখানেও রনানুভূতি- 
মূলক পাঠ শ্রেণীগতভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা! আছে। 


প্রেণীশিক্ষার অন্থবিধা ও অন্দুবিধা দূরীকরণের উপায় £_-শ্রেণী- 
শিক্ষণ ব্যবস্থার একটি পূর্ব-সিদ্ধাস্ত হচ্ছে, একই শ্রেণীতে যাদের শিক্ষণ দেওয়া 
হচ্ছে তাদের পাঠ গ্রহণ ক্ষমতা ও ধারণশক্তি একই রকম এবং তাদের 
যানসিক গঠনও অনেকখানি একই রকম। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় 
একটি শ্রেণীতে গ্রতিটি ছাত্র একে অপর থেকে ব্যক্তিগত ৫বশিষ্ট্যের দিক থেকে 
বিভিন্ন। একই শ্রেণীতে একই যানের শিক্ষার্থী সমাবেশের যত চেষ্টাই কর! 
হোক না! ফেন শরীর সবচেয়ে ভাল ছেলেটির সাথে সবশেষের ছেলেটির 
মখ্যে একটা বিরাট ব্যবধান থেকে যাবেই । মানসিক গঠন ও বৌদ্ধিক বিকাশ 
কোনদিক থেকেই একই রকম ছেলে পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষক যখন 
একটি শ্রেণীতে শিক্ষা দেন তিনি দেখতে পান তার সামনে যার। রয়েছে 


শরীশিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি 


খাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের মানসিক গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, গ্রহণের 
ক্ষমতা, জ্ঞানের.পরিধি গুভূতি সর্বঙ্ষেত্রেই একট] বৈষম্য রয়ে গিয়েছে। অথচ 
তাকে একই সাথে এই বিভিহমুখী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে। শ্রেণী 
শিক্ষার এটাই সবচেয়ে বড়, অস্থবিধা, শিক্ষক কোন ছেলেদের দিকে 0 
রেখে পাঠপদ্ধতি স্থির করবেন। যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই শ্রেণীর মান নির্ণয় 
করুন না কেন সবার সমান উপকার শ্রেণীশিক্ষায় সম্ভব নয়। ভালর দিকে 
চাইলে মন্দর।' কিছু বুঝরে ন1। শুধু মন্দ ছেলেদের কথা মনে করে তাঁদের 
দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালন! করলে ভালদেরও টেনে পিছনে নিয়ে আসতে 
হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে যারা মাঝামাঝি তাদের 
দিকে চেয়ে পাঠ পরিচালন] করা। অবশ্ত এতেও যে অস্থবিধ! নেই তা! 
নয়__ভাল মন্দ ছু'দিক থেকেই আপত্তি আসতে পারে। এক্ষেত্রে, মেধাবী 
ছেলদের পাঠের অগ্রগতি ব্যাহত হয়, আবার পশ্চাৎপদ ছেলেদের দিকে 
থিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্ত কয়েকটি মাত্র ভাল ও 
কয়েকটি মাত্র মন্দ ছেলেদের জন্য অধিকাংশ ছেলের পাঠের ক্ষতি সম্ভৰ 
নয়। কারণ দেখা গিয়েছে একটি শ্রেণীতে মাঝামাঝি রকমের ছাত্র 
সংখ্যাই বেশী। কঠোরভাবে ক্লাস প্রমোশন নিয়ন্ত্রণ করলে হয়ত এই ক্রটি 
কিছুটা দূর করা যায় কিন্ত শিক্ষক মাত্রেই জানেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 
ক্লাস প্রমযোশনে কঠোরত। অবলম্বন করার পথে কতগুলি বাস্তব অন্ুবিধ। 
রয়েছে তাই এই পন্থা! কার্ধকরী করা সম্ভব নয়। 

শ্রেণীশিক্ষার অসুবিধা রয়েছে অথচ এদেশের শিক্ষা থেকে শ্রেণীশিক্ষা 
্বস্থা লোপ করার কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিস্ততেও আছে বলে আমাদের 
১মনে হয় না। তাই বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে প্রচলিত শ্রেণীশিক্ষাকে 
যতটা সম্ভব দোষ মুক্ত করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। শিক্ষক 
হিসাবে আমরা ব্যক্তিগত শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগ্ডণ বিচার করে তার মধ্যে 
যতট। সম্ভব শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে আমাদের কাজ 
সার্থক হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কোন উদ্মোগী শিক্ষক যদি কোন 
পদ্ধতি অন্থসরণ করে স্থফল পান তিনি তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষ/ করতে 
পারেন। সাধারণ উপদেশ শিক্ষকদের খা দেওয়া হয় ত1 অনুসরণ করে ও 
এই সঙন্ঠাটিকে আমরা শিক্ষকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, অবলম্বন কোরব। শিক্ষকদের দৈনন্দিন, জীবনের 
অভিজ্ঞতা সর্বক্ষেত্রে বাধাধরা নিয়মের পথ অনুসরণ করে. চলে না। তাই 
রাহ্ধব অন্তি ভতাঁতামাদের ক্ষেঅবিশেষে কাঁজে লাগাতে হবে। জোনীশিক্ষার 


১২৪ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


বন্থবিধাকে মেনে নিয়ে যখানভ্ভব এই ব্যবস্থার দোষ ক্রটিগুলি দূর কলা 
চেষ্ট1! কর! দরকার । 

$-্রণীশিক্ষার প্রধান সমস্ত! হচ্ছে শ্রেণীগঠন কি রীতিতে হওয়া উচিত তা 
স্থির করা । বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভিমত হচ্ছে, একই রকম ছেলেছের 
নিয়ে সমজাতীয় দল বা শ্রেণী গঠন করতে হবে। এই সমজজাতীয় দল 
বিভিন্ন ভাবে গঠন কর] যেতে পারে । যেমন- একই রকমের ছেলে ষেয়েদের 
নিয়ে দল, যে সব ছেলে মেয়ে পড়ায় একই রকম দক্ষত1 দেখিয়েছে তাদের 
নিয়ে দন একই বুদ্ধঠীন্ক সম্পন্ন ছেলেদের নিয়ে দল-_ প্রভৃতি বিভিন্ন রকষে দল 
গঠন করবাঘ্ধ কথা! আমর! জানি । দল গঠনের এসব অভিমত নিয়ে আলোচন। 
করলে কতগুলি অস্থবিধা স্ব(ভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। একটু তলিচ্গে 
দেখলেই দেখা যাবে একই বয়সের ছেলেদের নিয়ে যে দল গন কর। হুল, 
কিছুদিন বাদেই তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । সমবয়সী 
ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে শ্রেণী বা দল গঠন করা হয় তার মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিম।ন, 
সাধারণ বুদ্ধিমান, নির্বোধ বা পশ্চাৎপদ অর্থাৎ যাদের আমরা বলে থাকি 
ভাল-মাঝারি-মন্দ এই তিনটি ভাগ স্বাভাবিক ভাবেই এসে ষাবে। কেহ 
কেহ একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ-মাঝারি এদের নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ 5০০০০।-গঠন 
করবার কথা বলেন। এতে প্রথম আপত্তি আসবে মভিভাবকদের পক্ষ থেকে । 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অভিভাবকের! প্রায়ই অন্থরোধ করেন তার 
ছেলোটিকে যেন *&, 36০107-য়ে দেওয়া হয়। তারা ধরে নেন যত ভাল 
ছেলে বুঝবি %১, $০০10%-য়ে দেওয়া হয় ও সেখানে পড়া ভাল হয় তাই 
সেখানে দিলে তার ছেলের পড়া ভাল হবে। যদ্দি একই শ্রেণীর ভাল-মন্দ- 
মাঝারি ছেলেদের নিয়ে 2-7-0 এই তিনটি বিভাগ স্যপ্টি করা হয় তাহলে 
40 অর্থাৎ “মন্দ এই ভাগের ছেলেদের মধ্যে একট হীনষণ্যতা। বোধের 
কৃষ্টি হবে ও */১, এই বিভাগের ছেলেদের মধ্যে নিজেদের সম্পর্ষে উচ্চ ধারণায় 
স্থষ্টি হয়ে ভাদের মনের ভারসাম্য নষ্ট হবে। অর্থ/ৎ ছু'দিক থেকেই মানলিক 
বিপর্ধয় সৃষ্ট বার সম্ভাবন। রয়েছে, তাই এ পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নম্ব। 
তারপর তিনটি* বিভাগ করধার মত পরধাপ্ত ছাতঅ নাও থাকতে পারে। 
ছু'চারটি ছেলে নিঘ্ধে বিভাগ স্ষ্টি করবার আধিক সঙ্গতি স্কুলের থাকে না। 
পাঠ আয়ত্ত করবার ক্ষমত। অন্থ্যামী দল গঠন করাও সহজ নয়। একই ছেলে 


একটি বিষয় আদ্বতত করতে ঘে দক্ষত। দেখাবে অপর একটি বিষয় আহ্গর্ত করতে 
একইব্ধপ দক্ষতা তার নাও থাকে পারে। 


শ্রেণীশিক্ষ। ও শিক্ষার পদ্ধতি ১২ 


সমজাতীয় ছেলেদের নিয়ে শ্রেণী বা দল গঠন করার প্রচেষ্টা খুবই বাঞ্ছনীয় 
কিন্ত কার্যক্ষেত্রে দেখ! গিয়েছে একমাত্র বয়সের ক্ষেত্রে ছাড়া সমজাতীয় দলের 
সঙত্ব আর কোথাও খুজে পাওয়াযায় না। ক্ষমতায়, আগ্রহে, উৎনুকে], 
দক্ষতায় বিভিন্ন দিক থেকে সমজাতীয় দলে বৈষম্য দেখা দেবেই। সাধারণ 
(8৮6126০ 56909810 ) বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃত পক্ষে সেটাও ঠিক 


সিদ্ধান্ত নয়_কারণ ব্যক্তিগত পার্থক্য (10915109] 16601:61506 ) 
থেকে যাবেই । 


এরপর ত্ব(ভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হবে তাহলে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থা ছাঁড়। 
অন্থ কোন পথ কি আর নেই । কিন্ত শিক্ষার প্রসার যে ভাবে হচ্ছে তাতে 
এই গরীব দেশের পক্ষে ব্যক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থার সম্ভাবনা স্থদূর পরাহত। 
তাই শ্রেণীশিক্ষার বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই সুষ্টু পঠন-পাঠন ও শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সতর্ক না হলে 
প্রায়ই (এর নিক্ফ্িয় ভূমিক গ্রহণ করে। ছাত্র শিক্ষকের কথা শোনা ছাড়া 
তাদের পাঠের আর কোন অংশ গ্রহণ কববার আছে বলে মনে করে না। 
অনেকে পাঠ মন দিয়ে শোনেও না। একজন শিক্ষকের পক্ষে পড়াবার সময় 
সব কয়েকটি ছেলে মনদিয়ে পড়া শুনছে কিন। সেদিকে লক্ষ্য রাখা কষ্টসাধ্য। 


কিন্ত সার্থক-শিক্ষকের বিচারের কষ্টিপাথরই হচ্ছে ক্লাস-নিয়ন্ত্রণ ও রলাসের 
সব কয়টি ছেলেকে পাঠে মনোযোগী রাখ]। 


শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক সবাইকে পড়ান। সবাই সমবেত ভাবে একটি 
সমশ্তার সমাধান করে। এই সবাই মিলে পারাটাকে গ্রাঁ্রই ব্যক্তি বিশেষের 
পারা বলে তল করা হয়। অর্থাৎ একটি সমশ্যামূলক পাঠ সমবেতভাবে 
সমাধান করবার পর জিজ্জেস করলে সবাই বলবে বুঝেছি । কিন্ত ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে জিজ্জেন করলে দেখা যাবে অনেকেই উত্তব দিতে পারছে না। 
সমবেত প্রচেষ্টায় একটা সমস্তার সহজ সমাধান হতে পারে কিন্ত তাকে আয়ত্ত 
করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে । শিক্ষার্থীর 'বুঝেছি' বললেই শিক্ষক যদি মনে 
করেন তার কর্তব্য শেষ হয়েছে তাহলে ভুল কর] হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
সবাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে তারা বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে আয়ত্ত 
কয়তে পেরেছে কি না। প্রশ্ন করলে পছক্ষেত্রেই দেখা যায় ছেলেরা উত্তর 
দিতে পারছে না।॥ সম্গবেত সঙ্গীতে যে ছেলে অংশ গ্রহণ করল তাকে এক! 
গাইতে দেওয়া! হলে সে তা পেরে উঠবে ন1। শ্রেণীশিক্ষা! যেন সযবেত- 
সঙ্গীতের মত ন। হয় তা দেখতে হবে। একটি অঙ্ক বোর্ডে করে দেওয়ার 
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সময় ছেলেরা যাথ! নাড়লেই তুষ্ট হলে চলবে না। ভিন্ন ভিয় ভাবে অঙ্কটি 
কষতে পারল কিন? তাও জেনে নিতে হবে । সমগ্টিগত ভাবে শিখে ব্যক্তিগত 
ভাবে তাকে প্রয়োগ করতে পারলেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। 

আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হু সম্ভাবনাকে যেভাবে 
খিকাশের সহায়ত! কর] যায় শ্রেণীশিক্ষায় প্রতিটি ছাত্রকে সেভাবে সহায়তা 
করবার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবন্ধ। (শ্রেণীশিক্ষায় গোচী-বোধ যেভাবে জাগ্ত 
হয়--ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে ততটা সহায়ক নয়। একই সাথে শিক্ষাদেবার 
কালে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের স্যোগ না পেয়ে অনেকটা ছাচে ঢালা 
জিনিষের ঘত গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নানারূপ প্রশ্ন করে শিক্ষায় যাতে 
শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে সেই সুযোগ স্য্ি করে 
প্রেণী পাঠের ক্রটি দূর করতে হবে। শ্রেণীর সব ছাত্রেরমধ্যে একই সাথে 
আগ্রহ ও উৎসাহ স্থ্টি__তাদের পাঠ গ্রহণে সক্রিয় করে তুঁলবার দায়িত্ব 
শিক্ষকের । অভিজ্ঞ শিক্ষক যদি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন তাহলে 
শ্রেণীশিক্ষার ক্রটি দূর কর অনেকট] সম্ভব। 

ব্যক্তিগত শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে স্থযোগ রয়েছে শ্রেণীশিক্ষায় তা 
নেই-এই অন্তরায় দূর করতে হলে শিক্ষার্থাদের জন্য সহ-পাঠক্রমিক কার্ধা- 
বলীর ( 0:০-০91158171 2০61৮1%65 ) ব্যবস্থা করতে হবে ও শিক্ষার্থারা 
যাঁতে তাতে অংশ গ্রহণ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের 
নানাক্ষপ সহপাঠক্রমিক কাজে ছেলের যদি অংশ গ্রহণ করে তাহলে শ্রেণী- 
কক্ষে দলবদ্ধ পাঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার যে অস্থবিধা শ্রেণীকক্ষের বাইরে 
সে অন্তরায় আর থাকে না। পাঠবহিভূ্তি বিভিম্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে 
সে নিজের সম্ভাবনা ও সুপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সার্থক করে তুলতে 
পারে। 

ব্যক্তিগত শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও একথ। বলা যায় যদি শ্রেণী- 
শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার হুষোগ করে তার ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের সহায়ত। কর! যায় তাহলে শ্রেণীশিক্ষার ক্রটি বুল পরিমাণে দূর 
হতে পারে। আঙ্াদের শিক্ষাব্যবস্থায় যখন শ্রেণীশিক্ষা অপরিহার্য তখন 
সেই ব্যবস্থাকে যত্তটা সম্ভব ক্রি মুক্ত করে গ্রহণ করা যায় সে চেষ্টা করতে 
হবে। শ্রেণীশিক্ষ। সম্পর্কে আমাদের কোনন্ধপ বিরূপ মনোভাব থাকা উচিত 
ন্য়। কারণ ভারতের শিক্ষাপরিস্থিতে শ্রেণীশিক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়। 
ছাড়া আর শিক্ষাপ্রসারের পথ নেই। 
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প্রেণীশিক্ষার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে সার্থক বরে তোলা ধায় 
সে সম্পর্কে 11155 ০8005 তার 4৯ 8550 8006 ০0. প5801108 গ্রন্থে 
যুল্যবান কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলেছেন-__. 
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এর সাথে ঘোগ করা যেতে পারে 

৪. ১12০ 21) 8117 06 10010176107) 00866515 5711616 100 016 
1)০195, 
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0001:025165, 
10, %021150 005 ০০-09961:801017 ০0 076 ০1835 $0। 01501031116, 
ই [41755 0৪0৮5 প্রথমেই বলেছেন যা শেখাতে যাচ্ছি তা ঠিকভাবে জেনে 
নিয়ে যেতে হবে । বিষয়বস্তাকে সঠিকভাবে আয়ত্ত না করে ক্লাসে ছেলেদের 
পড়াতে যাওয়া একট] অপরাধ। যা পড়ান হবে সে সম্পক যদি শিক্ষকের 
স্থস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তিনি কি শেখাবেন? ক্লাসের পাঠ্য বইতে 
যতটুকু তথ্য আছে ততটুকু তথ্যের উপর নির্ভর করে ক্লাসে যাওয়া উচিত 
নয়। অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে আকবর সম্পর্কে সামান্ত আলোচনাই 
আছে। শিক্ষক যদি মনে করেন আমার এইটুকু জানাই যথেষ্ট তাহলে তিনি 
ছাত্রদের কৌতুহল ব৷ নতুন জানার আকাক্জাকে তপ্ত করতে পারবেন না। 
এর ফলে ছেলেদের সেই বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ব। উৎসাহ স্তিমিত হয়েষাবে। 
শুধু ভাই নয় শ্রেণীর শৃঙ্খল! রক্ষাও কঠিন হয়ে উঠবে। যে পাঠ সম্পর্কে 
উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায় সেখানে ছেলেদের কোনো যোগ থাকে না- এরকম " 
পরিস্থিতিতে পড়ান অসভ্ভব। শিক্ষকের পাঠপ্রস্ততি শিক্ষার সাফলোর 
পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন । দিনের নিরিষ্ট পাঠ ও প্রাসক্িক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সম্পর্কে সম্পূর্নদ্পে অবহিত হয়েই শিক্ষক ক্লাসে যাবেন। িতীয় সুজ বলা 
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হয়েছে পাঠে সম্পূর্ণভাবে সংগঠন করতে হবে। এট প্রথম সন্ধে বলা 


সথঞ্জের পরিপুরক। অসংবদ্ধ জান শিক্ষায় কোন কাজে আসে না। উপস্থাপন 
করবার সময় বিষয়টিকে কিভাবে উপস্থিত কর! হবে তা এই পাঠসংগঠনের 
উপরই নির্ভরশীল। পাঠ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হলেই শিক্ষক বুঝতে পারবেন 
কফি কি তার গ্য়োজন সেইভাবে তিনি পাঠসংগঠন করে ক্লাসে যাবেন। 
৯পাঠ সহজবোধ্য ও হাদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে নানা শিক্ষা-উপকরণ 
দরকার। কিন্ত কানে শুনে ও চোখে দেখে যে শিক্ষা তা ছেলেদের কাছে 
যতট। গ্রহণযোগ্য হয় শুধু ক্লাসে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে ত] হয় না। কিন্ত 
শুধু শিক্ষাউপকরণ থাকলেই যথেষ্ট নয়। তার স্ব ও সহয়োপযোগী ব্যবহারও 
জানা চাই। অনেক সময় দেখা! যায় ইতিহাসের শিক্ষক মানচিত্র নিয়ে 
ক্লাসে যাননি, পড়াতে পড়াতে যখন খেগাল হল একখান মানচিন্ত্র দরকার 
তখন শ্রেণীশিক্ষক মানচিত্র নেবার জন্য লোক পাঠান। বোর্ড প্রতি শ্রেণী- 
কক্ষে একখানা থাকে । কিন্ত অঙ্কের শিক্ষক ছাড়া অন্ত কোন শিক্ষত্কের 
বোর্ডের দরকার হয় বলে মনে হয়না । পাঠকে সরস করে তুলতে হলে 
গতানুগতিক শিক্ষা-উপকরণ ছাড়াও প্রযোজন হলে শিক্ষক নিত্য- 
নতুন উপকরণ উত্তাবন বা সংগ্রহ করবেন। উপকরণ খুবই প্রয়োজন- 
বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীতে যেখানে শিক্ষার্থাদ্দের বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে 
ধারণ! দ্ুম্প্ হয়নি সেখানে উপকরণে গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মনে রাখতে 
হষ্বে এর আধিক্য আবার ভাল নয়। উপকরণের বাহুল্য যেন বিষয়বস্তকে 
ছাড়িয়ে নাযায়। বিষয়বস্তকে পরিষ্ফুট করে তুলতে যতটুকু প্রয়োজন তার 
বেশী উপকরণ পরিহার করে চলতে হুবে। 

'শেণীশিক্ষব ক্রটি সম্পর্কে আলোচনাকালে আমর! দেখেছি শিক্ষকের 
সামনে সবচেয়ে বড় সমস্ত হচ্ছে পড়াব কাকে? প্রায়ই দেখা যায় শিক্ষক 
বিশেষ বুদ্ধিমান গুটি কয়েক ছেলেদের দিকেই বিশেষ আকষ্ট হয়ে পড়েছেন। 
এট! খুবই স্বাভাবিক যাদের কাছ থেকে চটপট" সঠিক মনের মত উত্তরটি 
পাওয়। যায় প্রশ্মগুলি তাদের কাছেই করতে ইচ্ছা হবে। অধিকাংশ ক্ষেজে 
দেখা যায় কাসেরী সামনে একটি প্রশ্ন রাখবার সাথে সাথে ছু'চারটি ছেলে 
“আহি বলি? 'আমি বলি' বলে লাফিয়ে ওঠে । কোন কোন ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস 
করবার আগেই জবাব দিয়ে দেয়। শিক্ষককে শিক্ষার্থাদের এই অভ্যাসটি 
ঘন্ধ করে দিতে হবে, তানা হলে অধিকাংশ ছেলেই অবহেলিত হৰে। 
তাই শিক্ষক হখন পড়াবেন তার সামনে থাকবে সমন্ত ক্লাস। প্রহ্থ ক্লাসের 
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সব ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভাল মন্দ সবাই যেন সমানভাবে 
পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কাজ 
হিসাবে যে এট! অত্যান্ত কঠিন তাতে সন্দেহ নেই । ৩৬০।৪*টি ছেলে যার! 
্বভাবতঃই চঞ্চল তাদের মনোযোগ কোন একটা নিদ্দি্ই সময়ের জন্ত একই 
বিষয়ে নিবন্ধ রাখা খুব সহজ সাধ্য নয়। সবাইকে সমান ভাবে বুঝিয়ে দিতে 
হবে, ভূল সংশোধন করতে হবে--তারপর পড়। অনদায় করে নিতে হবে। 
শ্রেণীতে শিক্ষক দাঁড়াবেন যেন তিনি সব ক্লাসটি দেখতে প্ুন। প্রায়ই দেখা 
যায় শিক্ষক মহাশয় চেয়ার ছেড়ে উঠতে চান ন1।। তাকে উঠে তো ধাড়াতেই 
হবে-_প্রয়োজন হলে ক্লাসের বিভিন্ন স্থানে তাকে ঘৃরতে হবে। শিক্ষক যা 
বলবে সবাই যেন ত। শুনতে পায়, খুব আস্তে বলা বা অযথা চীৎকার কোনটাই 
ভাল নয়।/ 
_৯ পড়াতে গিয়ে যতট। সম্ভব স্বাভাবিক ও শান্ত থাকতে হবে। শিক্ষক- 
জীবনের সুরুতে সবাই একটু ভয় ও একটু উদ্বেগ নিয়ে সরু করেন। নিজেকে 
ধীরে ধীরে অভ্যন্ত করিয়ে নিতে হবে, ত্বাভাবিক হয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে 
হবে। নিজের মনে ভয় কি সংশয় থাকলে কোন শিক্ষকের পক্ষে শ্ণীশৃঙ্খল। 
বজায় রাখা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট প|ঠ সম্পর্কে শিক্ষকের প্রস্তুতির 
অভাব বা আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে একট আড়তার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে 
শিক্ষকের ব্যর্থতার ফলে ছেলেরা অমনোযোগী হয়ে ওঠে গণ্ডোগোল করে, 
পড়ায় আগ্রহ থাকে না-এই অবস্থায় আর ষাই হোক পড় হয় না। 
ছেলেদের মনে ভীতির স্থষ্টির জন্য একটা কৃত্রিম গাভীং,র মুখোস পরে, 
ক্স করতে যাওয়াও ঠিক নয়_ এখানেও শ্বাভাবিক সহজ ভাবটি নষ্ট হয়ে 
একটা আড়ষ্টতার স্যরি হয়। যাদের পড়াব তাঁদের যদি জানা থাকে তখন এই 
উপসর্গ আর থাকে না। ধারে ধীরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হৰার সাথে শিক্ষক 
স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন । শিক্ষক সব ভুলে যদি পাঠে তন্ময় হয়ে যেতে পারেন 
তখন শিক্ষার্থী আর বিষয় এই ছুই'ই তার সামনে থাকবে, ভয়, উদ্বেগ আর 

ংশয় কিছুই থাকবে না। এড সরে 26৮৯, তি তীর 
* শ্রেৌশিক্ষায় শিক্ষককে যেমন মনে রাখতে হবে তিনি সবাইকে 
পড়াচ্ছেন তেমনি তাকে সজাগ থাকতে হবে__ দেখতে হৰে সবাই কাজে 
ব্যস্ত আছে কিনা? সবাই যদি পাঠে অংশ গ্রহণ না করে, সক্ষিয় না 
থাকে তাহলে শ্রেণীশ্রঙ্থলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক সময় 
শিক্ষকেরা লক্ষ্য, করে থাকবেন শ্রেণীতে একটি কাজ দেওয়া 

ক 


১৩৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


হয়েছে--ট"চার জন অতি অল্প সময়েই কাজটি শেষ করে ফেলল-- 
সেক্ষেত্রে যদি তাদের নতুন কাজ না দিয়ে অন্য সবার কাজ শেষনা 
হওয়া পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখার চেষ্টা কর হয় তাহলে তার! চুপ করে শান্ত 
হয়ে বসে থাকবে না--গল্প করবে, গণ্ডগোল করবে, না হয় পাশের ছেলেকে 
সাহায্য করবে, তাঁদের শান্ত রাখবার একমাজ্ম উপায় তাদের নতুন কাজ 
দ্বেওয়া, তারা তা আনন্দের সাথে বিশেষ তৎপর হয়েই করবে। এ-সম্পর্কে 
[২5501 বলেছেন--2000104 11] 1011 00০ 1006515560৫ £০০এ 00115 
0016 001015 (9) €০ 10010 0060 0801: ৪810. 10916 0106) ৪10 
2061508115 1020056, 11015 000050 215/855 06 8০160. শিক্ষক 
মাত্রেই এট কথাটি মনে রাখৰেন। 
পূ শিক্ষাকে বলা হয় 3100181 0190695, ছিমুখী প্রক্রিযা। শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থী ছু'জনেই এতে সমভাবে অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষকদের মধ্যে 
অনেক সময় দেখেছি তিনি শুধু বলেই যাচ্ছেন। বক্তৃতাধ্ধী পাঠে শিক্ষক 
জানবার চেষ্ট1! করেন না ছেলেরা কতটা বুঝতে পেরেছে_-তাদের নিজেমের 
কিছু ৰক্তব্য আছে কিনা? আমাদের মনে রাখতে হবে" 20917 
০0916০6 0৫ 5:00০2001) 15 17706 0০0 05201) 1000 00 96৬০10 
( 06589109257) ), আর একজন শিক্ষাবিদ সোজ1 কথায় তার] শিক্ষক-ছাত্রদের 
বলতেন ,০৮ 90075 10 95615501776 ০০৮, বি্ভালয়ের শিক্ষায় ব্তৃতাকে 
যতটা সম্ভব পরিহার করে চলতে হবে (অবশ্ত রসধর্মী পাঠে তা সম্ভব নয় )। 
শিক্ষার্থী যাতে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেইভাবে পাঠ দিতে হবে। 
পাঠ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের পূর্ব জান পরীক্ষা করবার একটা রীতি আছে, 
এই রীতিকে যদি শুধু নিয়মরক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হুয় তাহলে তা হয়ে 
ওঠে যাস্ত্রিক (20500801591) 14শুধু পূর্ব জান পরীক্ষা! করলেই কাজ শেষ 
হল না- শিক্ষার্থর পূর্বাজিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে, নতুন জান 
আহরণের জন্ত। ছেলের! যদি পাঠে অংশ গ্রহণ করবার স্থযোগ পায়- নতুন 
কিছু তাদের মুখ দিয়ে বলান যায় তাহলে তাদের আগ্রহ বাড়বে তাদের 
আত্ম-বিশ্বাস জগ্মাঁবে। পড়াবার সময় ছাত্রঘ্নের সহযোগিতা শিক্ষকের কাম্য 
হওয়া উচিত । যেখানে শিক্ষক শুধু পড়িয়ে যান সেখানে 401555 01:0825587 
বজায় থাকবে কিন্ত সত্যিকারের শিক্ষার 0:0£1659 কতট। ইবে বলা শক্ত । 
“খসিএকটি আপত্তি আসতে পারে পাঠে ছাদের অংশ গ্রহণের ফলে শিক্ষক 
পূর্ব প্রস্ততি হত পাঠ.পরিকল্পনীকে (158501% 0182) অনুসরণ করতে 
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পারবেন না। নির্দিষ্ট পাঠ যদি শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয়তাঁধীন থাকে তাহলে 
ছাত্রঘ্ধের সহযোগিতায় আলোচনায় প্রাপপ্দিক যে বিষয়ই আস্থক না ফেল 
তার সাথে পাঠ-পরিকল্পনার সামঞশ্ত বিধান খুব কঠিন.নয়। শিক্ষকের প্রস্ততির 
জন্ত গাঠ-পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজনীয় কিন্ত তার উপর আমরা ষেন অতি 
মাত্রায় নির্ভরশীল না হয়ে পড়ি। একথা মনে রাখা দরকার.শিক্ষক একজন 
শিল্পী-_যদি তিনি পাঠদান কালে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করতে 
না পারেন তাহলে তার নিজের কাজটা তার কাছে অত্যন্তত্একঘেয়ে ও নীরস 
মনে হবে_শিক্ষাদানে তিনি আর কোন আনন্দই পাবেন না। পৃ পরি- 
কল্পনা কখনও শিক্ষকের নভ্ুন স্থির পথকে রুদ্ধ করতে পারে নাী। একটি কথা 
মনে রাখতে হবে তিনি যেন প্রসঙ্গ ছেড়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে গিয়ে 
জড়িয়ে না পড়েন। ছেলেরা অনেক সময় গল্পপ্রিয়-শিক্ষকদের সেদিকে 
নিয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং বহু ক্ষেত্রে সফলও হয়। যখন শিক্ষকের খেয়াল 
হয় তান প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন তখন হয়ত ঘণ্টা] বেজে গিয়েছে। 


শিক্ষকের পাঠ-পরিচালনায় সতর্ক থাকতে হবে-_গন্পের ফার?গে তিনি যেন 
না পড়েশ। 


শ্রেণীশৃঙ্খল। ও দৌজগ্যবৌধ:_ পড়াবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে 
হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শ্রেণীশৃঙ্খলার। শিক্ষকের যে সব গুণ থাকা 
দরকার তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব ও শৃঙ্খল রক্ষার 
ক্ষমতা । শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একট! গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শ্রেণী- 
শৃঙ্খল! রক্ষা! কঠিন হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা রক্ষা নতুন-পুরাতন সব শিক্ষকের 
কাছেই একট। স্মশ্ত1। এজন্য কতকগুলি সাধারণ নিম আমরা মেনে চলি 
কিন্ত সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শিক্ষকের নিজের যোগ্যতা । কতকগুলি সাধারণ 
নিয়ম সম্পর্কে ছেলের! যাতে অভ্যন্ত হয় শিক্ষক প্রথমেই সেদিকে দৃষ্টি দেবেন। 
ক্লাসে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেন কর! হলে সবাই যাতে একসাথে চেঁচিয়ে না ওঠে, 
একজন উত্তর দেবার সময় আরেকজন বলে ন! দেয়__বা হয়নি বলে বাধার স্থষট 
না1করে। যাকে জিজ্জছেন কর হল শিক্ষকের চেষ্টাকরতে হবে তার কাছ 
থেকেই উত্তরটি আদায় করতে । মাঝ পথে বাধার হ্টি হলে জান। থাকলেও 
সে বলতে পারবে না। পড়াবার সময় ব৷ প্রশ্থ করবার সময় যেন ছেলেরা 
নিজেদের মধেয গর নাকরে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে শিক্ষক পড়াচ্ছেন 
পিছনের বেঞ্চে তখন একটি ছেলে আরেক জনের খাতা থেকে অঙ্ক টুকছে। 
এই ক্রটিগুলি থেকে সু্নীতে ছেলেদের মুক্ত রাখা যায় শিক্ষক মহাশয় সেদিকে 
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ধখ! সব্ভব সন্তর্ক খ/কবেন। ক্লাসে শিক্ষক যদি শুধু চেয়ারে আশ্রয় না নিযে 
একটু নড়াচড়া করেন তাহলে সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি রাখা সম্ভব। 
$খশ্খ্খল! রক্ষায় ও সৌজন্য বোঁধ স্থাক্টি ব্যাপারে ছেলেদের সাহায্য ও 
সহযোগিতা বহুক্ষেত্রে বিশেষ কার্ধকরী হয়। শ্রেণীশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব 
ছাত্রপ্নের উপর ন্যধ্য করা হলে তাদের দায়িত্ববোধ বাড়ে ও তাদের যধ্যে 
নেতৃত্বের স্ষ্টি হয়। স্থুল-্থায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় ছেলেদের উপর কাজের ভার 
দিয়ে বহুক্ষেত্রেই গুফল পাওয়। গিয়েছে। অন্তর্জাত-শৃঙ্খলা শ্রেণী বা বিদ্ভালয়ের 
শৃঙ্ধল1 রক্ষায় ও ছাজ্র্দের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্মাবাঁর জন্য অধিকতর উপযোগী। 
শিক্ষক যদি স্সেহ ও ভালবাস! দিয়ে ছাত্রদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে 
পারেন তাহলে তাদের কাছ থেকে ম্বতঃ উৎসারিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি 
অর্জন রূরতে পারবেন । শ্রেণীশৃঙ্খল। রক্ষা করাও সহজনাধ্য হবে। 
- বালোচনায় আমর? দেখেছি শিশুর শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে শিশু-প্রকৃতিকে 
গরজান। বিশেষ দরকার । শিক্ষার একটা লক্ষ্য আছে- এর পিছনে একট! 
উদ্দেস্ত রয়েছে। এই উদ্দেন্ট.ক সফল করতে হলে শিশুর বৈশিষ্ট্য, অস্তনিহিত 
শক্তি ও প্রবণতাকে জেনে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি রচনা! করতে হবে। শিশুর 
একট] বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কর্মপ্রবণতা-শিশু কর্মচঞ্চল। আমাদের 
দেখতে হবে শিক্ষায় কি করে এই কর্শপ্রবধণতাকে কাজে লাগান যায়। সমস্ত 
ত্বভাবিক স্বাস্থ্যবান শিপুই কাজ করতে চায়। যার মধ্যে কর্মবিমুখতা 
রয়েছে একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে সে দেহে কি মনে অস্ুস্থ। ঠিকপথে 
কর্মগুবণতাকে পরিচালিত করে একে শিক্ষার সহায়ক করে তোল। এক 
সমন্তা। কারণ ছেলের! যে কাজ করতে চাইবে বা যে কাজ করে থাকে 
তা প্রায়ই ক্ষেজেই শিক্ষার অন্কৃল নয়__বা বিস্তালয়ে শিশুর কর্মশক্তিকে যে 
ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা কর হয় অধিকাংশ শিশুই সে ভাবে কাজ করতে 


চাইবে না। শিশুর কশ্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের কয়েকটি 
নীতিকে মবে রাখতে হবে। 


শিশ্তর কর্্পলুবণতাঁকে কাজে লাগাতে হলে শিশুকে জানতে হবে শিশুর 
কাগ্রহ ও ক্ষমতা ছুইই শিক্ষকের জানা দরকার । সাধারণভাবে শিশুপ্রকৃতি 
ও ভার বিকাশের ধ্মরাকে জানতে হবে সেই সাথে প্রতিটি ছেলের নিজদ্ব 
বৈশিষ্ট্যের লন্ধান রাখতে হবে। ঘে ছেলের বিশেষ প্রবণত! যেদিকে শিক্ষার' 
স্কেজে তাকে সেই দিকে পরিচালিত করতে পারলেই বাঞ্িত ফল লাভ হবে। 
ক্যাগ্গ লড়ে জাযর! সর্বদা যেনংষনে রাখি €দহিক কাজই কাজ নয়--এক 


শিক্ষা ও শিক্ষার পদ্ধতি ১৪ 


সাথে -যানসিক কাজও আছে। দেহের পুর জন্ত দহিক কাজের প্রয়োজন 
অবশ্তই আছে, বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য মানসিক বৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টির জন্ত 
মানসিক কাজও প্রয়োজন। নৈতিক উন্নতির কথাও চিত্ত করে কাজের 


পরিবেশকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে-__অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সু বিকাশের 
জন্য কাজের পরিধিকে সর্বত্র বিস্তৃত করতে হবে। 


৬/প্রথমেই দেখতে হবে_-কাজ করবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছ। শিশুর মর্নে 
রয়েছে তাকে যেন অযথা রুদ্ধ করান! হয়। সাধারণ কর্মগ্রবণতাকে রুদ্ধ 
করে উঈঙ্ষিত ফল পাওয়া যায় না। যদি দেখা যায় শিষ্ত বাঞ্িত পথ ধরে 
অগ্রসর হচ্ছে না তখন তাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ঠিক পথে 
পরিচালিত করতে হবে। শিশু যখন কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ 
করতে চায় তখন তার প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করনে তার প্রতিক্রিয়া কখনও 
শুভ হয় না। শিশ্বর সামনে কতগুলি কাজের হৃযোগ রাখতে হবে। এসব 
কাজেব মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রকাশের পথ খুজে পাবে। 
কাজগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যার ফলে প্রবৃত্তির সমাজ- 
সম্মত বূপই (581100800. 6০100 ) ফুটে উঠবে । যুমুৎসা (00808015 ) 
একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাকে প্রতিযোগিতা কাজে লাগান যেতে পারে। 
সঞ্চয় মনোবৃত্তিকে (£০৭0151000) নানা জিনিষ সংগ্রহের কাজে লাগান 
যেতে পাবে। নির্মাণের ইচ্ছাকে (০020309০609 ) নতুন নতুন জিনিষ 
গড়ে তোলার কাজে লাগান যায়। কৌতুহল গ্রবৃত্তিকে (০8:19510 


জ্ঞান আহরণের কাজে লাগান যায়। যদি এসব প্রবৃত্তি বিপথে চালিত হয় 
তাহলে শিশুর জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। 
শিক্ষক সর্বদ ছেলেদের কাজে উত্সাহ ঘেবেন। অতি সাধারণভাবে যে 


কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে সেখানেও তাকে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সে 
আরে! সুনিপুণভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। যদি সহাঙভূতির সাে 
কাজটির তুল দেখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার উৎসাহ উত্তরোত্তর 
বেড়েই যাঁয়। শিক্ষক যদি ধৈর্ধ হারিয়ে ফেলেন? বিরক্তি প্রকাশ করেন বা 
অযথ1 তিরস্কার করেন তাহলে ছেলেদের কাছ থেকে কাজ আদায় 
করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে ধাড়ায়। ছেলেদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে 
নিজেরাই সচেতন নয়--তাদের মধ্যে আছে এবটা। দ্বিধা একট সংশয়। এই 
দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে দরকার শিক্ষকের লাহায্য। সহানুভূতি 
ও উৎসাহ লাভ করলে কষ্টসাধ্য কাজও শিশু সম্পক্ন করতে পারে। ছেলেরা 


১৩৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


যদি মনে করে তার কাজটির মূল্য আছে তাহলে তার নিজের সম্পর্কে 
আত্মবিশ্বাস জল্মায়-তার মধ্যে যে সজনী প্রতিভা রয়েছে আত্মবিশ্বাস 

. জগ্ালে তা প্রকাশের শ্বাভাবিক পথ খু'জবে। 

কাজে বা শিক্ষায় যদি নতুনত্বের অভাব দেখা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর 
উত্লাহ স্তিমিত হয়ে আসে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্যস্ট্ির 
প্রয়াস খুবই কম। শ্রেণীশিক্ষায় বৈচিত্র্যস্থির যে সামান্য যোগ রয়েছে 
তাকে কাজে লাগাতে হবে। সময় তালিক। তৈরীর সময় দৃষ্টি রাখতে হবে 
একই রকমের বিধয় ষেন পড়ান না হয়। বাংল। ব্যাকরণ, ইংরেজী 
ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ যি পর পর ছেলেদের পড়ান হয় সেদিন 
তাদের পড়ায় আর উৎসাহ থাকবে না। এতে মানসিক ক্লাস্তি এসে 
তার বোধশক্তিকে আচ্ছন্স করে দেবে। কাজের ক্ষেত্রে যদি বৈচিত্র স্যষি 
করতে না পারা যায় তাহলে ছেলেদের উৎসাহ ধীরে ধীরে কমে আসবে। 
পড়ার সাখে খেলাকে যুক্ত করে শিক্ষাপরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে হবে। 
সহপাঠক্রমিক কার্ধক্রমকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করে শ্রেণীশিক্ষার ত্রুটি থেকে 
শিক্ষাকে যুক্ত করতে হবে। 

.. মাছষের জীবন কর্মময়। শিক্ষার প্রাঙ্গণ পার হয়ে গিয়েই শিক্ষার্থীকে 
বিশ্বের বিশ[ল কর্মশালায় প্রবেশ করতে হবে। কর্মের দীক্ষা তাকে 
বিালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই গ্রহণ করতে হবে। সুপরিকল্পিত কাজের 
মধ্য দিয়ে তার দেহ মনও চরিত্র গঠন করতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে 
তার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে যে শক্তি আছে তা প্রকাশ পাবে। কাজের 
মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হবে। যদি শিশুকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক 
রূপে গড়ে তুলতে হয় তাহলে জীবনযুদ্ধে সম্মুখীন হবার মত শিক্ষা তাকে দিতে 
হবে। বিষ্ভালয় হচ্ছে ভবিষ্তত জীবনের প্রস্তরতিক্ষেত্র। শিক্ষা হচ্ছে তার 
ভবিষ্তৎ জীবনের প্রস্ততি। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারিত 
করতে হবে যাতে সেই শিক্ষালাভ করে বিশ্বের কর্মযজ্ঞে সেও অংশ গ্রহণ 
করতে পারে।, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্দারণে আমাদের লক্ষ্য থাকবে 
কি করে আজকের শিশু গণতান্ত্রিক সমাজের সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। 


তিনের অহী ওল 


স্্ অগ্ঘ্যাঞ্ম 


শিক্ষাদানের কৌশল 


শিক্ষা দেবার নীতি নির্ধারণের পথে আমাদের স।মনে আসে শিশুকে 
শিক্ষা দেবার প্রশ্ন। শিক্ষা দিতে শিক্ষক কি রীতি অবলম্বন করবেন, শিক্ষ। 
দিতে তাকে কোন পন্থা! অনুনরণ করতে হবে শিক্ষককে তা জানতে হবে। 
শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য রীতি, পদ্ধতি ও কৌশল না জেনে 
শিক্ষকতা স্থুরু করলে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হবে-_কাজটিও সুষ্ঠ ভাবে 
সমাধান হবে না। 
শিক্ষকের কাজ শিক্ষা দেওয়া। এই “শিক্ষা-দেওয়া” কথাট? পূর্বে যে 
অর্থে ব্যবহৃত হত বর্তমানে ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার হয় না। সে সময় ছিল 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে দাতা-গৃহীতার সম্পর্ক । একটি পূর্ণ পান্র থেকে শৃন্ত 
পাত্রে জল ঢেলে দিয়ে তাকে ভণ্তি করবার রীতি অনুনরণ করে শিক্ষক 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষ। দিতেন। সে ছিল শুধু দেবারই সম্পর্ক। (খানে শিশুর 
একমাত্র ভূমিক! ছিল শুধুমাত্র নি্ছিয় গৃহীতার ভূমিকা। তারপর শিক্ষা- 
দর্শে পরিবর্তনের সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কেরও পরিবর্তন হচ্বেছে। 
শিক্ষাকে এখন বল হয় 9190197 0:0০959, শিক্ষা দেওয়ার অর্থ, শিক্ষক শুধু 
দিয়েই যাবেন তাই নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রচেষ্টায় শিশুর জানার 
ক্ষেত্র বিসভৃত হবে। বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষার্থীও সমভাবে সক্রয়। শিক্ষক কি 
ভাবে শিশুকে নতুন জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবেন, কি রীতিবা পদ্ধতি 
অবলঘন করবেন তাকেই আমর! শিক্ষা দেবার কৌশল বলেছি -সার্থক 
শিক্ষক হতে হলে শিক্ষা দেবার মূল কতগুলি রীতি-পদ্ধতি তাকে আত 
করতে হবেই । তেশর্ট ৮ 1্ণন্ত ১6 726৯ ৬ম" বিউউলি) । - 
১শিক্ষা দেওয়া কাজটি অত্যন্ত জটিল। 'পাধারণ শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রী 
থাকলেই সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না । অন্যান্ত দশটি বৃত্তির মত খিক্ষকতাও 
শিক্ষা সাপেক্ষ । আমার জান! বিষয়টি কি করে একটি তরুণ শিক্ষার্থীকে 
তার পক্ষে বোধগম্য ভাষায় ও সহজবোধ্য পন্থায় শেখান যায় শিক্ষককে তা 
জানতে হবে। শিক্ষাতত্ব, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি জানার সাথে 
বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান কৌশল বা পদ্ধতি জান! না থাকলে 
শিক্ষক হিসাবে!গ্লাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। যাদের শিক্ষকতার জন্মগত 
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প্রবণত1 রয়েছে তাদ্দেরও আধুনিক শিক্ষার রীতি পদ্ধতি সব জান। দরকার । 
ক্লাসে পড় দেওয়া, পরের দিন পড় জিজ্ঞেস করা ও নতুন করে বাড়ীর জন্য 
পড় দিয়ে দেওয়া--নাধারণ ভাবে মনে করা হয় এই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ । 
কিন্ত সার্থক শিক্ষকের বিচার হবে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ও শিক্ষার প্রয়ো- 
জনীয়ত] সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে কতটা সচেতন করতে পেরেছেন তার উপর। 
সার্থক শিক্ষা! সম্পর্কে বল। হয়েছে। 
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আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণেই 
“শিক্ষার্থী পাঠ সম্পর্কে কৌতুহলী হয়। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ 
সৃষ্ট করতে না৷ পারেন তাহলে তিনি যাই বলুন না কেন শিক্ষার্থার মনে তা 
রেখাপাত করবে না। উপস্থাপনের সময় অভিজ্ঞ শিক্ষক ছেলেদের মন 
পাঠাভিমুখী করবার জন্য সচেষ্ট হন। শিক্ষাদানকালে উপস্থাপনের সাফল্যের 
অন্ত আমরা যে সব কৌশল অবলম্বন ঝরে থাকি তা হচ্ছে- বর্ণনা, ব্যাখ্যা, 
বিশ্লেষণ, প্রশ্থোত্তর, দৃষ্টান্ত, পাঠটাকার ব্যবহার, বিভিন্ন শিক্না-উপকরণের ও 
সাজ-সরঞজামের সাহায্য গ্রহণ ইত্যার্দি। আমর একটি একটি করে এদের 
প্রয়োজনীয়তা ব্যবহার-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করব। 

বর্ণন। £_শিক্ষায় বিশেষ করে শ্রেণী-শিক্ষায় বর্ণনার একটি বিশিষ্ট স্থান 
রয়েছে। জেঈশিক্ষায় বক্ততাধমমী পাঠে ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করবার কোন 
দ্ুষোগ পায় না। তবু শ্রেণীশিক্ষাক্ম বিশেষ করে রনাঙ্গতভূতি মূলক পাঠে 
ঘর্ণনাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন কর! সম্ভব নয়। শিক্ষক যাপড়াবেন অর্থাৎ 
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তার নিদিষ্ট পাঠ উপস্থাপপায় প্রথম তাকে বর্ণনার আশ্রয় নিতে হয়। কোন 
একটি বিষয়বন্তকে হৃদয়গ্রাহী করে ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে হলে 
শিক্ষককে গল্প করবার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। বর্ণনা যদি আকর্ষণীয় না 
হয় তাহলে ছেলেদের মধ্যে নতুন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের স্থষ্টি হবে না। 
বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষক বিষয়টিকে প্রাণবঞ্ক করে তুলবেন। তিনি হবেন 
দক্ষ কথ|শিল্পী, তার বর্ণনার গুণে বিষয়-বস্তর একটি জীবন্ত চিত্র ছেলেদের 
চোখের সামনে ফুঠে উঠবে। ছেলেরা স্বভাবতঃই গল্প শুনতে ভালবাসে, 
শিক্ষার্থীদের সেই গল্প শোনার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মনে শির্দিষ 
পাঠ ার্কে আগ্রহ স্ষ্টি করতে হবে। 

নতুন পাঠে কোন কিছু বর্ণনার সময় শিক্ষণ ছাত্রদের পূর্ব-জ্ঞানের পট- 
ভূমিকায় বিষয়টি স্থাপন করবেন। পূর্ব-জ্ঞানের সাথে নতুন বিষয়টি যুক্ত হলে 
ছেস্সেদের মনে আগ্রহ হট হবে, বিষয়টিকে জানবার জন্য তার। 
মনোখোগী হবে। 
£৫ বর্ণনাকালে শিক্ষকের ভাঁষা হবে সহজ, সরল, বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে শ্রেণীতে শিক্ষা দিবেন ভাষা যেন সেই শ্রেণীর শিশাখাঁদের উপযুক্ত 
হয়। শিক্ষকের বলায় যেন কোন জড়তা বা অস্প্ত্1 না থাকে। 
উচ্চারণ-শুদ্ধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছাত্রর। শিক্ষকের উচ্চারগ 
অন্ুলরণ করে তাই শিক্ষকের এবিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন । উচ্চারণ 
যেন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য-দৌষ মুক্ত থাকে । ছাত্রজীবনে অতি উচ্চ শিঙ্সিত 
একজন বাংলা শিক্ষকের চরম ব্যর্থতার কথা মনে আছে তার প্রধান দেষ 
[ছল তিনি বাংল! পড়াতে গিয়ে তার নিজশ্ব জেলার উচ্চারণ ভঙ্গী ছাড়তে 
পারেন নি। বর্ণনার মধ্যে ষেন একটা আন্তরিক স্থর ফুটে ওঠে। রসনাভৃতি- 
মূলক পাঠের সময় বর্ণনা যদি আবেগপুর্ণ না হয় তাহলে তা হৃদয়গ্রাহী 
হবে না। বর্ণনাকালে অযথা চীৎকার বা অত্যন্ত নিষ় স্বরে বল! কোনটাই 
ঠিক নয়। বর্ণনার গুণে ঘটন। ছেলেদের মানল-চোখে ভেসে উঠবে--তাহলেই 
বর্ণন] সার্থক হবে। 
৩৯ বর্ণনার সময় যেন পাঠের লক্ষ্য স্থির থাকে। বর্ণনার মধ্য দিয়ে লক্ষে 
পৌছানই হবে পাঠের উদ্দেশ্ট। পাঠের যদি কোন স্থির লক্ষ্য না থাকে 
তাহলে ছেলের! বুঝতে পারবে না বিষয়টি কেন পড়ান হচ্ছে। বর্ণনাকালে 
লক্ষ্যে পৌছবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় খঅধতারণ1 করা হবে। 
অপ্রয়োজনীয় অবান্তর বিষয় আলোচন! হলে শিক্ষার্থীরা লঙ্গ্য থেকে দুরে 
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সয়ে আসবে । অগ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে পড়াবার সময় বিশেষ 
প্রয়োজনীয় অংশের উপর জোর দিয়ে পড়াতে হবে-এবং সেদিকে তাদের 
ষনোযোগ আবর্ষণ করতে হবে। 

পিন অনেকট। গল্পের মত করে করতে হুবে-যাতে বর্ণনা সরল ও 
সহজবোধ্য হয়। বর্ণনা যেন একঘেয়ে না হয়। দীর্ঘ সময় ধরে একটান। 
বর্ণন1 বিরক্তির উৎপ!দন করতে পারে । বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃস্টি করতে 
ন। পারলে ছেলের! ক্লাস্তি বোধ করবে--তাদের আর উৎসাহ থাকবে না। 
এজন্য বিভিন্ন পাঠ-উগকরণের সাহায্য নেওয়। যেতে পারে । 

ব্যাখ্য। ও বিশ্লেষণ £_ বর্ণনাকালে আলোচ্য বিষয়টিকে বর্ণনার ছাধ্যমে 
যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল করে তোলার চেষ্টীকরতে হবে। তবুও প্রতি 
বিষয়ের মধ্যে ছু,একটি অংশ থাকে য| বেশ কঠিন-__সাধারণ বর্ণনার মধ্য 
দিয়ে তা বোঝান সম্ভব নয়। কঠিন ছু রকম হতে পারে, ভাষার দিক থেকে 
কঠিন আর ভাবের দিক থেকে কঠিন। বর্ণনার মধা দিয়ে যে অংশ ছাত্র 
বুঝতে পারেনি সে অংশ ব্যাখ্যা করে বিষয়কে ভাল করে বিঙ্লেষণ করে 
বুঝিয়ে দিতে হবে। কঠিন ভাষায় ষে অংশ রয়েছে সহজ ভাষায় তাকে 
প্রকাশ করলেই অনেক লময় ছেলেরা বুঝতে পারে। কিন্তু ভাব যেখানে 
কঠিন সেখানে সহজ ভাষায় প্রকাশ করলেই হবে না ব্যাখ্য1 করে বিষয়বস্তরকে 
শিক্ষার্থীদের বোঝবার সীমার মধ্যে এনে দিতে হবে। 

প্রশ্ন £__শিক্ষা1 দেবার জন্য যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে 
গ্রশ্ন হচ্ছে বিশেষ কার্যকরী পন্থা। শিক্ষায় ছাত্রদের সহযোগিতা লাভের 
উপায়ই হচ্ছে প্রশ্থ। বর্ণন/র মধ্য দিয়ে পাঠ যেভাবে অগ্রসর হয় সেখানে 
ছাত্রদের শোন। ছাড়। আর দ্বিতীয় কোন কাজ থাকে না। তাই শিক্ষার্থীকে 
পাঠের সক্রিয় অংশীদার করতে হলে (প্রশ্নোত্তর মাধ্যমের অংশ গ্রহণ করতে 
হবে। পাঠকালে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতুল স্থ্টি করতে 
পারা ষায়। য]1 পড়ান হচ্ছে তা শুনেছে কিন জানা যায় ও পড়] বুঝতে 
পেরেছে কিনা বা প্রয়োগ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা শিক্ষক 
তাও জানতে পাঁবেন। 
উপ্রন্থোতরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের 
জর বিভাবিচার' নামক প্রথা ছিল_-০সখানে প্রশ্-উত্তরের অধ্য 
দিয়েই শিক্ষার্থীর জান পরীক্ষা হত। প্রস্থিন অভিগ্র্নিন প্রভৃতি শবে বোবা 
সবায় শিক্ষান়্ প্রশ্নের ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। গীতায় 


শিক্ষাদানের কৌশল ১৩৪ 


শিক্ষালাভের উপায় সম্পর্কে বল! হয়েছে প্রনিপাতেন, পরিগ্রস্থেন সেবয়া। 
প্রশ্ন শুধু গুরুই করতেন না, শিশ্তরাও প্রশ্ন করত। পৰিস্ভাবিচার* বিতর্কে 
প্রশ্নোত্বরের মধ্য দিয়েই বছ কুটগ্রশ্ের মীমাংসা হত। সক্রেটাসের শিক্ষা- 
পদ্ধতিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তিনি শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে অভিপ্রেত উত্তর 
বের করে নিতেন। এই পদ্ধতিকে সক্রেটীক পদ্ধতি, বল। হয়। মধাযুগে 
ইউরোপের বিষ্ভালয়ে “৫1599686925” বলে যে রীতি প্রচলিত ছিল তাও 
প্রশ্নোতরের মধ্যেই জ্ঞান-পরীক্ষা। প্রশ্রোত্বর অতি প্রাচীন বহুল প্রচলিত 
সর্বজন গ্রাহথ শিক্ষাদানের কৌশল। 

শিক্ষাদানের কৌশল বলে অধ্যায় স্বর হলেও আমাদের মনে রাখতে 
গ্ুবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের লগা মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আমাদের 
কাজ নয়। শিক্ষার্থীর সর্ণ্নে যে সমস্তাগুলি রয়েছে সে নিজেই তা পর্যবেক্ষণ 
করবে--তারপর বির বিশ্লেষণ করে তা সমাধান করবে, একটা সিদ্ধান্তে 
আসবে। শিক্ষযর্বের কাজ হবে স্থনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যুক্তি ও 
চিন্তাকে ঠিব্ঁ পথে পরিচালিত করে ঠিক সমাধানটি বের করে নেওয়া । 
(«৪০1,176 17927115 51511160] 00165010195 6০ ০9:06 0196 00110 10 ৪৪৩. 
€0 811281)56 20০.৮) 

শিক্ষা দেবার কৌশলের মধ্যে গস যেমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, 
তেমনি প্রশ্ব করাও অত্যন্ত জটিল কাজ। যোগ্যতার সাথে গু করবার 
উপরেই শিক্ষার সাফলা নির্ভরশীল । শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্ট হচ্ছে শিক্ষার্থীর 
চিন্তা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করা । স্থদক্ষ শিক্ষকের চিস্তাউর্ কারী (1,০081) 
7:050137)8) প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। মামুলী গতাঙ্ছ- 
গতিক প্রশ্জে শিক্ষার্থীর মনে ওৎসথক্য জাগিয়ে তুলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন 
জিনিষকে জানবার আগ্রহ স্ট্টি করা সম্ভব নয়। 

প্রন্সের উদ্দেষ্ £__সাধরণ টনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে জিনিষটি 
আমর। জানি না সে সম্পর্কে প্রশ্থ করে আমর] সে বিষয়টিকে সম্পূর্ণ জেনে 
নিতে চাই। নতুন পিনিষ জানা, নতুন তথ্যের সঙ্জানই আমাদের প্রশ্শের 
উদ্দেশ্ট । কিন্ত স্থলে পড়বার সময় শিক্ষক যে প্রশ্ন করেন তার উদ্দেস্ত সম্পূর্ণ 
অন্ত প্রকার | শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্ন করে শিক্ষক নতুন কোন জ্ঞান অর্জন 
করতে চান না। ভাহলে তিনি কেন প্রশ্ন করেন-_এখানে প্রশ্থের লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্ট হচ্ছে শিক্ষক জানতে চান প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানে কি না। 
শিক্ষকের জান! নয়, শিক্ষার্থীর জান পরীক্ষাইপ্রশ্থের প্রথম উদ্দেস্ত। আন 


১৪৪ শিক্ষাপঞ্ধতি ও পরিবেশ 


পরীক্ষার সাথে সাথেই জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা প্রশ্নের দ্বিতীয় লক্ষ্য । 
প্রশ্থ নানারকম হতে পারে, পরীক্ষামূলক প্রশ্ন, ([55:308 0065007 ) 
অহসন্ধানী প্রশ্ন (525150208 ০0256100 ), শিক্ষামূলক প্রশ্ন ([:9175106 ০: 
শ5555195158 011651017 )১ শাসনমূলক প্রশ্ন | ( [)15011)117)875 0132501019. ) 
০) পরীক্ষামূলক প্রশ্নের প্রথম উদ্দেশ্টট হচ্ছে অধীত বিষয় শিক্ষার্থা কতটা 
আয়ত্ব করতে পেরেছে, কতট। মনে রাখতে পেরেছে তা জেনে নেওয়া । 
পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা পবীক্ষামূলক গ্রশ্ন_এই জাতীয় 
প্রশ্নের উদ্দেন্ট হচ্ছে পূর্বপাঠের সাথে নতুন পাঠকে যুক্ত করা। পাঠের 
স্থরুতেই পূর্বজ্ঞান স্বতিতে আনবার জন্য শিক্ষক কয়েকটি স্থনির্বাচিত প্রশ্ন 
করে শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তত করবেন ও পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে তার মনে আগ্রহ 
সৃষ্ট করবেন । পরীক্ষামূণক প্রশ্নের মধ্যে এই জাতীয় প্রশ্নকে প্রস্ততী-করণ 
প্রশ্ন (0£51519 60105 09650190.) বল। যায়। যেষন স্বাধীনতা দিবস বা 
নেতাজী দিবসকে উপলক্ষ্য বরে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 
সম্পর্কে আলে।চনার স্জ্রপাত করতে পাবি। 

পাঠ চলগ। কালে নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পাঠে ভাগ করে প্রত্যেকটি পাঠের 
বিষমবন্ত বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সাহায্যে শিক্ষক বুঝিয়ে দেন। পাঠ চলাকালীন 
শিক্ষক প্রশ্ন কথে জেনে নেবেন ছাত্ররা শুনছে কিনা বা ঠিক বুঝতে পেরেছে 
কিনা । এতে ছাত্রের সাথে শিক্ষকেব পরীক্ষাও হবে। পাঠ চলাকালীন এই 
জাতীয় পরীক্ষামূলক প্প্রশ্নের উত্তব অধিকাংশ ছাআই যদি দিতে না পারে 
তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষক যা পড়াচ্ছেন বা যেভাবে পড়াচ্ছেন ছেলের তা 
বুঝতে পারেনি । এক্ষেত্রে শিক্ষক তার ক্রটি ংখোধনের জন্য সচেষ্ট হবেন। 
পাঠ চলাকালীন ছাত্ররা যাতে অমনোযোগী না হয় সে জন্য প্রশ্নের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে নিবদ্ধ রাখতে হয়, তাই এই জাতীয় প্রশ্ন অতি 
দরকারী । 

একটি পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর নতুন পাঠ স্থরু করবার পূর্বে আলোচিত 
বিষয় কতট। আত করতে পেরেছে তা জানবার জন্ত ও পুনরালোচনার জন্য 
শিক্ষক প্রশ্ন করবেন্।। একে পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্ন (2.2০8910019001% 01085. 
00) বল! যায়। কোন একটা জিনিষকে জানবার পর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত 
করতে হলে বার বার 'অভ্যাস করতে হয়। প্রয়োগের স্তরেও (৪01১11০3- 
2৩০ 55০) নানাক্ণ গ্রশ্ব করে আলোচিত বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে 
শিক্ষার্থার জনের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হবে। 


শিক্ষাদানের কৌশল ১৪১ 


ছেলেরা অনেক সময় বু বিষয় মুখস্থ করে। স্ববতি শক্তির উপর অত্যধিক 
নির্ভরশীলতার ফলে তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় 
না। প্রয়োগের স্তরে এই ক্রটিগুলি দূর করবার জন্য প্রশ্ন করতে হুবে। 
নতুন পরিস্থিতিতে তাদের অধীত বিষ্কাকে য।তে প্রয়োগ করতে পারে 
সে ভাবে না হলে শিক্ষা নিরর্থক হয়ে ঈাড়ায়। 

প্রশ্ন করবার একটি বিশেষ উদ্দেশ) হচ্ছে ছেলের যাতে আত্মবঞ্চনার 
হুযোগ নাপায় তা দেখা। তার। অনেক সময় ক্লাসে যা পড়ান হল তা না 
বুঝেই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যায়। সত্য সত্যই তার! মনে করে বিষয়টি তারা 
বুঝতে পেরেছে--প্রশ্ন করলেই তাদেব এই ভূপটি ভেঙ্গে যায়। কারণ না 
বুঝে তো উত্তর কর] চলে না। সবাই লক্ষ্য করেছেন ক্লাসে যখন শিক্ষক 
একটি 1017785€-এর অর্থ বলেন ছেলের বলবে বুঝতে পেরেছি, কিন্ত শিক্ষক 
মেন এখানেই থেষে না থাকনে।  চ10155০ বা [01979 দিয়ে বাকা রচনা 
কবতে না পারলে তা শেখার কোন নার্থকত। নেই। প্রশ্নকরে দেখে নিতে 
ই ঢ1)1:252 বা [91019-টি সার্থক গ্রয়োগ করতে সে পেরেছে কি না? 
. উচিন্তা উদ্দীপ্ত করব্যর শ্রেষ্ট উপায় হচ্ছে প্রশ্ন কর! এজন্ত চিন্তাউদ্দীতুকারী 
$অন্থসন্ধানী প্রশ্নের (01)095106 0109৮015108 1 568101)1706 006500128 ) 
সাহায্য নেওয়া যায়। অনুসন্ধানী প্রশ্নের মাধামে শিক্ষার্থার হনে নতুনকে 
জানবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহের হৃষ্টি হয়। চিস্তা-উদ্রেককারী অনুসন্ধানী 
প্রশ্নগুলি “কেন", “কি করে দিয়ে স্থরু হয়। একটু না ভেবে শুধু মুখস্ত বিস্তার 
উপর নির্ভর করে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়! সঠব নয়। আমরা চাই 
সেলের! নিজেরাই একটু চিন্তা করুক। মুখস্ত যা করা হয়েছে তা প্রয়োগ 
করতে পারে কিনা ত1 জান যেমন দরকাব হ্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশও 
তেষনি প্রয়োজন। প্রশ্নেই মধ্যে 'কেন'ব ব্যবহাবে আমাদের এই উদ্দেস্ট 
সিদ্ধ হয়। 

শিক্ষামূলক প্রশ্নের (018110108 0. [)০%০10911)6 ) উদ্দেগ্য হচ্ছে 
শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উত্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নতুন জ্ঞান আহরণ 
করবে। শিক্ষকের প্রশ্নের ধারাকে অঙ্থনরণ করে তার স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করে উত্তর দেয় ও শিক্ষবের সুপরিচালনায় তারা নতুন তথ্যকে আবিষ্কার 
করে। শিক্ষক সাধারণতঃ পরিচিত বিষয় নিয়ে সরু করবেন। তারপর 
উত্তরের স্তর ধরে একটির পর একটি প্রশ্ন করে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 
হবেন। শিক্ষুর্খীর। যতটা সম্ভব নিজেরাই উত্তর খুঁজে বের করবে॥ 
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যধানে তার] জানে না সেখানে শিক্ষক অবশ্ুই তাদের সাহাঁধ্য করবেন। 
এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পরিচিত বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেই বিশেষ 
কার্ধকরী হয়। অন্থবন্ধ প্রণালীতে (০0275186020) যেখানে শিক্ষ। 
দেওয়া হয় ৫সধানে 0০5৬6199108 প্রশ্নের মাধাঘে নতুন বিষয় শিক্ষার 
বাবস্থা করতে হয়। 

_শামনমূলক প্রশ্ন.( 11501910925 7065010) ) শিক্ষার্থা কতটা শিখেছে, 
হনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনছে কিনা? শ্রেণীর পাঠ বুঝতে পেরেছে কিনা গ্রভৃতি 
নানা উদ্দেস্ত ছাড়াও প্রশ্থ করবার আরেকটি উদ্দেস্ত আছে__তা হচ্ছে শ্রেণী- 
শজ্ষলা রক্ষা করা ও পরোক্ষভাবে ছাত্রদের শাসন করা। অনেক সময় 
ছেলের! পাঠে অমনোযোগী হয়ে ক্লাসে গণ্ডগোল স্যতি করে--তথন যা পড়ান 
হচ্ছে সে বিষয় সম্পর্কে একটি কঠিন প্রশ্ন ছেলেদের সামনে রাখতে হয়। 
অমনোযোগী ছেলেদের পক্ষে তার উত্তর দেওয়] সম্ভব নয়, তার ফলে তারা 
লজ্জিত হয়। অনেক সময় ভাল ছেলের! পাঠকে অবহেল করে-_তারা নে 
করে তাদের সব জানা হয়ে গিয়েছে-_-পাঠ্যবিষয় থেকে কঠিন প্রশ্ব করে 
তাদেরও শাসন করা যায়। 

প্রশ্ন কখন কর। হবে £- দিনের নির্দিষ্ট পাঠ স্থরু হবার পূর্বেই প্রথম 
প্রশ্ন করে পাঠের উদহোগ্ী দরবেশ স্থষ্টি করতে হবে। পাঠ প্রস্ততি পূর্বে 
প্রথ্থ করার উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে শিক যা শিক্ষা দিতে চান সেদিকে ছাত্রদের দৃষ্টি বা 
মনোযোগ আকর্ষণ করা। শিক্ষক প্রথমে জানতে চেষ্ট। করবেন যা তিনি 
পড়তে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে ছাত্রদের কোন ধারণ আছে কিনা? একে 
বল। হয় পুর্বঞ্জান পরীক্ষা। অনুসন্ধানী প্রশ্নের মধ্য দিয়ে এই স্তরে পাঠ 
স্বর হবে। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেদিনের পাঠ সম্পর্কে তাদের মনে 
মাগ্রহ বৃষ্টি করে পূর্বজ্ঞানের সাথে তিনি যে নতুন বিষয় শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন 
তাঁকে সন্বন্ধযুক্ত করবেন। 
এ এরপর উপস্থাপন পাঠ--পাঠ-চলাকালীন প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবেষ! 
পড়ান হচ্ছে ছেলের! তা বুঝতে পাছে কিনা। খুব বিচার ন্ৰবেচনা করে 
শিক্ষককে প্রশ্থ করতে হুবে। শিক্ষক ষা বর্ণন। করেছেন তার একটি পর্ব শেষ 
করে প্রশ্ধ করবেন। রসান্ুভৃতিয্লক পাঠ একটি গল্প বা কবিত1 পড়া হতে 
থাকলে সেই গরনটি শেষ না করে পাঠ একটু এগিয়ে যাবার পরই প্রশ্ন হবু করলে 
পাঠে রসভঙ্গ কর! হবে। শুধু রসাহ্ভূতিমূলক গাঠ নয়-_জ্ঞানমূলক পাঠ 
দেঙ্গন ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজা। প্রথম একটি পর্ব 
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বুঝিয়ে আবার সেই পর্ধটি সম্পর্কে আলোচনাকালে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন. প্রশ্ন 
গুলির মধ্যে একটা শৃঙ্খল! থাকবে, প্রপ্নগুলি হবে প্রগতিমূলক (70৬6107122, 
একটি প্রশ্নের উত্তরের যধ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই,.আরেকটি প্রশ্ন এসে যাবে। 
এমনিভাবে চিন্তাধারার বিকাঁশ লাভ ঘটবে। শিক্ষার্থার অস্তূর্ণই, অন্থমান 
শক্তি, চিন্তা, বুদ্ধি, বিচাঁর শক্তির বিকাশ প্রভাতি উদ্দেশ্ সামনে রেখেই তাদের 
কাছে প্রশ্ন করতে হবে ৩৫৩ স্নেহ লো এ সি 
৯ পাঠ অভ্যাস করতে হলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে । যা পড়ান হয়েছে 
শিক্ষক যদি আবার তাই বলে যান তা খুব কার্যকরী হয় নাঁ। এক্ষেত্রে পুনরা- 
বৃত্তিমূলক প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রদের সক্ক্রিয সহযোগিতায় পঠিত অংশের 
আলোচন। হলে পাঠ আয়ত্ত করা ছেলেদের পক্ষে সহজ হয়। 

গ্রশ্শ করবার রীতি (15০৮17005 ০ 00550100108 ) £-_শিক্ষায় 
গ্রশ্থের কার্ধকরীতা অত্যন্ত বেশী, কিন্ত এই কার্ধকরী শক্তিকে শিশ্নায় সার্থক 
করে তুলতে হলে শিক্ষককে জানতে হবে কি বরে প্রশ্নের প্রয়োগ করা হয়। 
শিক্ষককে শ্রেণীশিক্ষায় গ্রশ্» করবার সময় একট! নিদি্ নিয়ম মেনে অগ্রসর 
হতে হবে। 

শিক্ষেকর ক্লাসে যখন প্রশ্ন করেন_-শুখন দেখা ঘায় এবটি ছেলের দিকে 
আঞুুল নির্দেশ করে বাঁ নাম ধরে ডেকে বলেন, “তুমি বলতো". ***?৮ এতে 
ক্লাসে অন্য সবাই ভাবে প্রশ্ন যখন অমাকে করা হয়নি- তখন এর উত্তর কি 
হবে সে সম্পর্কে আমার চিন্তার কিছু নেই। আগে নাম ধরে ডাক] তারপর 
তাকে প্রশ্ন করা ঠিক নয়। শিক্ষক প্রশ্ন সমত্ত ক্লাসকে উ: শ্ত করে করবেন-__- 
তারপর তাদের একটু ভাবতে দেবেন কেউ যেন বুঝতে না পারে তিনি কার 
নাম ধরে উত্তর দিতে আহ্বান করবেন। ফলে সবাই সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে 
চিন্ত। করবে। কোন নিিষ্ট ছাত্রকে উদ্দেশ্ট করে গুশ্ন নাকরে সমত্ত জের 
সাষনে প্রশ্নটি রাখলে--শ্রেণীর সব ছেলেরাই পাঠে মনোযোগী থাকবে। 
প্রতি শ্রেণীতেই দেখ! যায় ছুচারটি ছেলে থাকে যার! গখ করবার সাথে সাথেই 
চিৎকার করে উঠে_-আমি বলি", অনেক সময় জিন করবার পূর্বেই জবাব 
দিয়ে দেয়। শিক্ষককে এক্ষেজ্রে সাবধান থাকতে হবে। একসাথে একজনের 
বেশী ষেন উত্তর না দেয়। এ অভ্যাস ত্যাগ করতে হলে ছু'একদ্িন একটু 
কঠোর মনোভাব দেখতে হবে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে 

প্রশ্ন যৃতটা সম্ভব ছড়িয়ে করতে হবে।_ শুধুমাত্র ভাল ছেলেদেরই যেন 
প্রশ্ন করা নাহয়; পিছনের বেঞ্চে বসলে প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া 
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যাবে শিক্ষক এ মনোভাব স্যষ্টির হযোগ কখনও দেবেন না। প্রশ্ন যেন সারি- 
ব্দভাবে পর পর কর] না হয় । সারিবদ্ধভাবে প্রশ্ন করলে ছেলেরাতার স্থযোগ 
নেবে। প্রশ্থ ঘুরিয়ে করতে হবে--শেষের দিকে প্রশ্ন করে- মাঝের দিকে কি 
সামনের দিকে চলে আসলে ছেলের? সব সময় তৈরী থাকবে। প্রতি ছেলেই 
যেন ভাবে এখনি আমাকে প্রশ্ন করা হবে, তাহলেই তারা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর 
দেবার জন্ত সচে্ট থাকবে । যারা হাত তুলেছে শুধু তাদেরই জিজ্ঞেস করা 
হবে পা । হাত ন।*্তুলেই যদি রেহাই পাওয়। যায় তাহলে কেউ পড়া ঠতরী 
করে আসবে না। 

একই প্রশ্ন বার বার বলু!. হব ন4- একই প্রশ্ন একাধিকবায় বল! হলে 
ছেলের! প্রথম যখন প্রশ্ন কব! হবে তখন প্রশ্থে মনোধোগী হবে না। তৰে 
শিক্ষ ৪ যদি যনে করেন প্রশ্নটি ছেলের! বুঝতে পারেনি তাহলে প্রশ্নটি আবার 
বল] যেতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রশ্ত্ের ভাষার পরিবর্তন করতে পারেন! 

একজনকে উত্তর দিতে আহ্বান করেই যেন তার ক!ছ থেকে সাথে সাথে 
উত্তর আশা কর! না হয়। তাকে ভাবতে সমম্স দিতে হবে। সময় কতটুকু 
ন্তয়! হবে তা নির্ভর করবে প্রশ্ত্রেব ধরণের উপব। প্রশ্ন কঠিন হলে উত্তর 
দিতে একটু বেশী সময় লাগবে । তারপর সব ছেলেই ভাল নম, শিক্ষক 


জানেন কোন ছেলেটি কি রকম বুদ্ধি ও মেধ! সম্পন্ন । অল্প মেধার ছেলেকে 
একটু বেশী সময়“দিতে হবে। 


কোন ছেলে ভূগ উত্তর দিলে তা নিয়ে যেন হান্য-পরিহাস না করা হুয়। 
এতে সে লজ্জিত ও সঙ্কোচিত হয়ে পডবে এবং অন্ত সময় প্রশ্ের উত্তর জানা 
থাকলেও বলতে সাহসী হবে না। শিক্ষকের সহান্ুভূতিঞূর্ণ সদয় ব্যবহার 
পিক উত্তর আদ|য়ের পক্ষে খিখেষ অন্ুকূল। যাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেদ করা হবে 
তাকে এমনভাৰ দেখান হবে যেন সে ইচ্ছা করলেই উত্তর দিতে পারে। 
আংশিকভাবে শুদ্ধ উত্তর দিলে তাকে সময় দিয়ে চেষ্টা করতে হবে যাতে সে 
ভেবে চিন্তে ঠিক উত্তর দিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রশ্নের উত্তর স্মৃতির 
উপর নির্ভরঞ্লীপ অর্ধাৎ মুখপ্ত না থাকলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে যে 
জানে না তার কাছ থেকে উত্তর আদায়ের চেষ্টা! করার অর্থ হচ্ছে অযখা সময় 
নষ্ট করা। এসব ক্ষেত্রে যে ছেলে নিতূঁল উত্তর দিতে পারে তার.কাছ থেকে 
উত্তর নিযে ষার। জানে না তাদেদ শিখে নিতে হবে। 


কোন ছেজে যদি দেখা ষায় অমনোযোগী হয়েছে তাহলে_তাকে প্রশ্ন করা 
হবে। একটি প্রশ্থের উত্তর শুদ্ধ হলেও শিক্ষক আরে? ছ'একজনকে জিজ্েস 
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করতে পারেন। এতে যাদের ষনে সংশয় আছে তাবা পিছিয়ে যাবে--এও 
এক ধরণের পরীক্ষা, শিক্ষকের প্রশ্ন যেন একই রকম নাহয়। তিনি বিভিন্ন 
প্রশ্ন করে ৈচিত্র্যের স্থা্ট করবেন। 


আদর্শ প্রশ্টের লক্ষণ ঃ__পড়াতে গিয়ে প্রশ্ন আমর! সবাই করি, কিন্ত 
সব প্রশ্থই পাঠ-প্রগতির সহায়ক নয়। আমাদের যেমন প্রশ্ন করবার রীতি 
জানতে হবে, তেমনি জানত হবে প্রশ্ন কিরূপ হবে। আদর্শ প্রশ্নের লক্ষণ 
হচ্ছে প্রশ্থের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর মন সক্রিয় হয়ে উঠবে-সে চিত্ত করবে 
আর স্বতি চারণ! করবে, সেই সাথে তার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে কাজে লাগাবার 
চেষ্ট। করবে (১ 10 91001010. 11)0102 06 10011 00221010106 80010 ০0: 
10110 8 16 81)0010 02056 10100 00 00521০১ 10)50)1001 21060. 00178 


0, 38510001)0 ). 


প্রশ্ন হবার সময় প্রথমেই প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবৰে। একটি 
নিদি্ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। সহজ সরল ভাষায় প্রশ্ন কর। হরে 
যাতে ছেলেরা বুঝতে পারে শিক্ষক তার কাছে কি জানতে চাইছেন । 
প্রশ্নের ভাষা সহজবোধ্য না হলে জানা উত্তরও ছেলের বলতে পারৰরে ন।। 


প্রশ্নটি যেন শ্রেণীর উপযোগী হয়। পঞ্চম শ্রেণীর ছেলের কাছে বন্দি জানতে 
চাই স্র্ধগ্রহণ কি করে হয়--তাহলে তারা উত্তর নিতে পারবে না॥ 
শ্রেণীর ছেলেরা যে প্রশ্নের উপযোগী তাদের সেরপ প্রশ্ন করতে হুবে। প্রশ্ন 
খুব সোজা বাঁখুব কঠিন হবে না। যে প্রশ্নের উত্তর ছু' ।কটি ভাল ছেজে 
ছাড়া দিতে পারেনি বুঝতে হবে প্রশ্ন শ্রেণীর উপযোগী হয়নি। 

প্রশ্ন যেন ঘ্যর্থ ভাষায় রচিত ন হয়।_ প্রশ্নটি এমনভাবে রচিত্ত হবে যার 
একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব । যে প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে সে গ্রশ্ব 
ভাল প্রশ্থ নয়। 

যে প্রশ্থের উত্তর বর্ণনাত্মক সে প্রশ্ব পরিহার কর] উচিত! সাধারণতঃ 
ষে প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত হয় সেইক়প প্রশ্ন করতে হুবে। 

যে প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র “হ্যা" বা “না? বলে সারা যায় সে প্রশ্ন কর! উচিত 
নয়। এতে চিন্ত! ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না_ আন্দাজ অন্যান করেই 
উত্তর দেবার চেষ্টা করে । আকবর কি স্থশাসক ছিলেন? এই জাতীয় শ্রপ্ 
চিন্ত1 শক্করি উদ্দীপ্ত করে না | অঙন্থমান-নির্ভর উত্তর যেখানে সব সেই প্র্থ 
এড়িয়ে চলতে হবে। 

ও 


১৪৬ শিক্ষাপঞ্ধতি ও পরিবেশ 


সম্পূর্ণরূপে স্বতি শক্তির উপর নির্ভর করে যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে সে 
সব প্রশ্ন আদর্শ প্রশ্নের মধ্যে পড়ে না তবে স্থৃতি শক্তি নির্ভর প্রশ্নকে সম্পূর্ণ 
রূপেবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। 


যে গ্রশ্থের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে তা করা ঠিক নয়। বিষধর সাপে 
কাষড়ালে কি যানষ মরে? এর উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে-__অস্থষান করে 
আন্দাজে হয ব।ন। বলে দিলেও চলে, উত্তরের জন্য চিন্তা করতে হয় না। এ 
প্রশ্নও করা ঠিক নয়। 


জন নানা রকমের হবে--এবং বইয়ের ভাষায় হবে না শিক্ষক নিজের 
ভাবায় প্রশ্ন করবেন। 


প্রশ্ন করবার ব্বীতি পদ্ধতি ও আদর্শ গ্রশ্থ্ের লক্ষণ নিয়ে আলোচনার পরও 
আমাদের একটি কথ। যনে রাখতে হবে-_স্থষোগ্য শিক্ষক তার নিজন্ব পদ্ধতি 
অনুসরণ করে হ্দি ছাত্রদের শিক্ষা দিতে সমর্থ হন তাহলে তিনি নিজস্ব স্থষ্ট রীতি 
পদ্ধতিই অস্থসরণ করবেন। তাকে শুধু মনে রাখতে হবেঃ যে প্রশ্ন শিক্ষার্থার 
চিন্তাশস্তিকে উদ্দীপ্ত করে ও পধবেক্ষণের প্রেরণা যোগায় সেইরূপ এন 
আঘার্শ প্রশ্থ--400096 £01061) 1016 0৫ 000680101)11)6 25 10098105 5০ বিশিষ্ট 
00526 81) 0)101--70, তি525010৮, কোঁন বাধ। ধরা নিয়ম ষেনে 
সব সময় গ্রঙ্ন করা চলে না। শিক্ষক সাধারণ নিয়মগ্ডলি জানবেন এই জন্ত 
যে ক্রটিগুণি তিনি জেনে তবে নিজ অভিজ্ঞতা--বিচারবুদ্ধি গ্রয়োগ বরে গ্রশ্ন 
করবেন। নিয়মভঙ্গ করেও যদি তিনি শিক্ষার্থাব পাঠে আগ্রহ স্য্টি করতে 
পারেন, বিচারবুন্ধি ও চিস্তাশক্তি বিকাশে সহায়তা করতে পারেন তাহলেই 
কাজ সার্থক হবে। 


প্রক্টর উত্তর ও সংশোধন আমরা যখনই শ্রেণীর সামনে একটি 
প্রশ্ন করি তখন আমাদের উদ্দেশ্ট থাকে সার্থক উত্তর আদায় বর1। সঠিক 
উত্তরের গ্বধ্যে প্রশ্নের সার্থকতা । যতক্ষণ না সঠিক ও নিতু্ল উত্তর আদায় 
করতে পার] যাবে ততক্ষণ শিক্ষকের কজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সর্বক্ষেত্রেই 
বে শিক্ষার্থার কীছ থেকে আদর্শ-উত্তর মিলবে ত। আশাকরা উচিত নয়। চেষ্টা 
করতে হবে যতটুকু সে জানে ততটুকু যাতে সে পরিষ্কার করে বলতে পারে। 
তার উত্তর ভূল হতে পারে, নিভূলি হতে পারে, ছুয়ের মাঝামাঝি হতে পারে। 
সেযাই বলুক না কেন তাকে বলতে দিতে হব, শিক্ষক তা আগ্রহের সাথে 
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শুনবেন। উত্তর ভূল হলেও তাকে নিরুৎসাহ করা বা তিরস্কার কর! ঠিক নয়। 
বরং তাকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সে ঠিক উত্তর দিতে পারে। 
শিক্ষকের সদয় ব্যবহার ও অনুপ্রেরণায় অনেক কাজ হয়। ” 


৯ প্রশ্নের উত্তর ছেলেরা বই মুখস্ত কটর বইয়ের ভাষায় ন। দিয়ে নিজের ভাষায় 
যতটা সে বুঝতে পেরেছে তাই গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করবে। তোতাপাখীর 
মত মুখস্ত কর] উত্তরকে বাদ দেবার চেষ্টা করতে হবে। এতে ছেলেদের 
চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় না। উত্তরের ভাষা হবে সঙ্কজ এবং উত্তরটি হবে 
সংক্ষিত্ঠ। যা তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে ঠিক তার উত্তরই যেন 
হয়। উত্তর যেন আংশিক না হয়। উত্তরটি যথা সম্ভব একটি সম্পূর্ণ বাকো] 
প্রকাশ করতে হুবে। ছেলেরা অনেক সময় যা! বল। উচিত তার চেয়ে বেশীও 


বলে- সেখানে ছান্ধকে স যত করতে হবে। 


প্রশ্নের উত্তর এমন ভাবে বলতে হবে যাতে শ্রেণীর সব ছেলেই উত্তরটি 
শুনতে পায়।* 

* প্রথম উত্তরটি যদি সঠিক নাও হয় তাহলেও চেষ্টা করতে হবে যাকে 
জিজ্জেম করা হয়েছে তার কাছ থেকে বা সমস্ত ক্লাসের থেকে যাতে নিতু 
উত্তর আদায় করা যায়। উত্তরটি মনমত না হলে বলতে পারা যায়, হয়েছে, 
কিন্ত আরে ভাল করে কে বলতে পারে? কোন উত্তর তুল হলে কোথায় ভুল 
তা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিক্ষক যদি হয়নি বলে কর্তব্য শেষ 
করেন তাহলে ছেলেদের তুল কোনদিনই সংশোধিত ₹ 'না। শিক্ষক সব 
সময় কোথায় ভূল ও কেন ভুল হুল এট। পরিফার করে বুঝিয়ে দেবেন। তবে 
শিক্ষক উত্তর বলে না দিয়ে যদি ক্লাসের ছেলেদের কাছ থেকে উত্তরটি ৰের 
করে নিতে পারেন তাহলেই ভাল হয়। 


প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সাথে সাথে সমন্বরে সবাই যেন চিৎকার করে না 
ওঠে। তাহলে শ্রেণীর শৃঙ্খল! রক্ষা! কর! সম্ভব হুবে না, এবং কে বতটা 
জানে তাও সঠিক ভাবে বোঝা যাবে না। শিক্ষক এ সম্পর্কে খুব সতর্ক 
থাকবেন, দরকার হলে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করবেন। 


ছাত্রদের প্রন্প 2 শ্রেণী-শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনাকালে 
আমর! দেখেছি শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষকই একমাত্র বক্তা--তিনি সক্রিয় আর সব 
নির্বাক শ্রোতা। শ্রেণীশিক্ষার এই ক্রটাদূর করতে হলে ছাত্রর] যাতে যথা 


১৪৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


সম্ভব পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে আহাদের সেই চেষ্টা করা উচিত। 
ছাত্রদের সাথে অ(লোচন! ও প্রশ্নোতরের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনাই সর্বক্ষেত্রে 
বাঞ্চনীয় । পড়াবার সময় যদি ছেলের! উৎসাহী হয়ে প্রশ্থ করে_ কিছু জানতে 
চায় তাহলে মনে করতে হবে ছেলের পড়ায় মনোযোগী ও আগ্রহশীল। 
অনেক সময় ছেলেরা ক্লাসে কোন গ্র্ঈ করলে তাদের থামিয়ে দেওয়। হয়। 
ছাত্রদের প্রশ্ন সম্পর্কে এই মনোভাব খুবই নিন্দনীয়। শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন 
করতে উৎসাহিত করবেন। তবে মনে রাখতে হবে শিক্ষার ব্কিগত 
কৌতুহল শ্রেণীতে বসে মেটান সম্ভব নয়। কোন বিষয় আলোচনী কালে 
প্রাসঙ্গিক ভাবে যে সব প্রশ্ন উতাপিত হবে শিক্ষক সেই সব প্রশ্থের মীমাংস 
করে দেবেন।৯ এক সাথে সবাই মিলে প্রশ্ন করে যেন গণ্ুগোলেব টি না 
করে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে-_-এট! শ্রেণী-শৃঙ্খল। রন্মার সহায়ক 
বা হ্থশিক্ষার পরিচায়ক নয় । 


শিক্ষক প্রথম চেষ্টা করবেন ছেলেদেব প্রশ্খের উত্তর তাদের কাছ থেকে 
পাওয়! যায় কিনা তাই জানতে। প্রশ্নটি শ্রেণীর সামনে রাখলে বাক্তিগত 
গ্রচেষ্টা ব। সমবেত গ্রচেষ্টায় ছেলের] যদ্দি উত্তর দিতে পারে ত্বাহলে তাদের 
আপত্মগ্রত্যয় বাড়বে। প্রয়োজন হলে শিক্ষক প্রশ্থের উত্তর বিশদ ভাবে 
বুঝিয়ে দেবেন । শিক্ষক যাদ নিজে কোন প্রশ্শের সঠিক উত্তর না৷ জানেন 
তাহলে তা ত্বীকারর করতে লজ্জা! পাঁওয়! উচিত নয়-_তিনি বলবেন-_-আনম 
এখন সঠিক বলতে পারছি নাঁ-পরে তোমাদের ভাল বরে বুঝিয়ে দেব। 
এতে দোষের কিছু নেই, কারণ শিক্ষক সবজান্তা নন। কিন্ততিনি যদি একট। 
ভূল উত্তর দিয়ে আসেন তবে ০সটা দোষের হুবে। ছেলেরা যখন সঠিক 
উত্তর জানতে পারবে তখন তিনি তাদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। শুধু 
তাই নয়-তৃল বলে এসে তাকে সমর্থন করবার চেষ্টা করতেও দেখেছি, এট। 
সবচেয়ে মারাত্মক। 

কোন কোন সময় দুষ্ট ছেলেরা মাষ্টার মশায়কে জব করবার জন্য ব৷ 
পরীক্ষা করবা জন্য নানাবূপ উত্তট প্রশ্ন করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক দৃঢ় হবেন ও 
শিক্ষার্থীকে প্রশ্রয় দেন না। 


_.. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্নের অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েই শিক্ষককে 
শিক্ষাঙ্গানের এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে হবে। প্রশ্থোতরের মধা দিয়ে 
গু!ু শিক্ষার্থীর অজিত জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না ঠৈনন্দিন শ্রেণীতে যে পাঠ 


শিক্ষাদানের কৌশল ১৪৯ 


দেওয়া হচ্ছে বর্ণন] ও প্রশ্নের মাধ্যমে অগ্রসর হলে পাঠ আয়ত্ব করাও সহজ 
হয়। প্রশ্ন শুধু শিক্ষার্থীর পরীক্ষাই নয়-শিক্ষকেরও পরীক্ষা। শিক্ষক 
কি ভাবে গ্রহণ করেন ও তুলল সংশোধন করেন তার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের 
যোগ্যতার পরিমাপ করা চলে। এ সম্পর্কে 3. 5. 7019108558 যা বলেন 
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সপন জম্যা 


শিক্ষা-সহাক উপকরব্রণ 


শ্রেণীশিক্ষায় শিক্ষক বক্তা, শিক্ষাথী আতা । শিক্ষক যদি ভাল বক্তা 
হন তাহলে যে বিষ পড়াচ্ছেন বর্ণনার মাধ্যমে তার একটি নিধু'ত চিন্র 
ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন-__ছেলেগা বর্ণণার গুণে মনে করবে 
ঘটনাটি যেন তার্দের সামনে বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্ত তিনি যাঁদ 
পড়াবার সষয় বিষয় সম্পকর্ণয় একট চিত্র ছেলেদের দেখাতে পারেন তাহলে 
সেই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আরো! প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে-_ছেলেদেরও 
ুন্ধতে স্থবিধ! হুবে। শিক্ষকমাত্রই জানেন অনেক কথা বলে যা বোঝান 
যায় না__-একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে ত। সহজেই বোঝান যায়--চ850216 ও 
১০৮6 0১90) 006০৪9৮ এই প্রবাদ বাক্যের মূলে গভীর সত্য রয়েছে। 
দৃষ্টান্ত মহষেগগে পাঠ সর্বক্ষেত্রে কার্ধকরী, বিশেষ কবে নিম্শ্রেণীর ছাত্রদের 
শিক্ষায় শোনাবার চেয়ে দেখাবার উপযোগিতা অনেক বেশী। কারণ বভর। 
মুখে শুনে কোন একট! বিষয় সম্পর্কে য। ধারণ। করতে পারবে শিশুদের ধারণ! 


শক্তি কম তাই শুধু মুখে শুনে কোন জিনিষ সম্পর্কে ততটা হৃস্পষ্ট ধারণা করা 
তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 


আমরা সাধারণভাবে বলি--চোখে দেখে কানে শুনলেই বিশ্বাস হবে। 
"শিক্ষায় আমর কানে শোনা (৪৫1০) আর চোখে দেখা ( 1508] ) এই 
ছুইয়ের সাহায্যই লই। শিক্ষকের কাছ থেকে যা শুনলাম তা আমরা 
ভূলিনা, যা দেখি তা আমাদের মনে থাকে,যদি শোনার সাথে সাথে দেখি 
তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আমাদের মনে আরে! দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই শিক্ষায় 
আমরা বহু কথ। বলে ব্যাথ্যা করে বোঝাবার চেয়ে এই চোখে দেখে কানে 
গনে (৪0330-5$595] ৪15) শেখাবা পথটি বেছে নিয়েছি। তাই 
আধুনিক শিক্ষঠাব্যবস্থায় বর্ণনাবহছল পাঠে ছেলেদের মনকে আকর্ষণ করবার 
জন্ত বহু শিক্ষাঁসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। চোখে দেখে শেখার 
উপযষোগিতাকে মেনে নিলেও সবসময় বাস্তব জিনিষটি ছেলেদের সামনে 
ছাঁজির করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমরা বিকল্প জিনিষের সাহায্য 
গ্রহণ করি। পঙখরাজ সিংহের বিবরণ শুনিয়ে বাস্তব জানের জন্য ছেলেদের 
সব সষয় সিংহ দেখাতে চিড়িয়াখানা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়-_-এক্ষেজে সিংহের 


শিক্ষা-সহায়ক উপক রণ ১৫১ 


ছবির সহায়তায় শিশুর জ্ঞানকে অনেকটা বাভ্তবধমী বরে তোলা যায়। 
ভূগোল পড়াবার সময় পাহাড়-পর্বত-নদী নালা সব কিছু চোখে দ্রেখিয়ে 
শেখান যায় না-এক্ষেত্রেও ছবি দেখিয়ে মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোলের 
অনেক তথ) ছেলেদের স্থন্দর ভাবে শেখান যায় । 
যে সব বস্ত ব্যবহার করলে ছেলেদেব কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে 
তোলা সম্ভব হয় ও তাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলা যায় 
তাকেই শিশ্নসহায়ক উপকরণ বলা চলে। শিক্ষা-সহায়ক বহু গ্রকার 
উপকথণ শিক্ষাকাধে ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি *উপকরণ ভ্রব্যমূলক। 
যেমন উভিদবিগ্ভা শেখাবার জন্য লতাপাতা» ফুল-ফল, নানা গাছ-গাছড়। 
ইত্যাদি। প্রকৃত বস্তটির ব্যবহার যেখানে হয় সেখানে শিক্ষার্থীকে কল্পনা 
করে আর কিছু বুঝতে হয় ন। বাস্তব বস্তটির সাথে পরিচয় হবার পর সে 
সম্পর্কে আর কল্পনার কোন অবকাশ থাকে না। কোন জিনিষের আদর্শ 
(-599৩1 ), ছবি, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা গ্রভৃতি বিকল্প বস্ত। বাম্তবের অভাব 
পূরণের জন্য এসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেখানে এই উপকরণের 
সাহাষা গ্রহণ কর। হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিতে 
হয়ু। প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিক্ষায় শিশু-শিক্ষাথীর বুঝবার সথবিধার জন্ত যতটা 
সগ্তব অকৃত্রিম বস্তর সাহায্য নেওয়া দরকার। একটু বয়স্ক শিক্ষার্থার জন্ম 
চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। একটু বড় হলেই 
শিক্ষার্থীর পক্ষে বিমূর্ত বস্তর ধারণ! ঝরা সম্ভব। ” 
£ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা-উপকরণের বহুল ব্যবহার শিশু-শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের খ্যবহারেরর ফলে ষে 
সব জিনিষ সম্পকে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞত অর্জনের পথে অনেক বাধ। 
ছিল ছবি দেখে বা মডেল দেখে তার! সে সম্পর্কে সহজেই একটা ধারণা 
করতে পারে । শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাসহায়ক উপকরণের সমাবেশে 
একটা বান্তব পরিবেশের স্ুষ্টি হয়। একটান। নীরস বর্ণনার মাঝে বৈচিত্র্য 
সম্পাদনে শিক্ষাসরপ্রাম বিশেষ কার্যকরী | শিক্ষা-উপকরণের সাহাষ্যে 
পড়ান হলে বিষয়টি শিক্ষার্থীর মনে গাথা হয়ে যাক্স। প্রায়ই দেখ! যায় ছোট- 
ছেলেদের বিজ্ঞান বইয়ে জবাফুল কি এঁ জাতীয় কোন ফুলের বিবরণ রয়েছে । 
শিক্ষক যদি পড়াবার সময় দু'একটি ফুল এনে দেখিয়ে ছেলেদের সামনে 
ফুলের গঠন ও তার বিভিন্ন অংশের সাথে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে 
দিতে -পারেশ তাহলে ছেলের। শুধু সহজে বুববে না মনেও রাখবে। 


১৫২ শিক্ষাপঞ্ধতি ও পরিবেশ 


' একটি জিনিষ সামনে রেখে শিক্ষা দিলে ছেলেরা নানাভাবে জিনিষটি 
গেখবে এতে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিও বাড়বে এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ- 
ক্রিয়া কি ভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হবে। 
প্রাক গ্রাথমিক কি প্রাথমিক স্তরে খুব কম জিনিষই আছে য1 উপকরণ 
ব্যতীত ঠিক ভাবে শেখান যায়। শিক্ষাসরঞ্জাম সণৃহ সহজ সরল হলে 
শ্িশু-শিক্ষার্থীর পক্ষে বোঝবার সুবিধা হয়। প্রাথমিক সুরের শিক্ষায় অল্প 
আাম্মাসে ও অল্প খরচেই বহু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। উচ্চঞ্রেণীর বিজ্ঞান- 
বিষগরক সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা বেশ কিছুটা ব্যয় সাধ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
প্রক্কি্াগুলি পরীক্ষ। করে না দেখলে শুধু বই পড়ে বা! মুখে শুনে শিক্ষার্থীদের 
পক্ষে বিষয়টা! আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য। তাই বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ সমূহ 
ছাদের সামনে যতট। সম্ভব উপস্থিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষার উপযোগী করেকটি সরগ্ডীম ও ভার ব্যবহার £ বিভিন্ন 
বিষয় শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি সাজ-সরঞ্জাম অতি সহজেই যোগাড় করা 
ফেতে পারে । যেমন উত্ভিদ বিদ্যা শেখবার জন্ত ন/ন।রকম লতাপাতা ফুল-ফল 
ইত্যাদি, জীববিদ্যার জন্ত হান, ব্যাঙ, খরগোঁস, কয়েক প্রকার পাখী; ভূতত্বের 
জন্ত পাথর, চক, বালি, নানারকম মাটি। রসায়নের জন্য কয়েক প্রকার এপিভ, 
খাত । ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার জন্য মানচিত্র, গ্লোব? চার্ট, এতিহাসিক 
যানচিত্, প্রাচীন ছবি ইত্যারদি। এছাড়। শিক্ষক ব্র্যাকবোর্ডে বছ ছবি, 
নক্সা, চার্ট একে দিতে পারেন । শিক্ষাঁউপকরণের ষধ্যে ব্র্যাকবোর্ডের একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। এছাড় ম্যাজিকল্যাণ্টার্নের সাহায্যে কোন বিষয়ে 
ধারাবাহিক ছবি দেখিয়ে স্বন্দর ভাবে বিষয়টি শেখান যায়। সিনেমাকে যদ্দি 
শিক্ষামূলক কাজে লাগান হয় তাহলে পিনেম। একটি শক্তিশালী শিক্ষার 
মাধ্যম হতে পারে। 
চোখে দেখে ছাড়াও কানে শুনেও অনেক কিছু শেখা যেতে পারে। 
গ্রাধফোন, রেডিও, বিতর্ক সভা, টেপ রেকর্ডার, কোন বিষয়ে বক্তৃতা ইত্যাদি । 
এছাড়৷ ছেলেদের এদিক ওদিক বেড়াতে নিয়ে গেলে নতুন নতুন বহু জিনিষ 
দেখেও সে সম্পর্কে শুনে তার] বহু কিছু শিখতে পারে। গ্রামের ছেলেদের 
যদি সরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তার1 অনেক নতুন অভিজতা লাভ 
করতে পারে। কলকাতার নিকটবতাঁ প্লীঅঞ্চলের ছেলেদের জন্য ছুটির 
দিনে শিক্ষামূলক অ্রমণের ব্যবস্থা! করা যেতে পারে- শুধু কলকাতা থেকেই 
ত।রা অনেক কিছু শিখতে পারে। সহরের ছেলেদের গ্রামে যাওয়া! বিশেষ 


শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ১৪৩ 


দরকারঃ দেশের সাথে পরিচয় না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিভিন্ন শিল্প- 
নগরী, বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার বাধ বইয়ের মাধ্যমে চেনবার সাথে যদি 
সেখানে ঘুরিয়ে আনবার ব্যবস্থ। করা যায় তাহপে তারা বহু অভিজ্ঞতা! লাভ 
করতে পারে ॥ শিক্ষার উপকরণ সমূহ দক্ষ শিক্ষক যদি নিপুণ ভাবে ব্যবহার 
করতে পারেন তাহলে ছেলেরা এতে প্রচুর আপন্দ পাবে ও উৎসাহের সাথে 
বহু প্রয্জেনীয় জনীয় [বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অজন করবে। 

শিক্ষাসইয়িক উপকর্পণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে এই 
উপকরণগুলি ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতার ঞ্ীয়োজনও রয়েছে। 
শিক্ষকেরা অনেক সময় অতি উৎসাত্ের বশে উপকরণের আধিক্য সৃষ্টি 
করেন। শিক্ষক শক্ষণ বি্ঞালয়ের কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষাথথীর মধ্যে 
অত্যধিক উপকরণ ব্যবহারের প্রবণত। দেখা যায়। আমাদের মনে রাখতে 
হবে উপকরণের বাহুল্যে আমল বি্ষয়বন্তটি যেন চাপ। পড়ে না যায়-_ 
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উপকরণের প্রয়োজন বিষয়বস্তকে বেঝাবার জন্য, তাই ছুবিকি ন্ঝা 
যেন খুব জমকালো না হয়। উপকরণ যদি অত্যন্ত চাকচিক্যপু হয় তাহলে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি ছবিতেই আটকে থাকবে-_বিষয়বন্ত তলিয়ে 
যাবে। সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় বিষরটিকে সহজবোধ্য বরে. তোলবার 
জন্ত-_উপকরণ যেন মুল বিষয়ের স্থান অধিকার করে না বসে। মলে রাখতে 


১৫৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


হবে পাঠা বিষয়টি যৃখ্য, উপকরণ গৌপ। শিক্ষার্থীর মন যেন পাঠ থেকে 
সরে উপকরণের মধ্যে নিবদ্ধ না হয়। যে শ্রেনীতে পড়ান হবে সরঞ্রামগুলি 


০ শান শশী পা 


ষেন বিষয় উপযে।গী ও প্রাসঙ্গিক হয়। উপকরণটি দেখলেই যেন শিক্ষার্থীরা 
যা পড়ান হবে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। শুধু তাই নয় খোল 
রাখতে হবে শিক্ষক যে সব উপকরণ নিয়ে ক্/সে যাবেন তার পিরিয়ডের 
নিদিষ্ট সময়ের মধোঁ তিনি যেন তার ব্যবহার করতে পারেন তা না হলে 
কতকগুলি উপকরণ বয়ে নিয়ে যাবার অর্থ হয়না। বহু সময় দেখা গিয়েছে 
প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে যাওম। হয়েছে হাতে সময় রয়েছে, ছেলেদের 
যখধ্যেও যথেই আগ্রহের স্থষ্টি হয়েছে কিন্তু শিক্ষকের দক্ষতার অভাবে উপৰরণ 
সমূহের হু ব্যবহার সম্ভব হল না। ধিক্ষক মনে রাখবেন ক্লাশে গিয়েই 
উপকরণ গুলি ছেলেদের সামনে খুলে রাখ। ঠিক নয়। তাহলে তার। উপকরণ 
সম্পর্কেই কৌতুহলী হবে শিক্ষক কি বলেন তা শুনতে চ।ইবে না। শিক্ষক 
নির্দিই্ই পাঠ নিয়ে আলোচন। কালে যখন উপকরণটি উপস্থাপনের সময় আলবে 
তখনই তার ব্যবহার করবেন। তাহলেই ছেলের! জিনিষটির প্রয়োজনীয়ত' 
এবং বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে ও উপকরণের সতি]কারের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। 


বিভিন্ন শিক্ষাসহাঘ্ক উপকুত্রণ 


পাঠ্যপুস্তক £ শিক্ষায় সাজসরঞ্াষ ও উপকরণের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে আলোচনা কালে আমর] বহু প্রকার শিক্ষাউপকরণের নাম উল্লেখ 


করেছি। উপকরণ বলতে সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি যে বস্ত পাঠকালে 
ব্যবহার করলে শিক্ষার্ধার ইন্দ্ি ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, বর্ণনামূলক বা 
ুক্তিমূলক বিষয়কে সহজ্ঞ ও প্রাঞ্জল করে তুলতে পারা যায় তাই হচ্ছে শিক্ষা 
উপকরণ। এই অর্থে পাঠ/পুঘ্তককে শিক্ষাউপকরণের মধ্যে উল্লেখ 
করা হয়নি। কিন্ত শিক্ষাদানে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা! ও গুরুত্ব 
অনন্বীকার্ষ॥ শিক্ষাসহায়ক উপকরণের পধ্যায়তৃত্ত করা! না হলেও বান্তব 
ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে পড়ান সম্ভব নয়। পাঠ/পুস্তক যে 
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শিক্ষা সহায়ক এবিষয়ে দ্বিতের অবকাশ নেই। যে যুগে শিক্ষার 
বিভিন্ন উপকরণের উপযোগিতার ত্বীকৃতি ছিল না বা ব্যবহার 
ছিল না৷ তখন পাঠ্যপুত্তক ছিল শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ। আজকাল 
শিক্ষক শ্রেণতে পাঠ মুখে বলেন- শ্রেণিতে পড়াবার সময় বইয়ের 
সাহায্য গ্রহণ করেন না। এজন্ত অনেকে ঠাট্ট। করে বলেন, আগের দিনে 
ছেলেরা পড়া শিখে এসে শিক্ষকের কাছে বলত আর আজকাল শিক্ষক 
পড়া শিখে এসে ছাত্রদের কাছে বলেন। পাঠ)পুস্তক ব্যবহারে অত্যধিক 
অবহেলা সম্পর্কে এটি একটি সতর্কবণী। অতি্ধিক্ত পু'থি-নির্ভর-_ 
তা যেমন ঠিক নয় তেমনি বই একেবারে বাদ দেওয়ার চেষ্টাও শুভ নয়। 
বিষয়বস্ত ভেদ, ছাত্রদের বয়স ও বোধশক্তির পার্ধধোর 'অনুলারে 
পাঠ্যপুস্তবে র ব্যবহার করা উচিত। ছেলেরা যতদিন ভাল বরে গড়তে 
না পারে ততৃদিন পাঠ্য বইয়ের ব্যবহার খুৰ কম হবে। যতটুকু হবে 
তার মধ্যে পড়ার সাথে দেখার বস্তর সমাবেশ করতে হবে। প্রাথমিক 
বি্ঞালয়ের নীচের শ্রেণীতে পাঠ হবে প্রধানত্ঃ মৌখিক । একটু উচু শ্রেণীতে 
উঠলে শিক্ষকের পড়ার সাথে শিক্ষার্থীরা বইয়ের ব্যবহার কিছুটা! শিখবে। 
কিন্তু মাধ্যমিক স্তর পযন্ত শিক্ষকের দেওয়। পাঠই হবে মৃখ্য_- বই হবে তার 
পরিপূরক । কিন্তু শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। 
শুধু মাত্র শ্রেণীর জন্য নিদিষ্ট একখানি বই নয়- নিদিষ্ট পাঠ সম্পর্কে দ্র 
জন অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক আরে! অনেক বইয়ের সাহায্য শিক্গক 
গ্রহণ করবেন। পাঠ/বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ন হয়ে ক্লাসে যাওয়া 
শিক্ষকের পক্ষে একট অপরাধ । পাঠ/বই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিকটই 
শিক্ষাসহায়ক মুল্যবান অত্যাবশ্যক উপকরণ। 

ব্লযাকবোর্ড :_শিক্ষাসহায়ক উপকরণের তালিকায় ব্লযাকবোর্ডের স্থান 
সর্বাগ্রে। যে স্কুলের কোন উপকরণ নেই সেখানেও একখান! ব্্যাকৰোর্ড 
আছে। রব্র্যাকবোর্ড বাদ দিয়ে কুলের কথা কল্পনা করা যায় না। বো 
সর্বজন পরিচিত, একটি অত্যাবশ্যক জ্অপক্ষিহাধ উপ্রণ। এরচেয়ে সুলভ 
ও স্কুলে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত উপকরণ বোধ হয় দুটি নেই। সব শ্রেণীতেই 
ব্্যাকবোর্ডের প্রয়োজন রয়েছে । তবে নীচের দিকে মুখের কথার সাথে 
যদ্দি র্যাকবোর্ডে নানা রেখ! চিত্র অংকন করাযায় তাহলে বিষয়টি তাদের 
কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পাঠে বাজারে কেনা সাজসরঞাম ব্যাবহার 
অপেক্ষা শিক্ষক যদি তাদের চোখের সামনে পড়াবার সাথে সাথে নান। 
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রকম নক্সা, চিত্র ইত্যাদি ব্্যাকবোর্ডে একে দেন বা কিছু লিখে দেন তাহলে 
তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বেশী আকর্ষণ করতে পারবেন। 4] 
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£০9000-৮ া, 0.2500000 চোখে দেখে আর শিক্ষকের মুখে শুনে অর্থাৎ 
শ্রবনেন্দ্রিদ ও দর্শনেন্দ্িয়ের যুগপৎ ব্যবহারে বিষয়বস্ত ছেলেদের মনে গাথা 
হয়ে যায়। অনেক সময় শিক্ষকের ব্র্যাকবোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজনীমত। 
বোঝেন না» বা জেনেও যতট। ব্র্যাকবোর্ড ব্যবহার করা দরকার ততটা 
কাজে লাগান না! শিক্ষকতা করতে লক্ষ্য করেছি অঙ্কের শিক্ষক 
ছাড়। ব্যাকবোর্ডের কাছে কেউ যান না। এমনকি সাধারণ বিজ্ঞানের 
শিক্ষক পরধন্ত বাজারে কেন। ভায়গ্রাম ছাড়া বোর্ডে কিছু একে বুঝিয়ে 
দেওয়। প্রয়োজন বেধ করেন না। ইতিহাস শিক্ষকের যে বোর্ড ব্যবহারের 
প্রয়োঙ্জন আছে একথ! বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে । আমাদের 
শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার সাধারণ স্কুলে শিক্ষার সহায়ক উপকরণ মাত্র 
একটি ত1 হচ্ছে ব্রযাকবোর্ড। ক্লাসের শোভাব্্ধনের জন্য যেন ব্র্যাকবো 
রাখ! না৷ হয়--আমর। ব্র্যাকবোর্ড ব্যবহার করব তবেই তার সার্থকতা। 

পড়াবার সময় নতুন কি কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তুলনামুলক বিষয় 
ইতিহাদের সন তারিখ, কোন ঘুগের প্রধান ঘটনা, লময়-রেখা প্রভৃতি বোর্ডে 
লিখে দেওয়! দরকার। তাহলে ছেলেরা সহজে বিষয়টি মনে রাখতে 
পারবে। পড়া শেষ হলে সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া! উচিত । সারাংশ 
পিখবার সময় শিক্ষক ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণ করবেন । বোর্ডের সাহায্য 
বিনে অংক শেখান যায় না। কিন্তু বোর্ডে শুধু শিক্ষকই অংক করে 
দ্বেবেন না ছেলেরাও অংক করবে। বোর্ডের কাজে তাদের পরীক্ষা হবে, 
আত্মপ্র ত্যয়ও জন্মাবে। 

ক্সের ব্র্যাকবোর্ড যেন সব সময় পরিষ্কার থাকে । বোর্ড পরিষ্কার 
রাখবার পছিত্ব ক্লাস মনিটারের উপর থাকা উচিত। বোর্ডের লেখা 
পরিফার ও স্ুম্পই হবে। বোর্ডের লেখাম্ব অসাবধানতা জনিত তূল যেন 
কখনও না হয়। বিস্তৃত বিবরণ বোর্ডে লেখা সম্ভব নয়, বোর্ডের লেখ হবে 
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সংক্ষিপ্ব । চিত্র, নক্কা প্রভৃতি আকা হলে অন্য বিষয় সুরু করবার পূর্বে 
বোর্ডের চিত্র মুছে দিতে হবে, না হলে ছেলেদের মন বিষয়ান্তরে আন! 
যাবে না। শিক্ষক বোর্ডে যা লিখবেন ছেলেরা তা খাতান্ব লিখে নেবে। 
লিখবার সময় তিনি বোর্ড শাড়াল করে ফ্রাড়াবেন না। শ্িছন ফিরে 
লিখলে ক্লাসে বিশৃঙ্খলার স্থঙি হতে পারে। বোর্ডের পাশে ঞড়িয়ে 
লেখাই সঙ্গত, তাহলে ক্লাসের উপর নজর রাখ! সম্ভব। 

আনচিন্ত্র ও গ্লোব £--ব্হল প্রচলিত শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সমূহের 
মধ্যে মানচিত্র ও গ্লোব অন্যতম। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিস্তা প্রভৃতি 
বিষয় পাঠে মানচিত্রের ব্যবহায় অপরিহাধ্য। ভূগোলের প্রাথমিক পাঠে 
পৃথিবী গোলাকার এ সম্পর্কে মুখে অনেক কথা বলে ছেলেদের যতটুকু 
বোঝান যাবে একটি গ্লোব সামনে রেখে জিনিষট] বুঝিয়ে দিলে অল্লাকথায় 
ছেলেরা বুঝবে । পৃথিবীর একদিকে যখন দিন আরেকদিকে তখন রাত মুখে 
শুনে মনে রাখবে, গ্লেবটি সামনে রাখলে চোখে দেখে কানে শু.ন মনে গাথা 
হয়ে থাকবে। উচু ক্লাসে আস্তর্জ।তিক সীমা রেখা পার হলে জাহাজে একটি 
দিন কেন এগিয়ে কি পিছিয়ে দেওয়া হয় মুখে বলে একথা যেমন বোঝান 
য/য় তার চেয়ে অনেক সুন্দর করে বোঝান চলে একটি গ্লোব বা পৃথিবীর 
মানচিত্র সামনে রাখলে। দ্রাঘিমারেখা, অক্ষাংশ প্রভৃতির ব্যবহার, 
দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্ত সময়ের পার্থক্য, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সাহাযো 
কোন একটি স্থানের অবস্থান নির্ণয় এসব বিষয় প্লেব ও মানচিত্রের সাহায্যে 
শেখান হলে ছেলের সহজেই বুঝতে পারে। 

মানচিত্রের সাহাষ্য ব্যতীরেকে খাজাঞ্জ. পড়ালে সে পড়া ভ্রুটীপূর্ণ হতে 
বাধ্য। সাধারণ ভাবে প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক মানচিত্র আমর! ব্যবহার 
করি। দেশের সীমারেখা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থান, মানচিত্রের সাহায্য 
ছাড়। ঠিকমত বোঝান ষায় না। যেকোন গ্বানের অবস্থান জানতে আমরা 
প্রথষেই মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করি। প্রাকৃতিক মানচিত্র থেকে 
ছেলেদের নদী, পাহাড়, খনিজ সম্পদ, কৃষিজ স»ম্পদ কোথায় কিরূপ ত। 
বুঝাতে পারি। মানচিত্রে বিভিন্ন রং ও সংকেতের সাহাযো বিভিজ্গ জিনিষের 
উৎপাদন ও অবস্থান বোঝান হয়, এর ফলে কোন দেশের কোথায় কি 
পাওয়া যা তা বুঝতে ছেলেদের কষ্ট হয় না। বিষ্ভালয়ে শুধু মানচিত্র 
দেখিয়ে শেখানই হবে না, মানচিত্রের সাহায্যে তাদের অধীত জানের 
পরীক্ষা নেওয়া! হবে। শিক্ষক ছামপের মাপে বিভিক্নগ্ান) নদ-নদী, 
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পর্বত, খনিজ, কৃষি ও শিল্পসমুদ্ধ স্থান সমূহের নির্দেশ করতে ৰলবেন। 
ব/ড়ী থেকে ছাত্রদের মানচিজ্ম একে আনতে বলবেন_ছেলের! উৎসাহের 
সাথে তা করে আনবে-_স্থজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে তার! নতুন জিনিষ 
শিখতে পারবে। 

ইতিহাস পাঠে ও মানচিজের সাহাধা অপরিহার্ধ। ভারতের ইতিহাসে 
প্রকৃতির প্রভাব পড়াতে গিয়ে যদি ছেলেদের ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান 
ও তার তাৎপর্য ষানচিত্রের সাহাযো বোঝান ন। হয় তাহলে তার! ঠিক 
ভাবে পাঠ আয়ত্ত করতে পারবে না । ভারতের প্রাচীন যুগের কাহিনীতে 
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহঃ কোশল মগধ প্রভৃতি বু রাজ্যের নাষ রয়েছে, 
এঁতিহাঙিক যানচিজ্রের সাহায্যে শ্বানগুলির অবস্থান নির্দেশ না করে দিলে 
ছেলেরা বুঝতে পারবে ন! তাদের কোন দেশের ইতিহাস পড়ান হচ্ছে। 
ইউরোপের নবজারগণের ইতিহাস পড়াতে গ্রীস, ইতালী, ইন্তাম্ুল প্রভৃতি 
দেশের সাথে যদি ছে"লদের মানচিজ্রের মধ্য দিয়ে পরিচয় করিয়ে না 
দেওয়া যায় তাহলে তাদের জ্ঞানের ভিত্বি দৃঢ় হয় না। তাই শুধু তৃগোল 
পাঠে নয় ইতিহান পাঠে ষানচিত্রের উপযো গতা। একটুও কম নয়। 


অক্স। ও চার্ট _বছু বিষয় আছে য। মুখে বোঝাবার সাথে চার্ট ব 
নক্সা থাকলে বুঝতে স্বিধা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উঞ্নতির ইতিহাস 
পড়াতে যন্দি চার্টের সাহায্যে ৰিতিষ্ন বছরের ক্রমোন্নতির স্তরগুলি বুঝিয়ে 
দেওয় হয় তাহলে বছরে কি হারে উন্নতি হয়েছে সে সম্পর্কে একট পরিষ্কার 
ধারণা হয়। শুধু মুখে শোনা পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে যা বোঝান যায় 
সেই সাথে তুলনামূলক চিত্রের (ত্তস্তগ্রাফ) সাহায্যে অল্প কথায় বিষয়বস্তরকে 
আরে! স্ন্দর ভাবে পরিস্ফুট করে তোল যায়। বাজারের কেনা নক্সা 
ও চার্ট ছাড়াও পড়াবার সময় শিক্ষক বোর্ডে চার্ট বা নক্সা তৈরী করে 
নেৰেন। ইতিহাস পাঠে বংশ তাপিকা, সময়রেখা, শাসনতন্ত্র পড়াবার 
সময় ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কপ, জ্যামিতি পাঠে বিভিন্ন 
রূপ গ্যামিষ্ডিক চিত্র শিক্ষক বোর্ডে আকবেন এতে পাঠ বুঝতে ছেলেদের 


স্থৃবিধ! হবে। 


অডেল £_ শিক্ষায় চার্ট ও ছবির ব্যবহারের সাথে মডেলের ব্যবহার 
কর! যেতে পারে। মডেল হচ্ছে একটি জিনিষের যথা সম্ভব সঠিক 
আন্থক্কতি। ছবি দেখে কোন একটি জিনিষ সম্পর্কে যে ধারণ! হয় মভেল 


শিক্ষ/সহায়ক উপকরণ ১৫৪ 


দেখলে সে জিনিষ সম্পর্কে ধারণা আরে বাস্তব হয়। নীচের শ্রেণীতে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষা.উপকরণ রূপে মডেলের উপযোগিতা 
খুবই বেশী। কৃষ্ণনগরের মৃৎ্শিল্পরা যে সব সুন্দর ত্রদ্দর মৃতি তৈরী 
করেন তা দেখে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পায় অনেক বিছু শিখতেও পারে। 
মুঠি গড়াতে ছেলের] ভালবাসে । তাদের তৈরী মৃতি দিয়ে যদি স্কুলে 
শিক্ষামূলক কোন প্রার্শনীর ব্যবস্থা কর যায় তাহলে তারা উৎসাহের 
সাথে সে কাজে অংশগ্রহণ করবে। 


ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ কিছু বলার সাথে সাথে বিষয়াঙ্ছগ চিজের 
সাহায্যে বিষয়টিকে আরো সুন্দর করে শ্রোতার কাছে পরিষ্ফুট করে তোলবার 
জন্য ম্যাজিক ল্যাণ্টার্পের ব্যবহার হয়। গ্রচারকাধের জন্ঞ ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের 
প্রচলন রয়েছে । শিক্ষ। সহায়ক উপকরণ বূপেও ম্যাজিক লযাণ্টার্ণের ব্যবহার 
সম্পব , বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক সাইড তরী করে নিয়ে যদি একটির 
পর একটি ছৰি ছেলেদের সামনে তুলে ধর যায় তাহলে ছেলেরা আনন্দ 
পায় তেমনি তারা নতৃন বিষয় শিখতে পারে । এজন্য একটি নিদিষ্ট বক্ষ 
থাকতে পারে যেখানে রুটিনমত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাজন্ের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্পের 
সাহায্যে কোন নিদিষ্ট বিষয় পড়ান হবে। ভিন্ন ভিক্প শ্রেণীর কক্ষেও ঘর 
অন্ধকার করে দেওয়ালের উপর ছবি ফেলে পড়ান যেতে পারে । আমাদের 
দেশের স্থলে এর ব্যবহার নেই কিন্তু শ্রব্য ও দৃশ্টের সহযোগে পড়াবার এই 
প্রয়োজনীয় পঞ্ধতিটিকে আমাদের গ্রহণ করা৷ উচিত। 


এপিভায়োক্ষোপ ১২ এই উপকরণটি স্যাজিকল্যাণ্টার্ণের পরিৰতিত 
সংস্করণ। এর জন্য কোন ্লাইডের দরকার হয় না। বইয়ের যে কোন 
ছবিকে কাগজে একে ব1 অন্ত কোন ছবিকে বড় করে দেখান যায়। শিক্ষক 
পড়াবার সময় কোন ছবি বা ভায়গ্রামকে এপিভায়োস্কোপের সাহাযো হঙ৬ 
করে দেখিয়ে ছেলেদের পড়াতে পারেন। 


সিনেমা £_ম্যাজিকল্যাপ্ট।পের স্থির চিত্র 'পেক্ষা ফিল্মের সচল 
(যদি সম্ভব হয় সবাক) চিত্রের অবদান অনেক বেশী। স্থলের পক্ষে ফিল্ম 
প্রজেন্ট্রুং মেসিন ক্রয় করা সহজ সাধ্য নয়। যদি শিক্ষাবিভাগ থেকে 
শিক্ষামূলক চিত্র হুলে বিভিন্ন স্কুলে দেখাবার ববস্থা করা হয় তাহলে ছেচজদের 
আনন্ধের ব্যবস্থার স্থানে শিক্ষার ব্যবস্থাও হতে পারে। ফিল্সের মাধমে 
কিছু শেখবার পূর্বে শিক্ষ£ ক্লাসে আলোচনা করে নেবেন কোন বিষয়ের 


৬৯ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


উপর ছবি দেখান হচ্ছে এবং তার গুরুত্ব কি? সিনেম। ব্যবসায়ীরা যদি ধু 
লাভজনক প্রমোদ চিত্র না তুলে ছু'একখানা শিক্ষামূলক চিত্র তোলেন 
তাহলে সিনেম। শিক্ষার একটি শক্তিখালী মাধ্যমব্পে পরিণত হতে পারে। 


রেডিশ £ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সমূহের মধ্যে আধুনিক কালে রেডিও 
একটি 'বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। রেডিও মাধ্যমে শিক্ষামূলক আলোচনা 
সমূহ ছেলেদের শোনাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার থেকে বহু 
স্থলে রেডিও দেওযা হয়েছে । অল ইগ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্ছে 
ছুপুরে বিদ্ভার্থ মণ্ডলের আমরে ছেলেদের উপযোগী নান1 বিষয় আলোচনা 
হয়েথাকে | দেশের যে সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ড আলোচন। প্রত্যক্ষ 
ভাবে শোনবার কোন হ্ৃযোগই দুরের ছেলেদের হয় না রেভিয়োর 
আঙগ্গোচনার মাধ্যমে ছেলেদের পক্ষে তা শোনবার স্থযোগ হয়েছে। বেতার 
বর্তৃপক্ষ ছেলেদের উপযে|গী যে সব আলোচনার আয়োজন করেন আমাদের 
উচিৎ তার স্থযোগ গ্রহণ কর।। যদি বেতাব কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগের 
সহযোগিতায় প্রোগ্রাষ করা হয় তাহলে আলোচনার নিদিষ্ট সময়ের সাথে 
স্থল রুটিনের সামগ্রশ্ত বিধান করা যেতে পারে যার ফলে ছেলেরা আলোচন। 
শুনার সুযোগ পাবে। 


টেপ রেকর্ডার £__-এই ব্যয় বহুল শিক্ষাউপকরণটির প্রচলন আমাদের 
দেশে হয়নি। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এ একটি সম্ভাবনাপূর্ণ উপকরণ। কোন 
বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যত্ির ব্যক্তব্য টেপ রেকর্ড করে এনে ছেলেদের 
শোনান যায়। শিক্ষাবিষয়ক কোন গুরুত্বপূর্ণ আলে।চন1! রেকর্ড করে 
রেখে পরে তার ব্যবহার করা চলে। ছেলেদের পড়া রেকড' করে তাদের 
ভুল দেখিয়ে দেওয়া, উচ্চারণ শুদ্ধিঃ গান শেখান প্রভৃতি কাজে টেপ-রেকর্ডের 
বাবহার চলতে পারে। আমাদের দেশেও এই উপকরণটির ব্যবহার পর্ব 
ভাবে কাম্য। 

টেলিন্ডিসন £-আমাদের দেশে টেলিভিসনের প্রচলন নেই তাই 
বর্তমানে শিক্ষাউপকরণ রূপে এদেশে এর ব্যবহারের প্রশ্ন উঠেনা। কিন্তু 
পাশ্চাত্য দেশ লমূহে এর ব্যাপক ব্যবহারে স্থফল পাওয়া গিয়েছে। 
রেভিয়োতে শুধু কানে শোনার_মাধ্যমে আমরা" শিক্ষালাড করতে পারি, 
,টেলি-ভম'ন কানে শুনে চোখে দেখে শেখার ব্যবস্থা! হলে ভার চেয়ে অনেক 
বেশী উপকান্স হবে লে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


শিক্ষা-সহায়ফ উপকরণ ১%১ 


দেয়াল-পত্রিকা ও জিউজ-বুলেটিম 2-_-খুব অল্প খরচে ছেলেছের 
সহযোগিতায় দেয়াল-পত্রিকা ও নিউজ-বুলেটিনের ব্যবস্থা স্কুলে করা যেতে 
পারে। নিউজ-বুলেটিনে দৈনিক সংবাদপত্র থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ 
করে সংক্ষিগুভাবে লিখে ছেলেদের জানান যেতে পারে, ব! কাগজ থেকে 
প্রধান খবরগুলি কেটে নিউজ-বুলেটিন তৈরী করা যেতে পারে। ঘনিক- 
সংবাদ বা সপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রম! এই পর্যায়ে দেশীয় ও আস্তর্জাতিক সংবাদ- 
সমীক্ষার ষধ্য দিয়ে ছেলের! অনেক তথ্য জানতে পারবে। ণ 


দেওয়ালপত্বিকায় ছোট ছোট লেখা আর ছবি থাকবে। যদ্দি প্রতি 
শ্রেণীর পক্ষ থেকে সম্ভব না হয় স্কুল থেকে মাসে একখানা দেওয়ালপত্রিক। 
বের কর! যেতে পারে । এতে ছেলেদের মধ্যে একট লিখবার আগ্রহ সি 
হয়। যার আকতে পারে তার! স্থষোগ পেয়ে উৎসাহিত হবে। নিউজ- 
বুলেটিন ও দেওয়ালপত্রিক পরিচালনার দায়িত্ব ছেলেদের উপর দেওয়! 
দরকার। একজন শিক্ষক পরামর্শদাতারূপে থাকবেন। 


শিক্ষামূলক ভ্রমণ £__বিগ্ালয়ে যে শিক্ষা ছেলেদের দেওয়া হয় তা 
পুঁবিগত। পুঁখিনির্ভর বিষ্ভা সংকীর্ণ কারণ এর সাথে বাস্তব জগতের 
সম্পর্ক থাকে না। এখানে শিক্ষার সাথে জীবনের সম্পর্ক না থাকায় সে শিক্ষা 
কার্ধকরী বা ফলপ্রদ হয় না। দেশভ্রমণের মধ্য দিয়ে ছেলের! বইয়ে যা 
পড়ছে, সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। পুঁথিগত বিস্া 
হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান, এই জ্ঞানকে কার্ধকরী করে তুলতে হলে দেশ ভ্রষণকে 
শিক্ষার অঙ্গ করে তুলতে হবে। দেশভ্রমগই শিক্ষাফে পরিপূর্ণতা দান 
করে (10255611106 105]55 20058010100 0210506 )। 

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণ শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আমর! জগতকে পাই 
না। প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্তে বছদূর দেশে যেত, এতে 
তাদের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হত। বিভিন্ধ সমাজের রীতি-নীতি, 
আচার-বাবহার, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্ধধ্য, রাজনৈতিক অবস্থা, 
অর্থনৈতিক অবস্থা! সবকিছু সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞানের জন্ত দেশ-ভ্রমণের 
উপযোগিতা. রয়েছে । দেশ-ভ্রমণে আমরা সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জান 
আহরণ করি। বিগ্ালয়ের গণ্ডির বাইরে পাঠ্য পুস্তকের সীম ছাড়িয়ে বিশাল 
বিশ্ব রয়েছে তার সাথে পরিচয় হয় দেশভ্রষণের মধ্য দিয়ে। এতে মনের 

১৯ 


১২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পন্থিবেশ 


ষংকীর্্তা দূর হয়ে জীবন ও জগত সম্পর্কে দৃষ্টি-ভঙ্গি প্রসার হয়, মাহুষে 


যা্ছযে যে কিম ব্যবধানের প্রাচীর তা দুর হয়ে বৃহত্বর মানব সমাজের 
সাথে আত্মীয়ত৷ বাড়ে। 


দ্েশভ্রণের মত একই সাথে শিক্ষা ও আনন্দলাভের উপায় খুব কমই 
আছে। ইভিহ!স-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখলে ইতিহাসের পাতায় যা পড়েছে 
তার পগ্গিবেশের মধ্যে প্রাচীনযুগের একটি চিত্র চোখের সাধনে ভেসে উঠবে। 
নালন্দার ভগ্নভূপের উপর ঈড়ালে ইতিহাসের ছাত্র ভারতের অতীত গৌরবের. 
একটি উদ্দল চির দেখতে পায়। আবার আধুনিক যুগের শিল্প উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় দেশ কি ভাবে এগিয়ে চলছে তার সাথে বাস্তব পরিচয়ের জন্তু 
বিভিন্ন নদী পরিকল্পন। ও শিল্প-সহরগুলিতে যে সব কারখান। গড়ে উঠেছে তা 
দেখিয়ে আন! দরকার। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে 


শিক্ষাৃলক পরিভ্রষণ যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের দেশে চিনির 
জন্ত সেভাবে শিক্ষামুলক ভ্রমণের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। 


অ.মাদের দেশের বিষ্ভালয়গুলির আধখিক সঙ্গতি অত্যন্ত না 
ছাদের পক্ষেও যত প্রয়োজনীয়ই হউক না কেন ভ্রমণের জন্য বিশেষ কিছু 
খরচ কর! সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্ত আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার 
মধ্য ঘেভাবে সম্ভব সেইভাবে দেশভ্রমণের পরিকল্পনা! করা উঁচত। শিক্ষ+ 
বুলক ভ্রমণ পরিকল্পনায় অভিভাবকদের সাহায্য ও সহযোগিত] যাতে পাওয়া 
যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। দুরের পথে যেতে হলে যারা যাবে তাদের 
অভিভাবকদের অন্থমতি নিতে হবে । বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন অভিভাবকদের 
কাছ থেকে যাতে আধিক সাহাষ্য পাওয়া যায় সে চে! করা ্রকার_-তাহছলে 
সবার চে! ও সহযোগিতায় স্কুলের পক্ষে ভ্রমণ ৰ্যবস্থ। কর। সভব হবে। 

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের পিছনে একট। নিদিষ্ট লক্ষ্য থাকৰে-_এজগ্ 
পরিকল্পনা অনুসারে সব ব্যবস্থা করতে হবে। দেশভ্রমণ পরিকল্পনায় 
আহাছের খেয়াল রাখতে হবে সৰ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্ত একই রকম ব্যবস্থ' 
হবে না। নিয়শ্রেণীর ছেলেদের জন্য প্রথম প্রয়োজন পরিবেশ পরিচিতির । 
এজন্জ তাঁদের নিজেদের গ্রামের মধ্যে বা নিকটস্থ কোন জায়গায় দর্শশীয় 
কিছু থাকলে তাদ্দের সেথানে নিয়ে যাওয়। হবে। নতুন জিনিষ সম্পর্কে 
কৌতুহন যাতে তার। নিজেরাই মেটাতে পারে সেজন্ত তাদের ধীরে ধীরে 
স্থষ্বোগ দিতে হবে। একটু বড় হলে ছেলেদের কাছের সহর বা কোন 
কলকারখানা দেখাবাএ সুযোগ থাকলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বই 


শিক্ষা-সহারক উপকরণ $$3 


পড়ে তারা যা শিখেছে এসব দেখে তারা সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞত। অর্জন 
করবে। সহরের ছেলেদের গ্রাম ও গ্রাষের লোকের জীবনযাজা! সম্পর্কে 
বিশেষ অজত] ধাকে--তা দুর করতে হলে সহরের ছেলেদের গ্রাষে বেড়াতে 
নিয়ে যাওয়া দরকার গ্রামের ও সবের সবলের যধ্যে পারম্পরিক 
সহযোগিতা ও বিনিময় মূলক ব্যবস্থায় এজাতীয় ভ্রমণের আয়োজন হুষঈটভাবে 
করা যায়। 


বড় ছেলেদের জন্ত এতিহাসিক স্থান বা বড়, শিল্পনগরীতে নিয়ে 
যাওয়ার ব্যবস্থা! কর] যেতে গারে। স্থান নির্বাচনে নে স্থানের ওয় 
তার ইতিহাস প্রভৃতি ছেলেদের ভালঝরে বুঝিয়ে দিতে হবে। দেশ 
দেখতে যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা ছেলের! করলে ভাল হয়। 
এই জাতীয় প্রজেক্টের যাধ্যযে অন্থবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায়। 
নিট ভ্রম্ণ-পরিকল্পনা শিক্ষামূলক ও আননামূলক হবে। ভ্রমণের মধ্য 
ছেলেরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে বুহতষ মানবসমাজের সাথে পরিচিত হবার 
সুযোগ পায়। , দেহের স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক উন্নতির জন্ত। জীবন ও মুষ্টি 
প্রমারতার জন্ত শিক্ষামূক দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হলে ছাত্রদের অশেষ 
কলযাণ সাধিত হবে। 


জন্ম অধ্যক্ষ 
_ অন্তবন্ধ প্রণালী 


. শিক্ষায় একটি পাঠক্রম অনুহত হয়। এই পাঠক্রমে বহবিষয়ের সমাবেশ করা 
হয়।' পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটিকে একক ও অন্যমিরপেক্ষ 
ধরে নিয়ে সেই ভাবে সময় তালিকা রচনা করে শ্রেণীতে শিক্ষার ব্যবস্থা 
কর1হয়। 'অর্থাং জীনার বিষয় গুলিকে -ভিন্ন ভিন্ন করে খণ্ড খণ্ড ভাবে 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদেওয়া হয়। কিন্ত একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় আমরা 
যে সব বিষয়কে অন্তনিরপেক্ষ ব৷ স্বতন্ত্র মনে করি সে সব বিষয় সব সময় 
খতম নয়। তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট যোগন্ত্র রয়েছে। পাঠক্রমের 
বিভিন্ বিষয়গুলিকে আমর] দরুদ্ধকক্ষ* (010560 ০011910006736 )-- 
একটির সাথে আরেকটির কোন সম্পর্ক নেই একথা যেন মনে না করি। 
আযাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি একটির সাথে অপরটি নিঃসম্পকীঁয় নয়। 


নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জান আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয় সেই জ্ঞান- 
রাশি পরম্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসজ্জিত হয়। হার্বাট বলেন 


পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যেই আমর] নতুন জ্ঞান আহরণ করি। জীবনের যাত্র:- 
পথে প্রতিনিয়ত আমর] নতুন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি-নতুন অভিজ্ঞতা 
লাভ করছি। এই নতুন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার 
করে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। এমনি করে পূর্বসঞ্চিত 
জানরাশির সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বশৃঙ্খল 
যুক্তিসঙ্গত এঁক্যবদ্ধ চিন্তাধারাই আমাদের চরিত্র গঠন করে। হার্বাট বলেন 
আমাদের চরিত্র নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপর, ইচ্ছাশক্তি 
আকাজ্ষার উপর, আকাজ্। আগ্রহের উপর ও আগ্রহ চিন্তাবৃত্তের উপর। 
এই চিস্তাধারার মধ্যেই আমাদের অন্তনিহিত যত বর্মপ্রেরণা, এখানেই 
শিক্ষার প্রধান উদ্দেস্ত নিহিত। চিন্তাধারার ব্যাপক ও স্থসামধ্রশপূর্ণ 


ব্যবহারের ধাঁ দিয়েই চরিত্র সুগঠিত হতে পারে--(491002 01081906617 
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জদ্ঠুবন্ধ গুণালী ১৬৫ 


০৪ £0170060 0115 5 ০9105807)6 2) 83610515680 ০01১82৩7 
4০301 ০£ ১000৮ ) হার্টের মতে সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবন্ধ চিস্তাঁধার! 
করাই শিক্ষার আসন্জ উদ্দেশ্ট (10010601966 ৪109), তিনি বলেন শিক্ষার 
পূর্ণশশক্তির ব্যবহার ত/রাই করেন ধার জানেন কি করে শিশুর তরুণ ফন জুড়ে 
দৃঢ় ুসংবদ্ধ বিস্তৃত চিন্তাবৃত্ের সাষ্টি করতে হয়_-[1)05৩ 0017 1510 0৩ 
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5090)0] 500] ৪. 12152 ০1০12 ০0£ 0)0081)5 0195615 50181550060 
11) ৪1] 105 08105775 


হার্বার্টের শিক্ষাতত্বের পূর্বসঞ্চিত ধারণরি সাথে সুসংবদ্ধ ও সম্পর্কযুক্ত 
ইয়ে নতুন ধারণ গড়ে উঠে ও চিস্তাধারার এঁক্য সাধিত হয়--এই মতবাদকে 
আশ্রয় করেই তার অন্গগাষীরা বিভিন্ন বিষয় একটি আর একটির সাথে 
সম্পর্ক যুক্ত এই মতবাদের অর্থাৎ অন্ুবন্ধ প্রণালীর স্্টি করেন। এই তত্ব 
৩মপুরণ করে বলা যায় জ্ঞান অখণ্ড এবং প্রত্যেক ব্যয়ের জান পরম্পর 
সম্পর্কযুক্ত । পাঠক্রমের অস্তভূক্তি বিষয়গুলিকে প্রষ্পর সম্পর্কহীন স্ব শব 
প্রধান ষনে করলে ভূল করা হবে। অনেক সময় আমরা অত্যন্ত নিকট 
সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলিকেও আলাদা করে দেখি। লেখা-পড়া ছুটে বিষয় 
অঞ্জাঙ্গীভাবে জড়িত। এদ্রও ভিন্ন ভিন্ন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস- 
ভূগোল, অঙ্-বীজগণিত এদের মধ্যে যে এক্যস্থত্র রয়েছে সেকখা! আমরা 
ভুলেই যাই। এই বিষয়গুলির একটি পড়াতে গিষে প্রাসঙ্গিক ভাবেই আর 
একটি এসে যায়। পাঠ্য প্রতিটি বিষয়কে ছেলেছে . পৃথক পৃথক ভাবে না 
পড়িয়ে একই শেণীতুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে একটা যোগ স্থাপন করে 
যদি সে বিষয়গুলি একসাথে পড়ান যায় তাহলে ছেলেদের পক্ষে বুঝতে 
স্থবিধা হয়। সমজাতীয় বিষয় সমূহের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করে পড়াবার' 
প্রণালীকেই অন্থবন্ধ প্রণালী বলা হয়। অঙ্্বন্ধ প্রণালাঁর শিক্ষাকে 
প্রসঙ্গাহগগ শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে । এক বিধয় আলোচন! কালে 
আলোচনার সুত্র ধরে প্রানঙ্গিক অন্য বিষয় অবতারণা করা ও বিভিনর 
বিষয়ের মধ্যে যথাসম্ভব বিভেদ ঘুচিয়ে একলাথে পড়ানই হুল অনুবদ্ধ গ্রপালীর 
গোড়ার কথা । প্রসঙ্গক্রমে এমন সব শঙ্ষণ-সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয় উপস্থিত করতে 
হবে যে বস্তনিষ্ঠ পদ্ধতি প্রয্নোগের সঙ্গে তার সম্পর্ক হুবে অবিচ্ছেন্ভ। 
অগ্বন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সথবিধা উপলব্ধি করে বর্তমানে শিক্ষাবিদদের 
মধ্য শিক্ষায় বিশেষ করে শিশুশিক্ষায় অন্থবদ্ধ গ্রণালীকে অন্গসরণ' করবার. 
একটা প্রবণতা দেখ। গিয়েছে। 


১৬৬ _পিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


অঙ্থবন্ধ প্রণালীর প্রথম স্থবিধা এতে বিষয়-বাছল্য কহান সন্ভব। 
আবাদের শিক্ষা! ব্যবস্থার একটা ক্রটি সম্পর্কে শিক্ষকের! বলেন শিক্ষার্থীদের 
মাথায় বিষয় ও সেই সাথে বইয়ের বোঝ এত বিরাট যে ত1 বইবার ক্ষমত! 
শিক্ষার্থীদের আছে কিনা আমর! সে সম্পর্কে খোজ নেবার প্রয়োজন 
বোধ করি ন1। নিকট সম্পর্ক যুক্ত বিষয় গুলিকে এক করে বিষয়-বাহুল্য কমান 
যায় কিন! সে কথা চিন্তা করা দরকার। এক বাংল। ভাষার মধ্যেই গন্ধ 
পদ্ধ, ব্যাকরণ, রচনা, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি বস ভাগ করে এজন্ত সময় 
তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দেশ করে দেওয়! হয়। এই বিভাগের সাথে ভিন্ন 
ভির় বই পাঠ্য কর হয়। এই জাতীয় বিষয়-বিভাগ স্বাভাবিক নয়। কৃত্রিম 
বিষয়-বিভাগ শিক্ষার্থীর যনে ভীতির সৃষ্টি করে। একই মুল বিষয়কে খণ্ড 
খণ্ড করে পড়াবার ফলে বিষয়টির সার্াগ্রক কূপ সম্পর্কে ধারণ! করতে বেগ 
পেতে হুয়। একটু চেষ্টা করলেই বিষয় ভাগ না করে গন্ধ পড়াবার সময় 
ব্যাকরণ ও সেই সাথে রচন। শেখান যায়। 

বিশেষজ শিক্ষকেরা নিজেদের বিষয়গুলিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণরূপে দেখেন। 
তার বিষয়ের সাথে যে অন্ত বিষয়ের যোগ হতে পারে একথ। অনেক সময় 
চিন্তা করেন না। অন্কন শিক্ষক ছাত্রদের অঙ্কনের রীতি-পদ্ধতি শেখাবার 
সাথে যদি ভূগোলের নানারূপ চিত্র, ইতিহাসের কোন চিত, উদ্ভিদ বিদ্যা! ও 
রসায়নের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি থাকতে শেখান তাহলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক 
হয়েও আর পাঁচটা বিষয় শিখতে সাহায্য করতে পারেন। বিষয় সমূহের 
মধ্যে চুলচের। ভাগের ফলে পড়াবার অন্থবিধ। শিক্ষক মাত্রেই উপলদ্ধি করেন। 
বিভিম্[ বিষয়ের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক যোগস্থত্র রয়েছে এ সম্পর্কে সচেতন 
না হবার ফলেই পাঠক্ষমে বছুবিষয়ের সমাবেশ করে অস্থবিধার হষ্টি কর! 
হয়। এক বিষয় যে অন্য বিষন্ধ শিখতে সাহায্য করতে পারে, তার উপর 
নতুন আলোকসম্পাত করতে পারে সেদিকে চোখবুজে থাকার ফলেই কৃত্রিম 
বিষয়-বিভাগের কৃষ্টি হয়। এর ফলে জান যে অথণ্ড ও অবিভাজ্য সে কথা 
ভূলে শিক্ষার্থূরা মনে করতে শেখে জান হচ্ছে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় 
সম । এজন্ত শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ত্রাস্ত ধারণার হ্যক্টি হতে পারে-_- 
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ইতিহাতের সাথে ভূগোলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইতিহাস পাঠকে 
সার্ক করতে হলে আমাদের মানচিত্রের সাহাযা নিতে ইয়। কোন একটি 
জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিকা রচনায় 
প্রকৃতির প্রভাব জানতে তূগোলের সাহায্য দরকার। ইতিহাসের সাথে 
সাহিত্যের সংযোগ সাধন কর1ও সম্ভব । পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস পড়াতে 
গিৎয় “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান যায়। 
চগ্রধুধন ইতিহাস আলোচন1 কালে *চন্দ্রগুপ্ত নাটক ছেলেদের সাষনে 
আলোচন। করলে পাঠ সহায়ক হয় ছেলেরাও আনন্দ পায়। 


'অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ £-_-অন্থবন্ধ গ্রণালীতে পড়াবার ্ঘভাবিক 
স্থবিধাগুলি মনে রেখে আমাদের সতর্কভাবে এই প্রণালীকে গ্রয়োগ করতে 
হবে। বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ ত্বাভাবিক ও সাবলীল হওয়া দরকার । কষ্ট- 
কল্পিত ক্রম সংযোগ সাধনের চেষ্টা করলে অন্বন্ধ প্রথালীর উদ্গেশ্ঠই বার্থ 
হবে। অন্থবন্ধ প্রণালীতে পড়াবার সময় কিভাবে বিষয় সংযোগ করা যায় 
তা বুঝে নিয়ে আমর] কয়েকটি নিয়ম অন্থসরণ করতে পা. | 


পড়াবার সময় একই বিষয়ের মধ্যে অগ্রবন্ধ পণালীর সাহায্যে সেই 
বিষয়ের বিভিন্ন দিক শেখাতে পারি। বাংলাকে-_গ্ঠ, পঞ্ঘ, ব্যাকরণ, রচন। 
প্রভৃতি বহু খণ্ডে ভাগ না করে বাংল! পন্ বা গ্ পড়াবার সময় ব্যাকরুণ 
(75008) 51911017781 ) পড়ান সম্ভব । রচনা শেখা, ভাবসম্প্রলারণ, সার- 
সংক্ষেপ প্রভৃতি একই সাথে শেখান যেতে পারে। এইজন্ত সময় তালিকায় 
(73205 6215) পিরিয়ড নির্দিষ্ট না করে বাংল শিক্ষকের উপর দায়িত্ব 
দেওয়া হবে তিনি তার স্থবিধামত বিনয় সমূহ অন্গবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষ। 
দেবেন। এছাড়া ইতিহাস কি গণিত প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যেও একটা নিজস্ব 
ধারাবাহিকতা রয়েছে । ইতিহাসে এক যুগকে বাঁদ দিয়ে তার পর্বরতী! যুগের, 
বৈশিষ্ট্য সমূহ আয়ত্ত কর! যায় না। অঙ্কের শিক্ষক জানেন পূর্বসফিত 
জানের সাহায্য ননিয়ে নতুন কোন পদ্ধতি শেখান যায় না। একই বিষয়ের 
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ধধ্যে বিভিষ্ন অংশের সংযোগ সাধন ও সামঞ্জস্ত বিধান অপরিহার্য । পড়াতে 
গিয়ে বা আলোচনাকালে শ্বাভাবিক ভাবেই একটি অধ্যায় বোঝাতে 
আরেকটি অধ্যায়ের সাহায্য নিতে হয়। 
' অন্থবন্ধ প্রণালীর আরেকটি রূপ হচ্ছে এক বিষয় পড়াতে গিয়ে 
অন্তবিষয় গ্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপন করা। ইতিহাস পড়াতে ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
পড়াতে ইতিহাস £অপরিহার্য ব্ূপেই এসে পড়ে । কোন দেশের ইতিহাস 
পড়াতে সুরূতেই সেই দেশের ইতিহাসের উপর প্রকৃতির প্রভাব বলে যে 
অধ্যায়টির আলোচনা করি তা সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও টবশিষ্ট্যকে 
জেনেই আলোচনা করি। ইতিহাস পড়াতে সাহিত্যের অবতারণ। করা 
বহু ক্ষেত্রেই হয়। এতিহাসিক চিআাদির সাহায্যে পাঠকে সরল করে 
তোল যায়। সাহিত্যের রসাম্বাদনের সাথেও ভূগোলের যোগ সাধন 
কর৷ যায়। ছ্বিজেন্দ্রলালের “যেদিন স্থনীল জলধি হইতে--”কবিতাটি পড়াবার 
সময় ভারতের মানভিত্রের সাহায্য গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এমনি 
করে বিভিন্ন বিষয় পড়াতে আমরা অন্ুবন্ধ প্রথালীর সাহাধ্া নিতে পারি। 

অন্বন্ধ গ্রণালীর প্রয়োগের রূপ ও রীতি কি হওয়া উচিত সে সম্পকে 
সাধারণ একট] নিয়ম থাকলেও একটি বিষয় পড়াঁবার সময় কি ভাবে অন্ত 
একটি বিষয়ের সাহায্য নেওয়া! হবে বা একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ছু”তিনটি 
বিষয় অঙ্গবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে তা শিক্ষকের ব্যক্তিগত 
প্রয়োগ ফৌশলের উপর নির্ভর করে। শিক্ষকের জ্ঞান যদি সীমাবদ্ধ হয় 
বৰ! বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যদি নিজের বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্ত বিষয়ের সীমায় 
প্রবেশ করতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে তদের পক্ষে যথেষ্ট স্থযোগ থাকা 
সন্বেও অন্বন্ধ প্রণালী প্রয়োগ করা বা! তার সাহায্য গ্রহণ কর! সম্ভবনয়। 

অন্বন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ ছু'ভাবে হতে পারে- পূর্ব পরিকল্পিত ও 
'আফশ্মিক। 

পূর্বপরিকপ্সিত পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা কালে স্থির করে নিতে হবে 
একই সাথে এক্|ধিক বিষয় উপস্থাপন করে কি ভাবে মূল বক্তব্যটি পরিশ্ফুট 
কর। হবে ও সেই সাথে আছ্সঙ্জিক বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞানার্জনে সহায়তা 
করা? হবে। সব কন্টি বিষয়ের মধ্যে সাষঞ্রন্ত বজায় রেখে পাঠ-পরিকল্পনা 
করে নিলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠ পরিচালনা সহজতর হয়। 

পাঠ-পরিকল্পন! করে পড়াতে গিয়েও আমরা লক্ষা করেছি আলোচনা 
কানে নতুন বিষয় উপস্থিত হয় পাঠকে সহজবোধা করে তুলতে যদি 
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প্রাসঙ্গিক ভাবে কোন কথ! এসে যায়-_ছেলেরা যদি কোন প্রসঙ্গ উতাপন 
করে তবে তাকে এড়িয়ে না গিয়ে তাঁর সাহায্যে ছেলেদের বোঝাবার 
চেষ্টা করাই সঙ্গত। বাংল! শিক্ষক “আত্মবিলাপ' কবিতা পড়াবার সময় 
মধুস্ুদনের জীবনকাহিনী আলোচন! কাপে যদি রবীন্দ্রনাথের "ঘরেও নহে 
পারেও নহে যে জন আছে মাঝধানে-_সন্ধা।বেলায় কে ডেকে নেয় খারে” 
লাইন ছু'টি আবৃত্তি করে মধুস্থদনের জীবনের সাথে তুলনা করেন তাহলে 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী পড়াতে পড়াতে "বণিক র 
মানদগ্ড দেখাদিল পোহালে শর্ধরী, রাজদণ্ড রূপে” লাইনটি আবৃত্তি করে 
শোনাতে প্রায়ই দেখ। যায়__এট1 সবসময় পূর্বপরিকল্পনা জাত নম্ব। রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে ইতিহাসের নজীর তুলে ধর বা ইতিহাস পড়াতে 
ভূগোলের সাহায্য নেওয়। স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। অভিজ্ঞ শিক্ষক 
মানেই জানেন কি করে কখন অন্বন্ধ গ্রণালীর সাহাধ্য গ্রহণ করলে 
পাঁঠ সার্থক হবে। . . 

অন্ুবন্ধ প্রণার্নীর 'প্রয়োগকালে সতর্ক থ/কতে হবে সংযোগ সাধনে 
আমরা যেন কঞ্টকল্পনার আশ্রয় না নেই ও সংযোগ যেন কৃত্রিম না হয়। 
যখন একটি বিষন্ন পড়াতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ের সাহাখ্য গ্রহণ করব তখন 
সেই অপ্রধান বিষয়টি মুল বিষয়কে বুঝতে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী 
স্থান জুড়ে না বসে। মুল বিষয়ের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কযুক্ত ম্বতঃ- 
্ুর্ত ভাবে যে সব বিষয় আনা সম্ভব সেই বিষয়গুলির" যোগসাধন করতে 
হুবে। মূল বিষয়টি বুঝতে অন্থবিধা হতে পারে বা ছেলেদের মন মুল 
বিষয় থেকে বিক্ষিপ্র হতে পারে এমন কোন বিষয় উল্লেখ করা হবে না। 
গেণ বিষয় যাই অবতারণা কর1 হোক না কেন তার লক্ষ্যহবে মুল 
বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করা। পাঠের ম্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিকে বাহত 
করতে পারে এমন কোন বিষয় অবতারণা! করলে অন্থবন্ধ প্রণালীর 
কোন সার্থক তা থাকবে না। 

অনুবন্ধ গ্রণালীর কেক্দ্রীকরণ (12) ০৫ 00:2027051302 7 
অস্বন্ধ প্রণালী সম্পর্কে ধারা চরমপন্থী তারা এই প্রণালীকে বেন্ত্রীয়করণের 
পক্ষপাতী । তাঁরা মনে করেন বিভিন্ন বিষয়কে শক্যনত্রে বাধতে হলে 
কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্য বিষয় সমূহ শিক্ষা দিতে হবে। 
কেন্ত্রীভূতি অন্থবন্ধ প্রণালীতে কোন বিষয়কে কেন্দ্রীয় বিষয়ন্ধপে গ্রহণ করা 
হবে এ সম্পর্কে শ্রভভেদ আছে। 'রেষণ্ট মনে কয়েন পাত আট বছৰের 
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ছেলেংষয়েদের রবিনসন জুশোর কাহিনীকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে গ্রহণ করে 
নামাসিধ বিষয় শেখান যায়। রবিনসন জুশোর গল্পে জাহাজ, সাগর, দ্বীপ, 
ভেল! ইত্যাদি নিয়ে আলোচন। কালে প্রসঙ্গক্রমে এসব বিষয় সম্পকায় 
বু তথ্য ছেলেদের শেখান যায়। গল্পটি পড়ে-_লেখা ও পড়া ঢুই হয়। 
এ বিষয় নিয়ে ছবি আকা, মডেলিং, সহজ অংক প্রভৃতি শেখান যায়। সেইসাথে 
“00 15015981019 ০0৫ 81] ] 5০৩৮ কবিতাটি শেখান যেতে পারে। 


ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয় প্পে গ্রহণ করে একটু-বড়দের শিক্ষাব্যবস্থ! 
করবার অভিষত্ত কেহ কেহ প্রকাশ করেছেন। যেমন পলাশীর যুদ্ধকে 
কেন্্রীয় পাঠ রূপে গ্রহণ করা হল-_এখানে ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা, ভূগোল, 
সেই যুগের যুদ্ধ প্রণালী, মানচিত্র অংকন প্রভৃতি শেখান যেতে প|রে। 
এছাড়া গণিতও জুড়ে দেওয়া যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় কোন একটি 
শিল্পকে কেন্দ্র করে (০86 ০61)0060 ) বছ বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা! আছে। 
বুনিয়াদী শিক্ষায় অন্থবন্ধ প্রণালীকে যে ভাবে গ্রহণ কর! হয় তাকে 
59006170800) 0060০. বলা যেতে পারে। তবে আদর্শগত পার্থকা 
আছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় বিষয়সঙ্থলিত জ্ঞান পরিবেশন করাটাই বড় 
কথ! নয়_তার অস্তশিহিত উদ্দেশ্ট জীবনঘনিষ্ট ও ব্যাপক তাই এমন 
কয়েকটি কাজকে বেছে নিয়ে কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা কর! 
হ্ছেছে যে কাজ উদ্দেশ্মূলক ও বহু সম্ভাবনাপূর্ণ। 


বর্তমানে কেন্দ্রবন্ধ গ্রণালীতে প্ররুতি-বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে 
গ্রহণ করে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা চলছে-__আমেরিকার কর্ণেল পাকার 
এই মতের প্রধান প্রবক্তা । 

কেন্দরবন্ধ প্রণালী সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল লেখক বলেছেন £ -+[4৩ 
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অগ্যবন্ধ গ্রণালশী ১১ 


কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীর ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কষ্টকল্পন। 

ৰা যান্ত্রিক সংযোগ সাধনের ফলে এই প্রণালীর কার্ধকারিত। নষ্ট হয়ে যাবার 
উপক্রষ হয়েছে । বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ( 502০881156 05801)61 ) দৃষ্টি একটি 
মাত্র বিষয়ের ভপর নিবদ্ধ থাকার ফলে বিধয় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে 
ংকীর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় অন্ুবদ্ধ প্রণালী ( ০০9130৩0953 

905622৩ ) এই ক্রটিকে দুর করবার জন্য প্রয়োগ কর। যেতে পারে। কিন্ত 
গৌড়৷ কেন্দ্রবন্ধ প্রণালীর অন্থসারী শিক্ষক যদি মাত্রা না রেখে এই প্রণালীর 
প্রয়োগের চেষ্টা করেন তাহলে বনু অস্থবিধ! দেখ দিতে পারে। উদ্দেস্্ 
সিদ্ধির সহায়ক বিষয় না হয়ে অন্ত কেনে ব্ষিয় আনতে গেলেই কষ্টকল্পনার 
আশ্রয় নিতে হয়। পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস বোঝাতে মানচিত্রের প্রয্নোজন 
হয়ঃ সাহিত্য ও চিন্রাংকনের সাহায্য নেওয়া যায় কিন্ত যদি এর সাথে অংকের 
সংষে'গ সাধন করতে হয় তাহলেই তাকে কইকল্পনা বা অবাস্তব সংযোগ 
সাধন বলতে হবে। তাছাড়া মূলবিষয় যেখানে ইতিহাস পাঠ ৫সখানে 
অংক টেনে আনলে ইতিহাস বুঝবার পক্ষে সহায়ক বা ইতিহাসের নিষ্দিষ্ 
বিষয়ের উপর কোন নতুন আলোক সম্পাত করতে পারে না। অংকের মধ্যে 
একট! ধায়াবাহিকতা আছে তাও রক্ষিত হয় না। যে বিষয় টেনে আনলে 
প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না সে বিষয় আনবার কোন যৌক্তিকত1 নেই। সে 
বিষয় সযত্বে পরিহার করে চলতে হবে। অন্বন্ধ বা কেন্দ্রবন্ধ গ্রণালীতে 


পড়াবার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাদেরস্ড়ান হচ্ছে তাদের 
গ্রহণ করবার বা বোঝবাঁর ক্ষমতা কতটুকু । ছাত্রদের '*।নসিক বিকাশের 
স্তর অন্গযায়ী অন্বন্ধ গ্রণ।লীর প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। 

অঙ্কবন্ধ প্রণালীর ব্যবহারিক দ্িক ঠিক কিরূপ হবে তা নির্ভর করে 
শিক্ষকের যোগ্যতার উপর। পুর্ব পরিকল্পিত বিষয়ের প্রয়োগ ছাড়াও শিক্ষক 
তার নব নৰ উদ্ভাবনী শক্তির গ্রয়োগ করে বিচিত্র ধরণের সম্ভাব্য বিষয়ের 
সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন ॥ শিক্ষকের শিক্ষাদান কৌশল শিক্ষাপদ্ধতিকে 
সার্থক করে তুলবার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মূল্যবান । সমগ্র বিষয় সম্পর্কে যে 
শিক্ষকের সম্যক ধারণ! জন্মেছে তিনি অতি সহজেই পাঠকালে প্রসাঙ্গাঙ্গগ 
বিষয়ের সাহায্য গ্রহণ করে তার স্থিরকৃত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেন-- 
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১৭২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


সপ্বদ্বিত-শিক্ষ। প্রণালী :__কেন্দ্রন্ষ প্রণালীতে কখনও কেন্দ্রীয় 
বিষয়টিকে খ্ব তন্ত্র বিষয়রূপে পড়ান হয় এবং বেন্ত্রীয় বিষয়টি পড়াবার সাথে 
অঙ্ঠান্উ প্রাসঙ্গিক বিষয় শেখান হয়। 

কোন কোন জায়গায় কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে শ্বতন্ত্রভাবে না শিখিয়ে অন্তসব 
বিষয়ের স|থে এক সাথে পড়ান যেতে পারে। এখানে কেন্ত্রীয় বিষয়টিকে 
আর স্বতন্ত্র বিষয়রূপে দেখা হয় না। এই পাঠপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্ষিয় 


শুধুমাত্র অন্য বিষ্্র সমূহের সাথে সংযোগ সাধনে সহায়তা করে। একে 
সন্বন্কিত-শিক্ষ। প্রণালী (17706551564 ন5৪01)1156 ) বলা হয়। 


সন্বন্ধিত-শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষন্ন গুলিকে সম্পর্কহীন বা বিচ্ছিন্ন রূপে 
উপস্থাপন করা হয় না। বিচ্ছিন্ন ও অমূর্ত বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষায় ছেলেদের 
শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণ! সুস্পষ্ট হয় না। বিষয় সমূহ শিক্ষার্থীদের মনে 
গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয় না__বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের ভাসা ভাসা 
আন জন্মে। সন্বদ্ধিত শিক্ষায় এই ত্রুটি দূর করবার জন্ত বাস্তব ঘটনার সাথে 
শিক্ষণীয় বিষয়টিকে যুক্ত করে সজীব ও মূর্তরূপে বিষয়গুলি উ“ম্থাপন করে 
শিক্ষাকে সার্ক করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। বাস্তব জীবনের কোন 
প্রত্যক্ষ ঘটনাকে কেন্ত্র করে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে নানাব্ধপ আচার 
আচরণ ও কর্ষের মধ্য দিয়ে শিক্ষা। জীবনের অঙ্গীভৃত করে তোলা সম্তব। 
ছোট শিশুদের ঘরবাড়ী তৈরী, পুতুল খেলা» পুতুলের বিয়ে খেলাগুলি খুবই 
“আনন্দদায়ক এই খেলাগুলির মধ্য দিয়ে তাদের কল্পনাশক্তি ও সথজনীশক্তি 
ছুই'ই বিকাশ লাঁভ করে। শিক্ষা এখানে স্বাভাবিক ও জীবনের অন্ীতৃত 
করে তোলায় ভবিস্যং সম্ভাবনাপুর্ণ। একটু বড় ছেলেদের ধীরে ধীরে জটিল 
বাশ্তৰ বিষচ্মের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে শিক্ষার ব্যাবস্থা কর। যেতে পারে। কোন 
জাতীত্ঘ উৎস বা কোন জাতীয় নেতার উৎসব পালন, দেশ ভ্রমণ কোন 
সামাজিক আঙুষঠান প্রতভৃতির মধ্যে দিয়ে সম্বদ্ধিত শিক্ষার হু আয়োজন 
সম্ভব। সব্বদ্ধিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-জীবন ও সাধাজিক-জীবনে শিক্ষা 
মূলক বিষয়গুপিকে অবলম্বন করে সেই [বিষয়সমূই উপস্থাপন করে জীবন ও 
শিক্ষাকে সন্বদ্ধিত করে তোলা যায়। সম্বদ্ধিত শিক্ষায় জীবন ও শিক্ষার 
মধ্যেই শধুযাআ যোগ সাধিত হয় না, শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধেযও একট! সহজ 
একর সাখন সম্ভব হয়। বাম্তবজীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত শিক্ষান্স যে 


শক্তির বিরাট অপচয় হচ্ছে সন্বদ্ধিত শিক্ষায় সে অপচয় দুর করে জীবন 
ও শিক্ষার মধ্যে একটি সঙ্গতি সাধন সম্ভব ।, 





ভবজহম জঞ্যাক্ 


পাঠ-পত্রিকল্পনা 


পাঠপরিকল্পন। কি ? 


অ।মর! যখন কোন একটি কাজে আত্মনিয়োগ করি তখন সে কাজটি 
সম্পরকে আমাদের জানতে হয় কাজটি কি-কি করে সম্পন্ন করা সম্ভব, 
কাঁজটি হুষ্ঠুডাবে সম্পন্ন করতে হলে আমাদের কিভাবে, প্রস্তত হতে হবে 
ইত্যাদি। কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল আর যে করে হোক কাজটি শেষ কয়ে 
দিয়ে এলাম তা কখনও ক্রটি শৃন্তভাবে হ্ুসম্পন্ হয় না। প্রস্ততি নেই, 
পরিকল্পনা নেই-_-এভাবে কোন কাজ হুতে দেওয়া আর উদ্গেশ্তহীন নেঁকা 
চালান একই কথা । র্িক্ষকের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব রয়েছে 
তা ক্ফে শ্রেণী-পাঠনা (01858 [68017108 )। চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থা 
শিক্ষক সামনে বই রেখে উপস্থিত মত কিছু বলে আসেন, ছাত্র নিক্ষিন় 
শ্রোতার মত মুখ বুজে বসে থাকে- কতটুকু শোনে বলা কঠিন। শ্রেদী- 
পাঠনার দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন করতে ছলে শিক্ষকের একটি পরিকল্পনার 
প্রয়োজন। এক বছরে তিনি যতট1 পড়াবেন সেই সমগ্র বিষয়টি কি করে 
বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করে নিলে তাকে দিনে কতটা পড়াতে হবে এ সম্পর্কে 
তিনি একটি ছক তৈরী করে নেবেন। তাকে স্থির করতে হবে তিনি কি 
পড়াবেন, কি ভাৰে পড়াবেন, পড়াবার সময় কোন পঞ্চ" অবলম্বন করলে 
শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারবে ও তিপি যা বোঝাবেন তা 
হদয়গ্রাহী হবে। শিক্ষকের এই প্রস্ততির মধ্যে থাকবে একট! ধারাবাহিকতা 
সার। বছধ্ের কাজ ছোট ছোট অংশে (97910) ভাগ করে তিনি রোজকার 
পাঠ পরিচালনা করবেন। হুষুরূপে ঠনন্দিন শ্রেণীশিক্ষা পরিচালনার জস্ত 


এই যে প্রস্ততি বা পরিকল্পনা! এরই লিখিত রূপকে বণ। হয় পাঠটাকা ঘ 
পাঠপরিকল্পনা । 


পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজ নীগ্ত। 
শিক্ষকের জন্ত একটি বিষয় শিক্ষ। রেঙার নিধি সময় (১:1০3) নির্ধারিত 
রয়েছে। সেই পূর্বনিধি্ই সময়ের মধ্যে তিনি যখন কোন একটি বিষয় শিক্ষা 
দেবেন তখন তাকে এমন ভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে হাতে তিনি 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেদিনের পাঠ শেষ করতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনা 
কালে তিনি মনেণ্রাথধেন যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন সই শিক্ষার্থীদের 


১৭৪ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 
মনে আগ্রহ তি করে পাঠ সম্পর্কে তাদের উৎসাহী করে তুলতে হবে__ 
নাধলে সেদিনের পড় তাদের যনে কোন রেখাপাত করবে না। আজকের 
দিনে শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শিক্ষক বলবে শিক্ষার্থী শুনে যাবে । শিক্ষা একটি 
ধিমৃধী প্রক্রিয়া (91০18 0:৩০685 )। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ 
স্বষ্ট করে এমন ভাবে পাঠ পরিচালন। করবেন যাতে তারাও সমভাবে পাঠে 
অংশ গ্রহণ করতে পারে। পাঠে শিক্ষক সাহায্যকারীর ভূষিকা গ্রহণ করবেন 
কারণ শিক্ষ।-রঙ্গমঞ্ের নায়ক শিশু । তাদের মনে আগ্রহ হৃষ্টি করবার 
কৌশল জান নাঁ থাকলে তাদ্ধের পাঠে উৎপাহী করা সম্ভব হবে লা। 
শিক্ষণীয় বিষয় যদি নীরস হয় তবু তাকে যথাসম্ভব আনন্দ মধুর করে তোলবার 
চেষ্টা পঠ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে করতে হবে। পাঠ পরিচালনার সময় 
ছেলের! শুধু কান দিয়ে শুনবে কিন্ত সেই সাথে চোখ দিয়ে দেখে বিষরটি 
যাতে আরে। ভাল ভাবে বুঝতে পারে দরকার হলে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। 
পাঠ পরিকল্পনার সাথে আমাদের ভাবতে হবে বিমূর্ত বিষদকে মূর্ত করে 
তুলতে বর্ণনার সাথে কি শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। 
পড়াবার সময় শিক্ষাথার একাধিক ইন্দ্রিয় যাতে সক্রিয় হয় সেই ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

পাঠ-পরিকল্পনকালে আযাদের সতর্ক থাকতে হবে তার মধ্যে হেন 
অযথ। পাণ্ডিত্যের, প্রকাশ না পায়। যে শ্রেণীর পাঠটাঞ1 রচন। করা হবে 
সেই ঞ্ণীর শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, গ্রহণ করবার ক্ষমতা, পূর্বজ্ঞান প্রভৃতি 
বিচার করে তাদের উপযোগী পাঠটাক। রচনা করবেন । একদিনের প্রচেষ্টা 
কতটুকু তাঙ্গের শেখান যেতে পারে ব। কতটুকু তার! বুঝতে পারে সে সম্পর্কে 
পূর্বধারণ। ন। খ।কলে অস্থব্ধার সৃষ্টি হয়। পূর্বপরিকল্পনা ও প্রস্ততি থাকলে 
এষন কোন বিষ শিক্ষক অবতারণ1 করবেন না যা! ছেলেদের কাছে কঠিন 
বলে হনে হতে পায়ে। 

শিক্ষক যদি পাঠটাক। রচনা না করে শ্রেণীতে যান তাহলে তার সাঙনে 
পাঠের কোন স্থির লক্ষায থাকবে ন। তিনি কোন দিকে নিয়ে যাবেন, তা? 
বক্তব্যের লক্ষ্য কি এ সম্পর্কে ধারণ। করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীপাঠ 
অন্থনরণ করতে পারবে না। পূর্বপরিকঞ্জনার অভাবে পাঠ লক্ষাচাত হয়ে 
সম্পূর্ণ বার্থতায় পর্যবলিত হবে। 

পাঠ সম্পর্কে একটা নির্দি ধারণা নিয়ে শিক্ষক যখন একটি পাঠটাক। রচনা 
করেন তখন তিনি-পূর্বেই স্থির করতে পারেন পাঠকে আবর্ষনীয় করে তুলতে 


পাঠ-পরিকল্পন। ১৭ 


হলে কি কি শিক্ষাষউপকরণ প্রয়োজন, কোন কোন বিষয় উপস্থাপন সম্ভব, 
অন্থবন্ধ গ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ সম্ভব কিনা ইত্যার্দি। শিক্ষার মত একটি 
জটিল কাজকে হসম্প্ করতে হলে শিক্ষককে অবশ্তই প্রস্তত হয়ে জেনীতে 
যেতে হুবে। শিক্ষকের প্রস্তুতির বাস্তব রূপায়ণ হয় পাঠটাকাঁর মাধ্যষে। 
বিষয়বন্ত শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকলেই সর্বদা সার্থক পাঠটাকা রচনা 
করা সম্ভব নয়। কিভাবে আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠটাক1 রচন 
করা যায় এ বিষয়ে আমাদের হার্বার্ট পথ দেখিয়েছেন। 
হার্বার্টের পঞ্চ সোপান পদ্ধতি 

হার্বার্ট বলেন জন্মের সময় শিশুর মন থাকে শৃন্ত। প্রকৃতি ও সমাজের 
সংস্পর্শে শিশু যে অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই 
শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে । মনের ছুটি ক্ষমতা থাকে-- একটি হচ্ছে 
পরিবেশের সাথে নম্বন্ধ স্থাপন করে উপস্থাপিত উপবরণগুলিকে ইন্দ্রিয় ছার 
উপলব্ধি করবার ক্ষমতা (761:০61010 )। আর একটি হচ্ছে উপলব্িগুলিকে 
আয়ত করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করবার ক্ষমতা (49510911500 )। পুরাতন 
পূর্বসঞ্চিত ধারণা ও চিন্তার প্রয়োগ করে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ 
থেকে নিত্য নতুন ধারণ মনের আয়ত হয়। এই আম্মত্তকপণকে বলা হয় 
সমবেক্ষণ ( 266:5600107))। এই পুরাতন ধারণার সাহায্যে নতুন 
ধারণার আম্ত্বীকরণ অর্থাৎ সমবেক্ষণবাদের উপরেই হার্বর্টের শিক্ষানীতি 
প্রাত্তঠিত। পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সম্প্রসারণ দ্ব।রাই ;নতুন জ্ঞানলাভ হয়। 
হার্যাটের মতে শিশুকে যে নতুন জ্ঞানের সাথে পরিচয় করান হবে সেই 
জ্ঞানকে তার পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া চাই। নতুন 
বিষয় শিক্ষা দেবার স্থরুতেই শিক্ষককে জানতে হবে সেই নতুন বিষয় আয়ত 
করবার উপযুক্ত পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানরাশি (৪7565:0655055 17855 ) শিশুর 
আছে কিনা। শিশুর জানা বিষয়ের সাথে সম্বদ্ধিত করে নতুন বিষয়ের 
উল্লেখ করলেই নতুন বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে আগ্রহ বা উৎস্থকে)র কৃষ্টি 
হবে। তাই নতুন পাঠ সুরু করবার পূর্বে শিক্ষককে সেই নতুন পাঠের সঙ্গে 
স্থকৌশলে ছাত্র আয়তীরুত পুরান জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে। 
তাহলে নতুন জান আয়ত্ব করা শিশুর পক্ষে সহজ হবে। 

হব) বলেন আমাদের মনে কোন ধারণ) গঠিত হতে হলে ছুটি ব্যাপার 
ঘটে।. প্রথমে কোন বস্তর মৃতি মনের সামনে আসে, মন তখন তাতে নিবিষ্ট 
ইয়। একে ঝুঁ। হয় মনোনিবেশ (০০০১০০7:০:৪৫$০০) ; তারপর নতুন 


১৭৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিষেশ 


বস্তটির সঙ্গে পূর্বসঞ্চিত আয়তীরুত ধারণার সংযোগ হয়ে মনে নতুন 
অভিজতার সঞ্চয় হয়। কোন বস্তর প্রতি মন নিবিষ্ট হলে বস্তটি মনের সামনে 
ধীরে ধীরে হ্ুম্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । যতই বস্তটি মনে স্থম্পষ্ট হতে থাকে 
ততই মনের পূর্বসঞ্চিত ধারণাগুপির সঙ্গে তার সংযোগ ঘটতে থাকে এবং 
ব্যক্তির চিন্তাধারার সাথে মিশে যেতে থাকে । চিন্তাবৃত্তে (০1:০1 ০৫ 
005580) পড়লেই মন নতুন ধারণাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের পূর্বসঞ্চিত 
একই ধরণের ধারপাগুলির সঙ্গে এক শ্রোৌতৃক্ত করে রাখে। তারপর 
প্রয়েজন মত বিশেষ শ্রেণীতৃক্ত সেই ধারণ! বা অভিজ্ঞতাকে স্থনিয়ন্ত্রিত 
পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে হার্টের 
মনত্তাত্বিক বিশ্লেষণ অন্তসারে শিক্ষা প্রক্রিমার স্তরে হচ্ছে__স্থষ্পষ্টত1 (০1581 
[8258 ), সংযোগ ( 855০০490101 ), শ্রেণীভূক্তি ( ০19551610861017 0: 55506- 
10905810015 ), গ্রয়োগপদ্ধতি (7560509 ), 

হার্বার্টের এই শিক্ষাতত্বের চারটি স্তরকে তাঁর অন্থগামীর] কিছুট। 
পরিবতিত করে পাঁচটি সোপানে দাড় করান। নুস্পষ্টত৷ ( ০16581555 ) 
স্তরটি শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই শ্ুরটিকে ভেঙ্গে জিলার আয়োজন 
(:609190017) ও উপস্থাপন (02155506900) এই ছুটি অংশে ভাগ 
করেন। হার্টের শিক্ষাতত্বকে অনুসরণ করে তাঁর অন্্গামীরা যে পঞ্চ 
মযোপান শিক্ষাপঞ্ধতির (6৬6 £91108] 50578 0£ [1550005010107) সৃষ্টি করেন 
ভার পাঁচটি সোপান হচ্ছে প্রস্ততি বা আয়োজন (:57918302)+ উপস্থাপন 
(6:556)080017)ঃ তৃঁপন। (0:9207811500), স্থন্্র গঠন (£51061:911580101), 
প্রয়োগ বা অভিযোজন (8179115861012)" 

(বিস্তারিত আলোচনার জন্ত তৃতীদ অধ্যায় দেখুন ) 

হাবার্ট নির্দেশিত আদর্শকে গ্রহণ করে বর্তমানে পাচটি সোপাণকে 
সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পরিবতিত করে বর্তমানে পাঠটীকা রচিত হয়। 
এই তিনটি সোপান হচ্ছে আয়োজন (75:50815 0012), উপস্থাপন 
(92556508607) ও অভিযোজন (১7011580019) | হার্বার্টের পঞ্চ- 
সোপানের তুলনা ও হুত্্রগঠন এই ছু*টি সোপান উপস্থাপনের মধ্যে নিয়ে 
নেওয়। হয়েছে । 

শিক্ষাকে সার্থক করে তোলবার জন্ত ছাবার্ট নির্দেশিত পঞ্চসোপান পদ্ধতি 
নীতিগত ভাব গ্রহণ করে পাঙটীক। রচনার প্রণালী বর্তমানে ব্যাপক ভাবে 
প্রচলিত হলেও এই পদ্ধতির কল্পেকটি ক্রটি সম্পর্কেসচেঙ্ন থাক) দরকার । 


_পাঠ-পরিকল্পনা ১৭৭ 


আধুনিক শিশুকেন্জীক শিক্ষা ব্যক্তিমুখীন। ব্যক্তিগত পার্থকাকে 
্বীকার করে নিয়ে প্রতিটি শিশুর শক্তি, রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা প্রভৃতি 
বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করাকেই শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা বল! হয়। 
পূর্বকল্পিত পাঠটাকাঁয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে পুর্বধারণাকে কাজে 
লাগান। শিক্ষক শ্রেণীাগত ভাবে পাঠটাকা রচনা করেন। ব্যক্তিমুখীন 
শিক্ষায় যে ভাবে প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা কর! 
হয় এখানে তা সম্ভব নয়। পঞ্চসোপান শিক্ষাপদ্ধতির মুলভিতি চহার্ধার্টের 
শিক্ষা্শন। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীর মনের গঠন ও» ধারণা করবার 
শক্তি স্ম্পর্কে হাধার্টের মতবাদকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন না। 

পাঠটাকা-নির্ভর পাঠে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা 
শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তার! সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাবার স্থযোগ 
পায় ন।। 

,এ পদ্ধতিতে যে ভাবে পাঁচটি সোপানের মধ্যে বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে 
শিক্ষা! দেওয়ার কথা বল হয়েছে তার ফলে শিক্ষার ঘত একটি স্বাভাবিক 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া কৃত্রিম ছাচে ঢালা ও যাস্ত্িক (11505801081) হয়ে াড়ায়। 
পঞ্চসোপান-পদ্ধতি শিক্ষকের দ্বাধীনতা হরণ করে মেয়। এই পদ্ধতিকে 
নিষ্ঠার সাথে অন্থলরণ করতে হলে প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
কর! সম্ভব হয়ে ওঠে না। এছাড়। বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে 
দেখ! যায় স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঁচটি সোপানকে যথাযথ 
অন্থসরণ করে পড়ান সম্ভব নয়। 

এপ্রসঙ্গে বল। চলে শ্রেণীশিক্ষার বহু দোষ ক্রি জেনেও আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীশিক্ষ। ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীশিক্ষাকে 
যতট। সম্ভব দোষ মুক্ত করবার জন্ত হার্বাটের শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ 
করা যায়। পাঠটাক1 রচনায় ও পাঠ পরিচালনায় শিক্ষক যতটা সন্তব 
ছেলেদের সহযোগিতায় তাদের প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে দ্েবেন। 
পঞ্চসোপান শিক্ষাপঞ্ধতি শিক্ষকের শ্বাধীনত1 খর্ষ করেছে একথা বল! 
ঠিক নয়। পঞ্চসোপান পছ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাঠামোটিই স্থির করে 
দেওয়া হয়েছে। যোগ্য অভিজ্ঞ শিশ্ধক শিক্ষাদদানকালে তার প্রয়োজন 
মত পাঠটাকার পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। কৌতুহলী শিক্ষাথীদের 
সর প্রশ্নই পাঠটীকার পরিকল্পিত পথ ধরে যাবে না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের 
অবস্থার সাথে লামঞন্ত বিধানের শ্বাধীনতা আছে। পাচটি সোপান অস্থসরণ 
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সম্ভব নয় ব! সর্বক্ষেতে প্রয়োজন নেই বলেই বর্তমানে তিনটি সোপানের 
সৃষ্টি হয়েছে । সাধারণ দোষ ক্রটি সত্বেও শ্রেণীশিক্ষাঁব্যবস্থায় হার্বার্টের 
শিক্ষাপঞ্ধতিঘ উপযোগিতাকে কোন ক্রমেই অন্ধীকার কর যায় না। 


পাঠক! প্রশ্তত প্রণালী £__কোন একটি বিষয়ের প1ঠটাক। রচনার 
সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমেই তাকে খেয়াল 
রাখতে হবে কোন শ্রেণীর জন্ত পাঠটাক। রচিত হচ্ছে। শ্রেণীভেদে 
ছাত্রদের বয়প ভেদ হয়, গ্রহণের শক্তির তারতম্য হয়। অনেক সময একই 
কবিভ। বা গন্ভাংশ উচু ও নীচু শ্রেণীতে পড়ান হয়_-পাঠটাকা রচনায় 
প্রেণীর কথা বিবেচনা! করতে হুবে। তারপর সময়- আমাদের অনেক 
কিছু বলার থাকতে পারে কিন্ত সময় মাত্র ৪* মিনিট । তাই এমন ভাবে 
পাঠটাকা রচনা! করতে হবে যাতে লেই নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন নির্দিষ্ট 
পাঠ শেষ করা যায়। 


)। ছেলেদের কি বিষয়ে পাঠ দেওয়া! হবে তা আগে থেকেই স্থির করে নিতে 
হবে। শুধু বিষয় স্থির করলেই চলবে না, কোন বিষয়ের কতটুকু পাঠ দেওয়া 
হবে, সেদিনকার বিশেষ পাঠ কি সে সম্পর্কে ছাত্রদের জানিয়ে দিতে হবে। 
পাঠের উদ্দেশ্ট কি তা স্থির করে পাঠপরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা 
যেন বুঝতে পারে নির্দিষ্ট যে পাঠ তারা গ্রহণ করছে তার লক্ষ্য কি? 
স্থনিদিষ্ট উদ্দে সামনে না রেখে কোন বিষয়ের পাঠ সুরু হলে শিক্ষার্থীরা 
বুঝতে পারবে না তাদের সামনে প্রতিপান্ত বিষ কি? পাঠটীকা লক্ষ্যে 
পৌছাবার দিকে দৃষ্টি রেখেই রচিত হবে। পাঠের লক্ষ্য বা উদ্দেন্ত ভেদে 
পাঠপরিকল্পন1! ও পাঠপরিচালনার রূপ ভিন্ন হবে। জ্ঞানমুলক পাঠ 
( 8000%৮159£6 16590 ) এবং রসাহ্ভূতিমূলক পাঠের (210916201801015 
169907 ) উদ্দেস্ত একরকম হতে পারে না। উদ্দেশ্ের দিকে দৃষ্টি রেখেই 
পাঠ পরিচালিত হবে এবং সেই ভাবেই পাঠটাকা রচিত হবে। পাঠের 
প্রত্যক্ষ ও পরে!ক্ষ উদ্দেঞ্ট থাকতে পারে, পাঠটাকায় তার উল্লেখ থাকবে। 


(৯৯৮যান শ্শিক্ষকের মুখে শুনে ছেলেদের তৃথ্ডি হয় না, তাই পাঠকে সব 
দিক থেকে আকধণীয় করে তোলবার জন্ত কানে শোনার সাথে চোখে দেখার 
কি কি সরঞ্জাম বাবহার করা যেতে পারে তাও পূর্বে, স্থির করে নিতে 
হবে। যে সব শিক্ষা-উপকরণ পাঠকালে ব্যবহৃত হবে পাঠটীকায় তার 
উল্লেখ থাকবে। 


পাঠ-পরিকল্পন। ১৭১ 


"পাঠচ্ষান কালে শিক্ষার্থীর মনকে প্রস্তত কর! এক কঠিন কাজ। আয়োজন 
ব। প্রস্ততির উপর পাঠ পরিচালনাগ সাফল্য অনেকখানি নির্ভরগীল। 
ছেলেদের মধ্যে যদি আগ্রহ হত না হয়, তার] যদি নতুন বিষয় সম্পর্কে 
কৌতূহলী না হয় তাহলে তাদের পড়াবার চেষ্টা পগুশ্রষে পর্যবসিত হবে । 
নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ স্যক্টি করবার জন্ত ও যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হচ্ছে 
সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান কতটা আছে শিক্ষক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে তা। 
জেনে নেবেন। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রশ্ন করে*সেদিনকার নতুন 
পাঠের সাথে পুরাতন অভিজ্ঞতার মংযোগ সাধন করে দেবেন । যদি বিষয়টি 
নতুন হয় তাহলে বিষয়াুগ প্রশ্ন করে আগ্রহ উদ্দীপ্ করে শিক্ষার্থীর 
মনকে পাঠ গ্রহণের জদ্ত প্রস্তত করবেন। আমাদের মনে রাখতে হৰে একই 
শ্রেৌর সমন্ত ছেলের পুর্জ্ঞান ঠিক একই রকম নাও হতে পারে। 
তাত প্রস্ততি পধে আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আগ্রহ স্থাষ্ট করে পাঠের 
উপযোগী পরিবেশ স্যন্ট করা। আগ্রহ সঞ্চার করতে শিক্ষক কি পন্থা! 
অবলম্বন করবেন সে সম্পর্কে শিক্ষক তার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার 
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পাঠের রর রা শিক্ষার্থী মনকে নিদি্ই পাঠ গ্রহণে প্রস্তুত 
করে-_-তার মনে কৌতুহল স্থঙ্টি করে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা! করবেন। এর 
পূর্ব পর্যস্ত শিক্ষার্থীদের ঠিক জানা ডিল না কি নিয়ে আলোচন] হবে, 


দয়ার পর পাঠ একটি স্থনিিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হবে। 


হন 
পাঠ স্থুরু হলে শিক্ষক ধীরে ধীরে বিষয় বস্তর মধ্যে প্রৰেশ করবেন। 


পাঠের স্থবিধার জন্য নির্দিষ্ট পাঠকে কয়েকটি পর্বে (8710) ভাগ কর! যেতে 
পারে। শিক্ষক ধারাবাহিক ভাবে একটির পর একটি পর্ব বা অংগ 
শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করবেন। বিষয় 'বন্ত ভেদে (জানমূলক, রপা্- 
ভূতমুল$, দফতাব্লক) পাঠ উপশঞ্ধাপনের রী-পন্ধতি ভিন্ন্ণা হবে। 
উপদ্থাপনের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর ও আলোচন। জ্ঞানমূলক পাঠে যে ভাৰে করা 
হবে ব্রযাহ্ৃতৃতিমূলক পাঠে সে ভাবে করা! হবে না। (পাঠটীক1 দেখুন )। 


পন দোচনার পর শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে এবং 
ষতটুকু বুঝতে পেরেছে তা প্রয়োগ করতে পারে কিনা জানবার জন্ত 
আলোচ্য বিষয় দু্মকে শিক্ষক কতগুলি প্রশ্থ করবেন। শিক্ষার্থীরা যদি 
তাদের অধীত বিদ্ভাকে সার্থক ভাবে প্রেয়োগ করতে পারে তাহলে বুঝতে 
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হবে ছেলেদের পাঠ আয়ত্ত হয়েছে। এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ছেলেদের 
অধীত কাদের ভিত্তিও দৃঢ় হয়। 


৫১১ ্দীতে যে পাঠ আলোচন৷ হল তার কঠিন অংশ বা আলোচনায় 
সারাংশ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখে দেবেন। বোর্ডে 
লিখিত অংশ শিক্ষার্থীরা লিখে নেবে ।-৮পাঠ শেষ হলে বাড়ীর জন্ত 
শিক্ষার্থীদের কাজ দেওয়া হবে। বাড়ীর কাজের মধ্য যেন বৈচিজ্্য থাকে। 
যেষন আকবয়ের সম্পর্কে আলোচনার পর বাড়ী থেকে যা পড়ান হল তা 
সংক্ষেপে লিখে আনতে বল] চলে কিন্ত বাড়ী থেকে আকবরের রাজ্যের 
সীম। নির্দেশ করে একখান ভারতের যানচিত্র একে আনতে বল! ভাল। 

পাঠটীক1 প্রস্তত গ্রণালীর আলোচন1 থেকে আমরা নিয়বূপ একটি 
পাঠটাকার কাঠামো তৈরী করতে পারি। 


পাঠ-পরিলেখ : 
তারিখ-_ 
বিভ্ভালয়ের নাম- বিষয় 
পাঠক্রম £-_ 
ছাত্র সংখ্যা_ বিশেষপাঠ £- 
গড় বয়স_“ 
সময়-- 
শিক্ষক _ 
উদেশ্ট_- প্রত্যক্ষ 
পরোক্ষ 
উপক রণ-. 
প্রস্ততি -- 
পাঠ ঘোষণা 
উপস্থাপন-_ 
বোর্ডের কাজ-_ 
অভিযোজন-_ 


বাড়ীর কাজ-_ 


পাঠ-পরিকল্পনা /৮$ 


পাঠ-পরিলেখ £ 
বিষ্ভালয়--রামজয়শীল শিশু পাঠশাল। 
শ্রেণী-_সধষ 'খ' বিষয়__দ্রতপাঠ 
ছাত্রীসংখ্যা__-৪ জন বিশেষ পাঠ-_-“বেছুল? 
গড় বয়স--১১ বছর + পাঠ ক্রম * বেহুল কর্থুক লখিন্দরের 
সময়---৪* মিঃ জীবন আনয়ন এবং যর্তে 
তারিখ--১. ৩. ৬৩ মনসাদেবীর পূজ প্রচার 
শিক্ষিকা _সঞ্ধ্যা মজুমদার এম, এ, বি, টি * অদ্যকার পাঠ 
উদ্দেস্ট মুখ্য :__বেহুল। গল্পের বিষয়বস্ত যথাযথ অন্ুধাৰনে এবং দ্রুত 
পঠনে ছাত্রীর্দের সহায়তা করা। 
গৌণ £__গল্প পাঠে এবং সাহিত্যে ছাআজীদের আগ্রহ হাটি 
কর]।। 
প্রত্ততি ছাত্রীদের পূর্বজ্ান পৰীক্ষার্থে এবং অস্তকার পাঠে তাছের 
মনকে আগ্রহশীল করে তোপবার অন্ত শিক্ষিক। নির্চলিখিত 
প্রশ্থগুলি জিজ্ঞাস করবেন। 
(১) লখিন্বরের বিবাহ-বাসর কেন লোহার তৈরী কর। 
হয়েছিল? 
(২) মনস! লখিন্দরকে সর্পদংশন করালেন কেন? 
(৩) মৃত ত্বামীকে বাসর ঘরে €:খ বেহুল। কি করলেন? 
পাঠসংজ্ঞাপন আজ আমর] ম্বামীর জীবন আনয়নের জন্য বেছুলার 
দ্বর্গলোকে যাআ] এবং মনসার অর্তে পূজ! প্রচার সম্ন্ষে 
পড়ব। 
উপস্থাপন শিক্ষিকা অদ)কার পাঠ্যাংশটুকু শ্রেণীর সকল. ছাআ।দঘের 


দ্রুত পাঠ করতে বলবেন। পাঠের সময় যাতে ছাত্রীরা 
বিষয়বস্তর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করতে পারে 
সেজন্ত শিক্ষিকা নিষ্নলিখিত প্রশ্থাবলী বোর্ডে লিখে দেবেন।' 
ছাত্রীরা বোর্ডেক্ প্রশ্নের ভিতিতে অদ্ভকার খাঠ্যাংশটুক 
নীরবে ভ্রত পাঠ করবে। ছাত্রীরা যখন লীরথে পীরঠ 
করবে, তখন শিক্ষিকা সমগ্র শ্রেণীতে ঘুরে "রে সার্জন 
নির্ভুল পঠনে এবং কঠিন শবের অর্থগ্রহণে পহায়ততা 
করবেন। 


১৮২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


০১) বেহুলা স্বাধীকে নিয়ে কোথায় যাবার প্রতিজা 
করলেন? 

(২) বেহুলা লখিন্দরের দেহকে কোন পথে ও কিসে করে 
নিয়ে যাত্রা করলেন? 


(৩) গাঙ্ুরের জলে ভাসতে ভাসতে বেল! কি ঘটনা 

দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন? বেহুলার আশ্চর্য হওয়ার 

কারণ কি? 

'ঈগী নেতাধোপানীকে বেছল। কিসের জন্ত অনুরোধ 

করলেন? 

(৫) বেহুল! ত্বর্গে গিয়ে কি করলেন? 

(৬) বেহুলার নৃত্যে সন্ধ্ হয়ে মনসা! কি করলেন? 

(2) শ্বাষীর প্রাণ, শ্বশুরের চৌদ্দভিজ। ফিরে পেয়ে বেছল 

কাকে দিয়ে মনসার পূজা! করাবেন বললেন? 
অভিযোজন ছাত্রীদের নবলবধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিকা নিশ্নলিধিত 

প্রশ্নগুলি করবেন। 

(১) বেছল! মৃভ ম্বামীকে নিয়ে কি করে স্বর্গে 

পৌছালেন? 

(২) তিনি কিভাবে মনসাকে সন্তষ্ট করে মৃত স্বামীর 

প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন? 

(৩) চাদসদাগর মনসার পূজো শেষ পর্যন্ত করলেন কেন ? 
বাক্ঠীর কাজ বাড়ীথেকে অন্তকার পাঠের সংক্ষিগুসার ছাত্রীদের লিখে 


আনতে বলা হবে। 
পাঠ-পরিলেখ £ 

তারিখ--৮. ৩, ৬৩ বিষয়-বাংল। কবিতা 
বিস্কালয়__ক্যালকাটা গার্লস একাডেমি পাঠপরিচয়-_জন্মভূমির প্রতি 
জেধী-সপ্তষ * মাইকেল মধুহ্দেন দত্ত । 
ছাত্রী সংখ্যা--৫৭ পাঠক্রম * (১) রেখো আ! দাসের যনে... 
গড় বয়স--১১৭ জীবন নজে। 
সমন্ব”.৪৫ হিঃ (২) কিন্ত যদি রাখ মনে...হইতে শেষ । 


শিক্ষিকা__জ্যোতস। দাশ এম, এ, বিটি নির্দিষ্ট পাঠ-তারকা চিহ্নিত অংশ। 


উপকরণ, 
আয়োজন 


পাঠঘোবণ। 


উপস্থাপন 


পাঠ-পরিকল্পন। ১৮ 


মুখ্য £5রলসঞ্চারী প|ঠের মাধ্যমে চিন্তা, কল্পনা! ও ভাব- 
বৃত্তির বিকাশ সাধন করে অস্তকার পাঠ বিষয়ের সারষর্ম 
গ্রহণ ও কবিতার রসাত্বাদনে ছাত্রীদের সাহায্য কর]। 
গৌণ :__ভাষাজ্ঞান, শব্ষভাগার বৃদ্ধি ও কবিতা পাঠে 
ছাত্রীদের মনে আগ্রহ স্যতি কর]। 
কবিতার লেখক মাইকেল মধুন্থদন দত্তের একখানি ছবি। 
যথাযথ পরিবেশ স্থত্টি করে ছাত্রীদের মনকে পাঠাভিমুখী 
করবার জন্ত এবং কবি ও কবিতা সম্পর্কে ভাদের মনে 
অন্রাগ সঞ্চারের জন্য নিয়রূপ প্রশ্ন কর। হবে। 
(১) প্নমঃং নমঃ নষঃ সন্দরী মম 

জননী বঙ্জতুমি”__এই লাইনটি 
ক।কে উদ্দেশ করে লেখ। হয়েছে? 
(১) বঙ্গভূমিকে জননী বল। হয়েছে কেন? 
(৩) এই কবিতাটি কোন কবির লেখ।? 
(৪) রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আধুশিক বাংল|র শ্রেষ্ঠ কবির 
নাম বলতে পার? 
(৫) মাইকেল মধুস্থদন দত্তের ছুই একখান! কাব্য গ্রন্থের 
নাষ বলত? 
আজ আমবা কৰি মধুন্থদন দত্তের বা, শ যাত্রার প্রাফালে 
জননী বঙ্গভূমিকে উদ্দেশ্য করে লেখা “্জন্মভূমির প্রতি” 
কবিতাটি পড়ে রসান্বাদন করব। 
(ক) এবার আবেগাহ্ভূতির সাথে ছন্দ, যতি ও ছেদ্ধের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র কবিতাটির একটি রসঘধুর পাঠ 
দেওয়া হবে। এই পাঠ ছাত্রীদের মনে কতটা রেখাপাঁত 
করেছে জানবার জন্ত নিম্নরূপ কণেকটি প্রশ্নের অবতারণ! 
কর। হবে। 
(১) রেখো মা দাসেরে মনে-দাস বলতে কবি কাকে 
বুঝিয়েছেন? 
নে রাখবার কথা কবি কেন বলেছেন? 
(৩) *মা' বলে কবি কাকে সম্বোধন করেছেন? 


(খ) এবার ছাত্রীদের বুঝবার ভুবিধার জন্ত কবিতাটির 


১৮৪ 


বোর্ডের কাজ 


অভিযোজন 


বাড়ীর কাজ 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


প্রথম অংশ পাঠ করে শোনান হবে। কঠিন শবের অথ 

ও কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া! হবে। 

ছাত্রীদের সহযোগিতায় আলো!চনা কালে নিয়রপ প্রশ্থগুলি 
করে ছাত্রীদের মন পাঠে নিবদ্ধ রাখা হবে। 

প্রথম অংশ- রেখো মা দাসেরে যনে "জীবন নদে 

(১) সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ-_ 

€) কবির মনের কি কি সাধ ছিল? 

(খ) পরমাদ বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? 

€২) মন কোকনদে--কথাটির অর্থ কি? 

(৩) কাহার মনকে কোকনদ বল! হয়েছে? 

(৪) “মধুহীন করোনা'-_-কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছ? 
এবার ছাত্রীদের কয়েকজনকে কবিতাটি পড়তে বল। হবে ও 

প্রয়োজন হুলে পাঠ সংশোধন করে দেওয়] হবে। 

ছাত্রীদের সহযোগিতায় কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও 
গ্রয়োজনীয় অংশের বাখ্যা বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে ও 
তাদের নিজেদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে। 


 নবল্ধ জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার জন্য ওপঠিত কাব্যাংশটি 


ছাতীর। হ্রদয়ঙ্গম করতে পেরেছে কিনা জানবার জন্য 
নিয়রূপ কয়েকটি প্রশ্ন তাদের কাছে উপস্থাপন করা হবে। 


(১) কবি জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছেন কেন? 
(২) “জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়” 
(ক) এই লাইনটিতে কি বোঝান হয়েছে? 


(খ) কেন কবি এই লাইনটি রচনা করেছেন? 
(৩) অমর কে কোথা কবে? 
পৃথিবীতে অমরতা৷ লাভের কি উপায়? 


আবৃতির প্রতি অঙ্গরাগ হৃষ্টির জন্ত ছাত্রীদের বাড়ী থেকে 
পঠিত অংশ মুখস্থ করে আনতে বল। হৰে। 


পাঠ-পরিকল্গনা ১৮৫ 
পাঠ-পন্ধিলেখ 


বিদ্ভালয়--লেক বালিক। বিভালদ্ন বিষয়__ভূগোল 


অেণী-সপ্চম 

ছাত্রী সংখ্য।_-৪৫ 
গড় বয়স-* ১১+ 
সমম্ম-৪০ মিনিট 


তারিখ--৮।২।৬২ 


বিশেষ বিষয়--আগ্রেয় গিরি 

পাঠক্রম-_ (১) * আধ্রেয় গিরির গঠন 
(২) * অগ্্যাৎপাতের কারণ 
(৩) অগ্নদযৎপাতের ফলাফল 


অগ্যকার পাঠ_-তারকা চিহিত অংশ 


শিক্ষিকা বিভা চৌধুরী এম, এ, বি, টি 


উদ্দেশ্য 


উপকরণ 
আয়োজন 


পাঠ থোবণ। 


প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য £__-আগ্নেয়গিরির গঠন ও অগ্ুযৎপাতের 
কারণ স্ধদ্ধে জ্ঞানলাভ করা। 


পরোক্ষ কারণ :__ছাত্রীদদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে 
সহায়তা কর! ও ভূগোলপাঠে আগ্রহের সৃষ্টি করা। 

আশ্নে গিরির বিভিন্ন অংশ অঙ্কিত চিত্র। 

ছাত্রীদের মন পাঠাভিমুখী করিবার জন্য শিক্ষিকা নিয়ন” 
প্রশ্ন করিবেন। প্রয়োজন বোধে পুর্বজঞানের সহায়ত৷ 
লইবেন। 

(১) পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কিরূপ পদার্থ বার! গঠিত? 

(২) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ উত্তপ্ত কেন? 

(৩) ভূ-অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত পদার্থ কোন কোন উপায়ে 
ভূ-ত্বকের উপরিভাগে আসে? 

(৪) মাঝে মাঝে পৃথিবীর উপরিভাগ কেন কাপে? 

(৫) ভূ-কম্পনের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে কি কি 
পরিবর্তন ঘটে ? 

(৬) আগ্নের় গিরি হইতে নির্গত পদকে কি বলে? 


আজ আমারা অগ্নেম্মগিরি ও অগ্ন,/ৎপাতের কারণ সম্বন্ধে 
আলোচন। করিব। 


১৮৬ শিক্ষাপগ্ধতি ও পরিবেশ 


উপস্থাপন 


বিষয় «১%*-_পৃথিবী এককালে জলস্ত অগ্নিপিণ্ডের মত ছিল ॥ তুত্বকের 
উপরিভাগ কঠিন ও শীতল হইলেও উহার অভ্যস্তরভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত । 
উপরের প্রস্তর, মাটি ইত্যাদির চাপে ভিতরের জ্রব্য তরল অবস্থায় পরিণত 
হইতে পারে না। যদি কোন কারণে উপরের চাপ হাস পায় তাহা হইলে 
উহ। গলিয়! যায় এবং ডিতর হইতে গলিত পদার্থ জলীয় বাম্প (উহাকে 
ম্যাগাম। বল] হয়) স্ৃত্বক ফাটাইয়! উপরে ওঠে এবং স্তরে স্তরে জঙিয়া 
পর্বতের আকার ধারণ করে। সেই পর্বতকে আগ্নেয়গিরি বলে। 

পন্ধতি *১%*_আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র পাঠটি চারিটি অংশে বিভক্ত 
কর: হইবে। শিক্ষিকা প্রযোজনমত আ।কিম্! দেখাইবেন। 


১) পৃথিবী স্থষ্টিপ প্রথষ অবস্থায় কিরূপ ছিল? 

২) পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যান্তরভাগ কিরূপ? 

৩) তৃ-অভ্যন্থরের প্রতন্তর মাটি ইত্যাদি কেন গলিত হইতে পারে না? 
8) ভূ-অভ্যান্তরস্থ গলিত পদার্থ কি করিয়৷ ভূত্বকের উপরে আসে? 

€) “ম্যাগম।' কাহাকে বলে? 

৬) আগ্নের়গিরি কিরূপে স্যটি হয়? 


বিষয় ২%* ভূর্র্ভের উত্তপ্ত পদার্থ খন উপরে আসে তাহাকে লাভা 
বলে। ভূ-পৃষ্টের এক গোলাকার ছিত্্র দিয়া এই লাভা বাহির হয় ইহাকে 
আগ্নেয়গিক্সি-মধ্যস্থ নালী বল! হয়। নলের নীচে একটি প্রকাণ্ড গহ্বরে গলিত 
পদার্থ সমূহ সঞ্চিত থাকে তাহাকে ম্যাগমা চেম্বার বলে। আগ্নেয়গিরির 
শিখরে বাটির আকারে এক গহ্বর থাকে তাহাকে জালামুখ বা 07967 
বলে; অনেক সময় মূল নল দিয়! লাভা না ঝাহির হইয়! অন্য পথে পর্বত 
গাজরের এক ভিন্ন স্থান দিয়া উপরে উঠে এবং তলাম্ম জালামুখ স্য্টি করে, 
এইভাবে একাধিক জালামুখ কৃষি হয়। 


পন্ধন্তি *২৮% ১। লাভ কাহাকে বলে? 
২) আগ্নেক্সগিরির নালী কাহাঁকে বলা হয়? 
৩) ম্যাগম। চেম্বার 'আগ্নেরগিরির কোন অংশে থাকে? 
৪) ম্যাগম! চেম্বারে কোন কোন জিনিষ সঞ্চিত হয়? 
, &) আগ্নেয়গিরির 'জালামুখ' কাহাকে বলে? 
৬) একটি আর্বের্পিরিতে একাধিক জালামুখ কিভাবে হি হয়? 


পাঠ-পরিকল্পন। ১৮৭ 


বিষয় ৩” কোন স্থানে অগ্নযযৎপাতের পূর্বে ভূ-পষ্ঠ ঘন ঘন আন্দোলিত 
হয়। ইহাকে ভূমিকম্প বলে। ভূযিকম্পের ঠিক পূর্বে মাটির নীচে গুড় গুড় 
শবও শোনা যায়। হঠাৎ একস্থান ফাটিয়া গলিত লাভা ও ছাই ইত্যাি 
আকাশের বহুদূর বিস্তৃত হয়। পরে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মোচাক্কাতি এক 
পর্বতের স্ঙ্ি করে। 
পদ্ধত্তি “৩৮ ১) অগ্যুৎপাতের পূর্বে তৃ-পৃষ্ঠের অবস্থা! কিরূপ হয়? 
২) অগ্ুযৎপাতের পূর্বের আন্দোলনকে কি বলে? 
৩) আগ্নেয়গিরির পার্থে মোচাকতি পর্বত কিভাবে এ হয়? 
বিষয় «৪% ষে আগ্নেয়গিরি হইতে অবিরত বা মাঝে মাঝে অগ্নযৎপাত 
ঘটে তাহাকে জীবন্ত (৪০৬০ ) আগ্নেয়গিরি বলে। যে আগ্নেয়গিরি হইতে 
বহুদিন অগ্সযৎপাত হয় না কিন্ত যে কোন সময় হইতে পারে তাহাকে স্বপ্ত 
(49702120 ) আগ্নেয়গিরি এবং যে আগ্রেদগিরি হইতে অগ্রাৎপাতের কোন 
সম্ভবনা! নাহি তাহাকে মৃত আগ্নেমগিরি বলে। পৃথিবীতে এক হাজারের 
মত আগ্নেয়গিরি আছে তাহার মধ্যে ৪০* জীবন্ত আগ্নেয়গিরি । 
পদ্ধতি “৪” ১) কোন আগ্নেয়গিরিকে 'জীবস্ত' বলে? 
২) স্থপ্ত আগ্নেয়গিরি কাহাকে বলে? 
৩) মৃত আগ্নের়গিরি কাহাকে বলে? 
৪) পৃথিবীতে মোট কতটি আধেয়গিরি আছে? 
৫) মোট কতটি জীবস্ত আগ্নেয়গিরি আছে? 
বোর্ডের কাজ-_শিক্ষিকা ছাত্রীদের সহায়তায় আলোচনার সারাংশ 
বোর্ডে লিখিবেন। 
অভিযোজন নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার্থে শিক্ষিক। নিয়রূপ প্রশ্ন করিবেন । 
(১) পৃথিবী স্থির প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল? 
(২) ভৃ-অভ্যন্তরস্থ গলিত উত্তপ্ত পদার্থ কিরপে ভূ-পৃষ্ঠের 
উপরিভাগে আসে? 
(৩) ঘম্যাগম! চেম্বার কাহাকে বলে? কোন স্থানে ইহার 
অবস্থিতি ? 
(৪) অগ্ুযৎপাতের পূর্বে তৃ-পৃষ্টের অবস্থা কিরূপ হয়? 
ৰ (€) আগ্নের়গিরিতে একাধিক জালামুখ কিভাবে হৃষ্টি হয়? 
বাড়ীর কাজ একটি আপ্রেরগিরির চিত্র আ্াকিয়া বিভিন্ন অংশ দেখাইভে 
বল! হইবে। 


১৯০৮ 


তারি--+১৮, ২. ৬৩ 


শিক্ষাপঞ্ধতি ও পরিবেশ 
পাঠ-পন্বিলেখ 


বিদ্তালর-__-ক্যালক1ট। গার্শস একাডেমি বিষয়--ইতিহাস 


শ্রেসী--অষ্টম «ক' শাখা পাঠ পরিচয়--নবজ1গরণ 

ছাত্রী সংখ্যা--২৮ পাঠক্রম ₹_-(ক) নবজাগরণ ও 
তাহার প্রস্ততি 

গড় বয়ল--১৩+- (খ) স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে 


সযঘ--৪৫ মিঃ 


নবজাগরণের প্রভাব । 
*(গ) ধর্মসংস্কার__মার্টিন লুখার 


শিক্ষিকা--জ্যোৎ্স। দাস এম-এ-বি-টি অদ্ভকার পাঠ__তারকা চিহ্নিত অংশ 


উদ্দেস্ট্য 


উপকরণ 
আয়োজল 


পাঠ ঘোষণ। 


উপস্থাপন 


মুখ্য :-_নবজাগরণের যুগে মার্টিন লুখার খুষ্টধর্ে যে বিরাট 
পরিবর্তনের সুচনা করেন সেই সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে 
ছাত্রীদের সাহায্য কর] । 

গৌণ :_নবজাগরণের যুগের ধর্মসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা 
করে ছাত্রীদের ইতিহাস পাঠে আগ্রহ ও স্বাধীন বিচারশক্তি 
বিকাশের সহায়তা কর]। 

মার্টিন লুখারের একখানি চির ও ইউরোপের একটি মানচি্র। 


. শ্রতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে ছাত্রীদের পূর্বজানের 


গুপর নির্ভর করে নিয়ব্ধপ কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে। 
(১) ইউরোপের নবজাগরণ কোথায় সুরু হয়? 


(২) নধজাগরণের ওপর কোন্‌ দেশের প্রভাব কার্যকরী 
হয়েছে? 


(৩) এই ষুগে খৃষ্টানদের ধর্মগুরুকে কি বল! হতা? 

(৪) এই পোপ কোথায় বাস করেন? 

নবজাগরণের যুগে জীবনের সর্বক্ষেতে যে পরিবর্তনের 
সন] হয়েছি, ধর্মক্ষেভেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি । 
এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুখারের জীবনী 
আজ আমর! আলোচন। করব। 


ছাত্রীদের বোঝাবাঁর সুবিধার জন্ত অস্কার পাঠ নিয়রূপে 


ভাগ করে বর্ণনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হুবে। 
আলোচনাকাজে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ 
করা হৃবে। 


পাঠ-পরিকল্পন। ১৮ 


বিষয় (ক) মখাযুগে খৃষ্টান পুরোহিতের! এক নীতি্রই অনাচারীর 
জীবন যাপন করত। ফলে ধর্ণক্ষেতে নানা অনাচার প্রবেশ করেছিল। 
নবজাগরণের যুগে বাইবেলের অনুবাদের ফলে সাধারণ মানুষ বাইবেলের 
ষথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং ছুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাধ সুরু 
করে। স্বম্থং পোপও ধর্ম অপেক্ষা অথকেই শ্রেয় মনে করতেন এবং তিন 
অর্থ সংগ্রচের জন্ত মুক্কিপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। যে কোন লোক মুক্তি- 
ক্রয় করে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারতো । জন ক্যালভিন্‌ ইরালমাক্‌ 
প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন। 
পদ্ধতি (ক) ১। মধ্যযুগের মাষ পুরোহিতদ্ধের ওপর কেন বীতগ্রদ্ধ 
হয়েছিল? 
২। বাইবেল অনুবাদের ফল কি হয়েছিল ? 
৩। মুক্কিপত্র কাহাকে বলে? 
" ৪। পোপ কিরূপ জীবন যাপন করতেন? 
উপস্থাপন (ক) যাজক সম্প্রদায়ের অনাচারের বিরুদ্ধে জার্খানীতে মার্টিন 
লুখারের পেতৃত্থে এক আন্দোলন দেখ। দেয়। এই তরুণ 
সঙ্ধ্যাসী জান্ানীর উন্টেনবার্ক *বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ]1”ক 
ছিলেন, তিনি মানবতাবাদ ও বাইবেলের সরল আদশে 
অস্ুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পোপ সেপ্টপিটার গির্জ। নির্মাণের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য মুক্তিপআ বিক্ষয়ের বথা ঘোষণা ঝরট। 
তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন, 
(খ) ১। পুবোহিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোথায় তীব্র 
আকার ধারণ করে? 
২। এই আন্দোজনের নেতা কে ছিলেন? 
৩। তিনি কি কারণে পোপের বিরোধিতা করেন? 
৪। পোপ মুক্তিপত্ত্ বিক্রয়ের কথা কেন ঘোষণ1 করলেন? 
(গ) লুথারের আন্দোলনের ফলে চার্চের অনাচারের 
বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের হৃঠি হল। লুখার বললেন অন্থতাপই 
পাপ মোচনের একমাত্র উপায়। বাইবেল পড়লেই ধর্ের 
মূল কথা জানা যায়, সেজন্য পোপের অধীনতা স্বীকারের 
প্রয়োজন নেই। পোপ দশম লিও ও পঞ্চম চার্শন অনেক 
চেষ্টা করেও জনমস্তকে দমন করতে পারলেন না। লুথারের 


১৪৩ 


বোর্ডের কাজ 


জভিযোজন 


বাড়ীর কাজ 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


পক্ষে গ্রবন জনমত টি হ'ল। জার্মানী ছুটি দলে বিভক্ত 
হয়ে গেল। প্রাচীন পন্থীর! রোঁমান ক্যাথলিক ও লুখারের 
অন্ুগাষীর! প্রোটেষ্্যান্ট বলে পরিচিত হ'ল। 

(গ) ১ মার্টিন লুখার গাপ মুক্তির উপায় সম্পর্কে কি 

বলেছিলেন? 

২। মার্টিন লুথারকে কে কে বাধা দিয়েছিলেন | 

৩। এই সময়কার পোগ কে ছিলেন? 

৪। মার্টিন লুখারের অন্ুগামীদের কি বলা হত? 
আলোচন! শেষে ছাত্রীদের স্থবিধার জন্ত পাঠের সারাংশ 
ছাত্রীদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখে দেওয়! হবে ও 
তাদের খাতায় লিখে নিতে বল হবে। 

নির্দি্ট পাঠ ছাত্রীরা আয়ত্ব করতে পেরেছে কিনা! জানবার 
জন্য সমগ্র আলোচ অংশটির ওপর কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে। 
১। মার্টিন লুখারের পূর্বে ধর্মসংস্কারের জন্য আর কে কে 
আন্দোলন করিয়াছিল? 

২। মুক্তিপত্র বিক্রয়ের কি উদ্দেশ্ত ছিল? 

৩। লুখারের অন্গাঁমীদের প্রোটেষ্ট্যান্ট কেন বলা হত? 


ছাত্রীদের বাড়ীথেকে নবজাগর্ণের একটি 'লময় রেখা? একে 


আনতে বল হবে। 


কেঞ্জন জগপ্রযান্স 
পত্রীক্ষা। ও মুল্যান্নণ পদ্ধাতি _ 


বিভ্ভালয়ে ছেলের! শিক্ষার জন্ত আসে। শিক্ষক যথ! সম্ভব যত্ব নিয়ে 
তাদের শিক্ষা দেন। শিক্ষার ফলে তারা নতুন অভিজ্ঞত সঞ্চয় করে, দক্ষতা 
লাভ কে, তারা নতুন জান অর্জন করে। শিক্ষার ফলে তাদের ষধ্যে একটা 
পরিবর্তন আসে, তারা দক্ষতা ও কৃতিত্ব অর্জন করে ভ্রীবনে উন্নতিক়্ পথে 
এগিয়ে যায় । শিক্ষা দ্বার। শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞত", দক্ষতা বা! জান অর্জন 
করল তার ফলে তার একটা উন্নতিহল তার পরিমাপকি করে করা হুবে। 
পৃথিবীর যাবতীয় বস্তনিচয়ের নিখুত ভাবে পরিযাপ করা যায়। কিন্তু 
পরিমাণগত বস্তর পরিমাপ ধত সহজ মানুষের গুণগত পরিমাপ ভত সহজ নয়। 
[.টাবের বা কিলোর মাপে মানুষের যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব নয়। তবুও 
মানুষের বুদ্ধিমূলক বা জ্ঞানমূলক অগ্রগতি যার পিছনে রয়েছে মানুষের সঙ্ঞান 
প্রচেষ্টা তার নিখৃ'ত পরিমাপ কষ্টসাধ্য হলেও আমর] পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর 
পরিষাপ করি। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অজিত জ্ঞানের, তার উন্নতির 
মূল্যায়ণ করা হয়। পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ দু'টি কথাকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
ব্যবহার করলেও ছু'টি বথার মধ্য দিয়ে আমরা যা বোঝাতে চাই তা হচ্ছে 
শিক্ষার্থর শিক্ষাগত ও মানসিক পরিমাপ । 

সাধারণভাবে শিক্ষায় পরীক্ষা কথাটি সন্কীর্ণ অে বাব্ুত হয়। পরীক্ষা 
বলতে বুঝি ছু'চারিটি বিষয় পড়ে শিক্ষার্থী কতট পুথিগত বিদ্1 অর্জন করল তা 
যাচাই করা । মূল্যায়ণ বলতে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের 
পরিমাপ বোঝান হয়। মুলতঃ দু'টি কথার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধু 
মাত্র ৰৌদ্ধিক বিকাশ আর কেত্াবী বিষ্যায় দক্ষতার পরিমাপ নয়, শিক্ষার্থীর 
সর্বাঙ্গীন বিকাশের মূল্যায়ণই হচ্ছে পরীক্ষার লক্ষ্য । আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে 
সঠিক পরিমাপ বা মূল্যায়ণ সেই পরিমাপের যাধযম হচ্ছে পরীক্ষা! ১ 

পরীক্ষার ইতিহাস £-_পবীক্ষার ইতিহাস অতি প্রাচীন । যর্তট। জানা 
ষাঁ্ চীন দেশেই প্রথম লিখিত পরীক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল । খুঃ পৃঃ ছু”হাজার 
বছর পূর্বে চীনদেশে যোগ্যতার বিচ।রের জন্য রাজবর্মচারীদের পরীক্ষা 
নেওয়। হত। 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না-_.কিন্ত বিস্তা-বিবাদ, 
ঘাকো-বাক্যষ প্র্থাতি থেকে বোঝা যায় শিক্ষাকেন্দে যজ স্থলে বা রাজ, 


(শিক্ষাগন্ধতি ও পরিবেশ 


সভায় তর্বযুদ্ধ বা বিচারের অ|য়োজন হত। তর্বযুদ্ধে বা বিচারে ষে জয়ী হত 
তাকে উপাধি দান ও অন্তান্তভাবে সম্মানিত করা হত। তক্ষশীলায় পরীক্ষার 
বাবস্থা ছিল কিন! জানা যায় সা। কিন্ত ঘৌদ্বুগে নালন্দায় ও বিক্রষশীলায় 
্বারপণ্ডিতের কাছে পরীক্ষা না দিয়ে কেহ প্রবেশাখিকার পেত না। একে" 
বর্তমান ধূগের 9৫20155100 6690এর সাথে তুলন। করা যেতে পারে। মধ্যযুগে 
মৌধিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। মিথিলা ও নবদ্ীপে উপাধি পেতে হলে 
কঠিন পরীক্ষায় উভীর্ণ হতে হত। 

মধ্যযুগে ইউরোপে তর্কযুদ্ধ বা 191929090০7-এর ব্যবস্থা ছিল। এই 
ব্যবন্থী থেকেই পরবত্ঠকালে পরীক্ষা! প্রথার উদ্ভব হয়। (02170011086 
বিশ্ববিস্তালয়ে ১৮২৭ খুঃ প্রথম মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষার 
ব্যবস্থা হয়। উনবিংশ শতকের যষ্ঠদশকে ইংলণ্ডে 2810110 :81010086101) 
প্রথা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। [০ 08516 0012003155$018 সর্বপ্রথম 
পরীক্ষার ফলের উপর সরকারী সাহায্যের প্রথ। প্রবর্তন করেন। চাকুরীতে 
নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। ভারতবর্ষে 
ইংলগ্ডের অনুকরণে বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। 

পরীক্ষার উদ্দেশ্য £ শিক্ষক শিক্ষা দান করেই তৃপ্ত হন না। তিনি 
জানতে চান শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর কতটা অগ্রগতি হুল বা জ্ঞান অর্জন 
করল। শিক্ষার্থও জানতে চায় তার কতট। উদ্নতি হল, অভিভাবকও জানতে 
চান শিক্ষার অগ্রগতি কতট। হচ্ছে। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা তা? 
জানতে পারি । শিক্ষার্থীকে যা শেখান হয়েছে দলগত ভাবে বা ব্যকিগতভাবে 
পরীক্ষার যধ্য দিয়েই তার পরীক্ষা হয়ে থাকে । 

পরীক্ষায় শুধুমা্র কৃতিত্বের পরিমাপই হয় না,দোষ-ক্রটি ও পরীক্ষার 
মাধ্যমে ধরা যায়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই বুঝতে পারে শিক্ষার্থীর ত্রুটি 
ক্ষোথায়, তার ব্যর্থতার কারণ কি? তা! বুঝে নিয়ে দোষ-ক্রটিগুলি দূর 
করবার জন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সচেষ্ট হতে পারেন। 


পপনীক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থী কতট1 যোগ্যতা অর্জন করল তার পরিম।প 
নয়, শিক্ষকের শিক্ষাপঞ্চতি কতট। সাফল্য লাভ করল পরীক্ষার মধ্য দিয়া 
তারও বিচার হয়। শিক্ষকের শিক্ষায় যদি ক্রটি থাকে, তিনি যদি দক্ষতার 
সাথে তার কাজ করে নাথাকেন পরীক্ষায় তা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। 
শিগ্ষকের শিক্ষাানের যোগ্যতার উপর শিক্ষার্থীর তবিষ্যত অনেকখানি 


১৯৭ 


পাঠ-পরিকল্পন। ৯৯৩ 


'নির্ভরশীল। এইজন্তই ইংলগ্ে ও ভাবতে সসকারী সাহাযোর ক্ষেত্রে 
29510906176 05 1558] প্রথার উতদ্তব হয়েছিল । 

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ-শিক্ণা কোন পথে পরিচালিত হবে 
তা নিদ্ধীরিত করা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে অস্কে বিশেষ দক্ষত!র 
প্রয়োজন। অঙ্কে একটি নির্দিষ্ট নম্বর না পেলে কোন |শক্ষার্থীকে বিজ্ঞান 
নিয়ে পড়তে দেওয়া হয় না। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই স্থির কর! সম্ভব হয় 
শিক্ষার্থীর কোন একটি নিদিষ্ট বিষয় পড়বার নিম্নতম যোগ্যতা আছে কিন! 

কারিগরী বা বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষায় ৪৫0915$.90. 05১৮ করবার উদ্দেপ্তই হচ্ছে 
প্রার্থীর সেই বিশেষ বিষয়ে শিকালাভের যোগ্যতা আছে (কন। তার বিচাক্ 


করা। পরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষার কোন বিভাগে শিক্ষার্থার যোগ্য! 
পবা, সার্থকৃত] লাভ করবে তা স্থির কর। হয় 


পরীক্ষা পরোক্ষিভাবে শিক্ষার্থীর জীবনে উদ্দীপকের কাজ কষে। যেহেতু 
একটি নির্দিষ্ট পাঠক্কম শেষ না! হলে এবং তাতে যোগ্যতার নিম্নতম মান 
অর্জন করতে না পারলে পরবত উচ্চতর পাঠক্রম অনুসারে হযোগ পাবে না 
তাই শিক্ষারথাদের মধ্যে নিদিষ্ট পাঠকম শেষ করবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 
তাই পরীক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রেরণ। লাঁও করে। একপ 
অস্বাভাবিক ভাবে আগ্রহ হুঙটি কর। ভাল কি মন্দ তা বিচার সাপেক্ষ কিন্তু 
পরীক্ষার ফলে যে একট। কৃত্রিম আগ্রহের হ্ট্টি হয় তা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই। 

ডি , 

পরীক্ষার মধ) দিয়ে যোগ্যতম প্রাথী নির্বাচন করা যায়। চাকুরীর ক্ষেতে 
বাকোন পুরস্কার বা বু্তি (১০1,০919151710) দেবার ক্ষেত্রে যেখানে পাস 
ফেলের প্রশ্থ নেই, কয়েকজন মাত্র নির্বাচিত প্রারাঁর মধ্যে সুবিধা বন্টন করা 
হবে সেখানে শত শত প্রার্থার মধ্য থেকে যোগ্য প্রার্থীদের পরীক্ষার মধ্য 
দিয়েই বাছাই করা সম্ভব। 

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞানের পাঁরমাপই হয় না--পরীক্ষানগ 
প।স করতে হলে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম। অধ্যবসায়, নিয়মাহুৰতিতা, ধৈর্ধ 
প্রভৃতির প্রয়োজন । তাই বিষয়গত জ্ঞানের পরীক্ষার সাথে অন্তবিধ 
প্রয়োজনীয় গুণের পরীক্ষাও হয় । 

বিভিম্নরূপ পরীক্ষা 3 শিক্ষার্থীর বিষয়গত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত 
নানাবিধ গুণের মুল্যায়ণের জন্য বিভিন্নরূপ পৰীক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথমেই 
পরীক্ষাকে ত্র'টি তাগে ভাগ কর! চলে, মৌখিক ও লিখিত । 


১৩ 


১৯৪ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


মৌখিক পরীক্ষঃ,সতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে। এটি হচ্ছে 
পরীক্ষার আদিম রূপ। মৌখিক পরীক্ষায় একজন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষফের 
সাষনে উপস্থিত হয়ে মৌখিকভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়। পরীক্ষার্থার সংখ্য। 
বেশী হলে একাধিক পরীক্ষক একইরূপ প্রশ্বের ত্বার! পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা 
গ্রহণ করেন। আবার একাধিক পরীক্ষকের সামনেও পরীক্ষার্থার পরীক্ষা 
হয়। বর্তমান পরীক্ষ। ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষা গৌণ স্বান অধিকার করে 
আছে। মৌখিক পরীক্ষা থেকেই লিখিত পরীক্ষার স্য্ি হয়েছে। বর্তমানে 
ছোট ছেলেষেয়েদের মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পরীক্ষায় 
ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিমাপ মৌখিক পরীক্ষার মধ্যেই হয়ে থাকে । 
লিধিত পরীক্ষার সাথে কোন দেশে (ফ্রান্স, জানানী, ইতালী ) মৌখিক 
পরীক্ষার ব্যবস্থা! আছে। যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হাজার হাজার সেখানে 
মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ । বহিঃপরীক্ষায় উচ্চতম 
পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে পরীক্ষার্থার। বিভিন্ন স্থানে বিশ্িপ্ত সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার 
পক্ষে বিভিষ্ট জায়গ। জুড়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। 

লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে লিখিত ভাবে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব 
দিতে হয়। লিখিত পরীক্ষা ছু”টি ক্ষপ- রচনাত্মক পরীক্ষা ( চ:5895 1৮০০ ) 
ও নতুন ধরণের পরীক্ষা (বদ ৭559 1556) বা বিষয়াত্মক পরীক্ষা 
(0৮16০0৮655৮ ). 

লিখিত পরীক্ষার প্রাচীনতম কূপ হচ্ছে রচনাত্মক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় 
নিদিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি প্রশ্ন কর হয়, পরীক্ষার্থীরা সেই প্রশ্নপত্র থেকে 
কয়েকটি প্রশ্ন বেছে নাতিদীর্ঘ রচনার মাধ্যমে নিজ নিজ যোগ্যতার 
পরিচয় দেয়। 

বিষয়ত্মক পরীক্ষা (0১166%.%9 15৪%) অতি আধুনিক কালের স্থাটি। 
রচনামূলক পরীক্ষায় পরিমাপ যেরূপ ব্যক্তিমুখীন (৪৪৮1০০০৮০ ), নতুন ধরণের 
পরীক্ষায় নির্ব্যক্তিক গদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নতুন ধরণের পরীক্ষায় বন্থ 
প্রশ্থের সংক্ষিগুধ্সঠিক উত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। 

পরীক্ষ। গ্রহণের অধিকারী ভেঙ্গে পরীক্ষাকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষা 
এই ছুই ভাগে ভাগ কর] হয়ে থাকে । প্রচলিত বহিঃপরীক্ষ। ( চ6775] 0 
79110 7.582317)5007) ) সরকারী শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্ভালয় বা আইন 
অন্গসারে গঠিত কোন বোর্ড ঘ্বার! পরিচালিত হয়। এইরূপ সংস্থা বা 
গ্রতি্ঠান পরাঞ্চার দিন ধার করণ পরীক্ষ। গ্রহণ, প্রপ্নপন্ন রচনা, উত্তর পক্কের 


পাঠ-পরিকল্পনা ১৯৫ 


পরীক্ষার ব্যবস্থা করান। কোন একটি শিক্ষান্তরের শেষে বহিঃপরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া বহিঃপরীক্ষীর মাধামে রাষ্ট্রের ও সমাজের 
্বীকৃতিমূলক উপাধি (1০86০ ) বা আজ্ঞান-পত্র (0601171০866 ) প্রভৃতি 


দেওয়! হয়। 


আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বিগ্ভালঞ্ের শিক্ষায় শিক্ষার্থী যে যোগ্যত1 অর্জন 
করেছে তার পরিমাপ করা হয়, স্কুলের সাপ্তাহিক, মাসিক, ভ্রেযাসিক, 


ষান্মাসিক, বাধিক প্রভৃতি পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা। স্কুলের পক্ষ থেকে 
এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। আভ্যন্তরীণ একটি বা কয়েকটি 
পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে পরীক্ষার্থীকে পরবর্তী শ্রেণীর জন্য 
যোগ্য ( উত্তীর্ণ ) বা অযে[গ্য ( অন্বুত্বীর্ণ ) ঘোঁষণ] কর! হয়। 

সচলিত পরীক্ষার স্ুবিধ। অসুবিধ। ২--গ্রচলিত পরীক্ষা বা চিরাচরিত 
পরীক্ষা বাবস্থা বলতে আধর। রচনাত্মক ( 5,558% [56০ ) পরীক্ষাকে ই বুৰে 
থাকি। রচনাজ্মক পরীক্ষায় কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রম থেকে কয়েকটি 
প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নপত্রে বিকল্প প্রশ্ন থাকে ও পরীক্ষা্থাঁদের সেই প্রশ্নের মধ্য 
থেকে বেছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থারা 
প্রশ্নের উত্তর শিজেব ভাষায় নিজ নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত লিখে দেয়। 
উত্তরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট রচনার আকারে প্রকাশ পায়। 
পরীক্ষক উত্তরপত্রগুলি পড়ে শিক্ষাথী অধিত বিষয় * হট। আয়গ করতে 
পেরেছে বিচার করে সংখা! দ্বারা চিহিত করে (9০0118 ) কৃতিত্বের 
পরিমাপ করেন। 

জুবিধ1 :_ প্রচলিত রচনাজ্মক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থাদের উত্তরপত্রে স্বাধীন 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। উত্তরপত্র প্রতিপাস্ত বিষয় যুক্তি ও 
বিচারসহু উপস্থিত করবার স্থযোগ থাকায় শিক্ষব্থার শ্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে 
ওঠবার স্বিধা হয়। একই প্রশ্ে একটি মাত্র উত্তর নাও হতে পারে। 
ছেলের তাদের জ্ঞ/নবুদ্ধিমত প্রশ্নের বিভিন্ন দিক বিচার করে যুক্তি দিয়ে 
তাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারে। পপীক্ষার্থাদের স্বাধীন মত প্রকাশের 
স্থযে!গ থাকায় চিন্ত।শক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের একট নিজন্ব চিন্তাধার। 
গড়ে ওঠে। নিজের উপস্থাপিত বিষয়টিকে ঘুক্তিপূর্ণ করবার প্রয়োজনে 
শিক্ষার্থীর! শ্রণীতে নিদিষ্ট পাঠ্য ছাড়াও বাইরের বইয়ের সাহাধ্য গ্রহণ করে। 
বিষন্ন উপযোগী বছ গ্রয়োজনীয্ বই পড়বার প্রেরণা তার] লাভ করে। 

রচনামুলক পরীক্ষায় নিজের বক্তব্যকে স্ুশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত করতে তয় 


১১৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


এর ফলে চিন্তাধারা ও সমস্তার যুক্তি-গ্রাহু বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ 
করে। রপান্ুভৃতিমূলক করপন। শক্তির প্রকাশ ও রচনায় শিক্ষার্থীর দক্ষতার 
পরিচন্ব প্রচলিত পরীক্ষায় যেভাবে পাওয়। ঘায় অম্ম কোন পরীক্ষায় সেভাবে 
পাওয়া! সম্ভব নয়। 


রচনাত্মক পরীক্ষায় শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীর বিষয়গত ষোগ্যতাই নয় তার 
প্রকাশ ক্ষমতার বিচারও হয়। 


রচনাত্মক পরীক্ষা প্রশ্নপত্র রচনা ও পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ। পাঠক্রম 
নির্ধারিত সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষাই এই পদ্ধতিতে গ্রহণ করা সম্ভব। রাখাঁকুষ্ণণ 
কমিশনের রিপোর্টে এই পরীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে “** ৮৮0৪0 68595 
€5১০ 0586৪ 21০ 6855 6০0 191:60512 2130. 20091101551) 0186 1035 
7009881016 00 956 00602 101 211 501012065 0£ ০0111001010 200 
01080 656 158০ ৮৪101651701 0095555560 1১5 006 010120015০0 6250 412 
৪৪ 10001) 25 01)65 021] 101: 501001981150109 101 11002101569 00158 01 
6800১ 6010 ০1101051500) 2100. 01 06106110005 06 1)161161 10617191 
8০011. 

জন্মুবিধা £__পরীক্ষার মাধামে যে মৃল্যাযণ হয় তা নির্ভরযোগ্য হবে 
এই আমরা] আশা করি। কিন্তু বর্ভমান প্রচলিত রচনামুলক পরীক্ষার 
বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই পরীক্ষা ব্যক্কিমুখীন (505120172 ) 
হওয়ায় এর নির্ভর যোগ্যতার একান্ত অভাব। পরীক্ষার খাতায় নম্বর 
(2981105 ) দেওয়া অনেকখানি পরীক্ষকের সময়মাফিক মেজাজ বা খেয়াল 
খুশীর (76750021 ০৭08197. ) উপর নির্ভরশীল। যদি পরীক্ষকের মেজাজ 
ভাল থাকে তাহলে তখন খাত দেখে যতবেশী নম্বর দেবেন ঘেজাজ কোন 
কারণে বিগড়ে গেলে তিনি সে রকম নম্বর দেবেন না। অর্থাৎ বেশী নম্বর কি 
কম নম্বর পাওয়? শুধুমাত্র উত্তরপত্রের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না, 
এ অনেকট। পরীক্ষকের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল | :09£. 9817016019 
কিছুটা ঠাট্টাকরে ঘলেছেন--”]16 (7889 009110 ) 21061500120 10010 00 
00415 804 0925 1২06 00621) 016 58006 0131776 06£01:2. 1010901) 91১0 
8:61 1010010, 

বিভিন্ন পরীক্ষকের বিচারের মান আলাদা--তাই রচনামূলক পরীক্ষান্ 
উত্তরপঞ্জ বিচারে কোন একট! নির্দিষ্ট যান রক্ষিত হয় না । ভিশ্্জ ভিক্ন বিচারক 
নিজ নিজ দৃষ্টিভগ্দী থেকে উত্তরপত্র বিচার করে নঘ্বর দেন। তার ফলে 


পাঠ-পরিকল্পন। ১৯৭ 


একই উত্তরপত্র বিভিন্ন পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা! করান হলে তাদের দেওয়া 
নম্বরে বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হবে। এমন কি একই পরীক্ষক এক খাতা ছুবার 
দেখলে দু'রকম নম্বর দেবেন। ছুটি ছাত্রের গুণাগুণ বিচারে যদি দেখা যায় 
একজন ৪৫ নম্বর পেয়েছে আরেকজন ৪৭ নম্বর পেয়েছে তা দিয়ে এদের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় কর! যায় না। কারণ আর একজন পরীক্ষকের 
বিচারে হয়ত বিপরীত ফলই হতে পারে। এ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
হয়েছে, কম্েকটি পরীক্ষার কথ! এখানে উল্লেখ কর! হল তা দিয়েই আমরা 
বিচারের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে ধারণ করতে পারব। 

একবার 1017. 91191] কয়েকজন পরীক্ষক দিয়ে কতকগুলি উত্তরপঞ্্র 
পরীক্ষা করালেন । দেখ! গেল পরীক্ষকদের দেওয়! নম্বরের মধ্যে পার্থক্য তো 
রয়েছে কিন্ত পার্থক্য এত বেশীযেবিশ্বাস করাযায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে 
একজন পরীক্ষক যে খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন আরেকজনকে সেই খাতায় 
৭৫,নগ্বর দিয়েছেন। প্রত্যেকটি উত্তরপত্র বাছাই করা অভিজ্ঞ পরীক্ষক দিয়ে 
পরীক্ষা! করান হয়েছিল। এর পর যা ঘটল তা আরো! আশ্চর্জনক। তিনি 
কয়েক বছর বাদে সেই পুরোন উত্তরপত্রগুলিই আবার সেই পরীক্ষকদের দিয়ে 
পরীক্ষা করালেন এবার দেখ৷ গেল পূর্বে যিনি যে খাতায় ৭৫ নম্বর দিয়েছিলেন 
তিনিই সেই খাতায় ২৫ নম্বর দিয়েছেন । 

[2:96 98301609£0 বলেছেন, একটি প্রবন্ধ একবছর লিখে একজন 
৮* নম্বর পেয়েছিল। ঠিক সেই প্রবন্ধটিই আরেক বছর লিখে একজন 
৩৯ নম্বর পেয়েছিলেন । 

5০০০1 02160615805 পরীক্ষায় কয়েকটি উত্ত:পত্র একই রকম বিবেচিত 
হওয়ায় সেই উত্তবপত্রগ্তলি একই রকম নম্বর পাবার যোগ্য বলে ধরে নেওয়। 
হয়। তারপর সেই উত্তরগত্রগুলিকে অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে পাঠান হুয়। 
দেখা গেল বিচারে নম্বরের পার্থক্য হয়েছে ২১-৭০ পর্যস্ত। বুদ্ধি দিয়েকি এর 
কোন ব্যাখ্যা চলে! 

ব্যক্তিগত অভিষ্*ছতার কথা উল্লেখ করলে খুব অগ্রাসঙ্গিক হবে ন1। তখন 
নবম শ্রেণীর ছাত্র, ত্রেমাসিক পরীক্ষার পূর্বে একটি ব্যাধ্য। প্রাইভেট টিউটারকে 
দিয়ে লিখিয়ে মুখস্ত করেছিলাম । আরেকটি ছেলেও সেটি লিখে নিয়ে মুখস্ত 
করেছিল । কপালগুণে ব্যাখ্যাটি পরীক্ষায় এসেছিল । ছু'জনেই নিরভূলিভাবে 
লিখেছিলাম । আমি পেলাম তিন, আর সে ছেলেটি পাচ। মাষ্টার মশায়কে 
বলতে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছিলাম সে কথা আজে! মনে আছে। সেদিন 


১৯৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


আমার শিক্ষক যা করেছিলেন আজ আমরা খাতা দেখতে গিয়ে ঠিক তাই 
করি, একথা ত্বীকার করতেই হবে। 
অতি আধুনিক কালে আমাদের দেশে পরীক্ষ। বিষয়ক অনুসন্ধানের 
ফলে যে তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তা বিস্ময়কর। বিগত ২র৷ জানুয়ানী 
(১৯৬৫ শঃ) অম্বত বাজার পত্রিকায় [0171521580 (31805 (00131015910 
পরীক্ষা! সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তার ফলাফল কিছুট। 
প্রকাশিত হয়েছে । কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করে 
দেখেছেন যারা পরীক্ষায় ফেল করে তাদ্দের শতকরা ৬০ ভাগ পরীক্ষা পদ্ধতির 
ক্রটির জন্য ফেল করে। পরীক্ষকের তুলে প্রতি পত্রে ৭ নম্বর কম পায় 
€ হ21011)605 61101581610 1253 0021) 71081155 061 5০100) 
একই মানের খাতা বেছে নিয়ে দেখা গিয়েছে যেখানে একজন পরীক্ষক 
শতকর। ৬* জন পাশ করিয়েছেন সেখানে অন্য একজন পরীক্ষক পাশ 
করিয়েছেন মাত্র শতকরা ১১ জন। 
ঢাক। টিচার্স ট্রেণিং কলেজের খ্যাতনাম। অধ্যক্ষ 107. ৬/০১৫ অনুসন্ধান 
করে একই রকম তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই তিনি হুঃখ করে বলেছিলেন, 
"[র5:81011)90301)5 2158006 505 01 061)610196. ৬1১90 0106 068,0)061:3 
00 6106 23:8170117)61:5 01)00,৮ 
» রচনামুলক পরীক্ষায় যে নিথিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয় মুল্যায়ণের 
সময় বিষয়বন্ত ছাড়াও আরে। কয়েকটি উপাদান পরীক্ষকের সিদ্ধান্তকে 
গ্রভাবিত করে। শিক্ষক মাত্রেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন 
ইত্তিহাস কি ভূগোলের পরীক্ষায় পরীক্ষক বিষয়-জ্ঞানের পরিমাপের সাথে 
উত্তরদাতার রচন] শক্তি, বানানের শিভূলিতা, স্থন্দর হাতের লেখা, পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্গতা গ্রভৃতিকে উপেক্ষা! করতে পারেন না। ছু'টি ছাত্রের ইতিহাসের 
উত্তর তথ্যগত দিক থেকে একই রকম হলেও যার খাতায় এই ক্রটিগুলি 
থাকষে সেকম নম্বর পাবে। ইতিহাসের পরীক্ষা! রচনাশক্তি কি বানানের 
নিতূ'লিত দ্বার] প্রভাবিত হওয়! কতট। সঙ্গত তা বিচার সাপেক্ষ কিন্তু বাস্তবে 
য। ঘটেছে তারে অন্বীকার করতে চাই না। 
% রচনানুলক পরীক্ষায় সমন্ত পাঠক্রমের উপর স্থবিচার করা সম্ভব হয় ন। 
_ভিনশত পাতার একখান বই থেকে ১০ কি ১২টি প্রশ্ন করা হবে, ছেলের 
তার ষধ্য থেকে ৫। ৬টি প্রশ্বের উত্তর লিখতে বল। হবে, সমস্ত বই থেকে প্রশ্ন 
কর। সম্ভব নয়। তার ফলে ছেলেরা বাছাই করে প্রশ্ন নির্বাচিত করে মুখস্ত 


পাঠ-পরিকল্পনা . ১৯৪ 


করে। ০০, 11550 9:6০ 90253 প্রভৃতির সাহাষো “যেন তেনঃ 
প্রকারে পরীক্ষ। পাশের ফিকির খোজে । সারা বছর বই পড়ে একটি ভাল 
ছেলে হয়ত কম নম্বর পেল, আর একটি স্থযোগ সন্ধানী ছেলে কয়েকটি মাত্র 
প্রশ্ন বেছে নিয়ে “বরাত জোরে" বেশী নম্বর পেল, এর ফলে ছেলের 
০1910001118 বা ০6০ 168177178-এর দিকে ঝুকে পড়ে। সমস্ত বিষয়টিকে 


না জেনেও পরটুক্ষাযু পাশ বে বেগ পেতে হয় ন1। 


তে রটনামুলক পরীক্ষায় প্রশ্নকর্ত। ছাত্রদের কাছ থেকে কতটুকু জানতে চান 
তা সব সময়ে বোঝা যায় না। তাই দেখা যায় উত্তর জটন। থাকলেও ছাত্রের 
প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে পারে না। এছাড়। প্রশ্নপত্র অনেক সময় দীর্ঘ 
হয়, ছেলেরা অনেক সময় নির্দিই সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে পারে ন1। 
এই পরীক্ষায় সঠিক মুল্যায়ণের পথে অনেক বাধা আছে বলে রাধা কৃষ্ণ 
কমিশন বলেছেন বিষয়াত্মক পরীক্ষার সাথে রচনাত্মক পরীক্ষার ক্ষেত্রে 
এয়।4 করে এই জাতীয় পরীক্ষায় স্বফল পাওয়! যেতে পারে। শতুন ধরণের 
পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ যতদিন সম্ভব না হচ্ছে ততদিন এই পরীক্ষা ব্যবস্থার 
কি করে উন্নতি সাধন কর যায় আমাদের সে চেষ্টা করতে হবে। এইজন্ত 
প্রশ্ন নির্বাচন ও নম্বর দেওয়া পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষার উদ্দেশ্ট 
কি, এ-সম্পর্কে পরীক্ষক ও পরীক্ষারাঁর ধারণ। থাকবে। এই জাতীয় পরীক্ষায় 
বি্ষয়বস্তর সাথে চিন্তা, যুক্তি, বিচারপূর্বক উপস্থাপন, স্থজন ধর্মী ভাগ, প্রভৃতির 
উপর জোর দিতে হবে। কমিশন বলেছেন,_-35 15616 0015 6596 ০01 
91010901010, 1009 1006 02 25306০6500০ 1010011 061708510 ০01901- 
09155 0£ ৪. £০০. 6550 1006 10 50101010610) আ10 100:6 00160015৩ 
(56101010065 16 70095 02 00111520. 60 £158.0 2৫50150866.  1101606, 
010] 5001) 0006 25 ০03০০0০. 63101179010105 20 ৪11 6০0০2:00091 
15615 216 €৮০9160, 15 02 আ11] 19010 09০ 61615. [6 89010, 
()616609:6) 9 05০ ০0100০277) 06 9211 50009010192] 07:581)158.01091)8 
00 1100910%6 0365 96 81509, [1015 10001:0000186 ০8) ০06 01905190 
৪1১০0 10. 006 5215০0301) 0£ 0656 ০0265709 10 006 £1810206 ০0£ 
0065010159১ ৪00 1) 006. 5001006 0£ 1950103. 1106 25906 00082 
06 096 63:810177901012 10050 02 01002190090 05 9০0. 0192 28001 
061 270. (156 501461755,110106 60219158915 11) 0315 (5050৫ 638:001- 


79007) 50010 [6 630155915 01) 0১008100800 16985010108, 


২৬৩ শিক্ষপদ্ধতি ৯০. পরিবেশ 


0201091 2300031001) ০1:০9 052 11)0651016509000 804 001১21 (17969 
9£100618051 2০0৮155 110) 16198601017 60 005 100806101515 01 06 ০018০, 
[51380 5010610 91)0010 10০ 10) (09165 11750151176 16129100108 
88) [90001610)5- 


নডুম বস্তনিষ্ঠ € নৈর্বযক্তিক ) পরীক্ষা (০৭ "596 0৮1০০0%০ 
[5৪৮ ) ৪--প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার দোষক্রটি নিয়ে বহুদিন থেকে 
আলোচনা হচ্ছে। এর দোষক্রটি কি করে দূর করা যায় তা নিয়ে আলোচনার 
সাথে ইউরোপ ও আমেরিকার সঠিক মৃল্যায়ণের নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন 
করা যায় কিনা তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। আমর। দেখেছি 
রচনামূলক পণীক্ষার ছু'টি প্রধান ত্রুটি । একটি ব্যক্তিমুখীনতা (39৮15০05155) 
অপরটি নম্বর দেওয়ায় অনিশ্চয়ত। (17020001205 11) 1021111)6 ) 1 গ্রচলিত 
পরীক্ষ। ব্যবস্থার ব্যক্তিমুখীনতা দুর করে কৃতিত্বের মূল্যায়ণ যতটা সম্ভব 
নির্ভুল ও নির্ভর যোগ্য করে তোলবার উদ্দেস্টে নতুন বস্তুনিষ্ঠ (021600%6) 
পরীক্ষাঁপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে । 


নতুন বস্তনিষ্ঠ পরীক্ষা নানারকম হতে পারে। যেমন, সত্য মিথ্যা নির্ধারণ 
(1106 01 59156 "0592 ), সম্পূর্ণ করণ বা শূন্যস্থান পূরণ ( ০9201915001) 
০০ )) শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন (1$081016 0159106 ), সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন 


(90016 80557617550), সামঞ্জস্য সন্ধান (190০1)1056 1556 ) স্বৃতি মন্থন 
( 2০০৪1115152), 


সভ্য মিথ্য। বিচার-এই জাতীয় প্রশ্নে একই সাথে কতকগুলি শুদ্ধ 
কতকগুলি অশুদ্ধ উত্তর দেওয়া থাকে । ছেলেদের বল! হয় যেগুলি শুদ্ধ 
সে গুলির পাশে ৮ চিহ ওষযেগুলি অশুদ্ধ সেগুলির পাশে » চিহু দিয়ে 
দেখিয়ে দাও। 


১। হর্ষব্ঞ্ধন বিভিন্ন দেশে ধর্ম মহাপাত্র প্রেরণ করেন ॥ 


২। ফ।-হিম্ান নালন্দ।য় অধ্যয়ন করেছিলেন। 
৩। আকবর দীন ইলাহি ধর্মের প্রবর্তন করেন। 


সম্পূর্ণ করণ--এই জাতীয় প্রশ্থে একটি বাক্যে একটি কি ছু'টি শব্ধ উহ 
থাকে। ছেলেদের বল! হয় উপযুক্ত শব বলিয়ে বাক্যটি পুর্ণ করতে। 
সম্পূর্ণকরণ তথ্যগত হতে পারে আবার রচনামূলকও হতে পারে। 


পাঠ-পরিকল্পন' ২০১ 


১1 বন্দেমাতরষ সঙ্গীত--রচন! করেছিলেন 

২। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা__ 

৩। জন্মিলে-হবে-কে কোথা কবে। 

শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন_ প্রশ্থের নীচে সত্য মিথাা অনেক উত্তর দেওয়া হয়ে 
থাকে তার মধ্য থেকে শুদ্ধ উত্তরটি খুঁজে বের করে নিতে হবে। 

তাজমহল নির্মান করেন আলাউদ্দীন খিলজী, মংম্মদ তুগলব, শাহজাহান, 
বাহাছুর শ।। 

নর্মদা। একটি পাহাড়ের নাম, একটি দ্বীপের নাম, একটি নদীর নাষ, 
একটি সহণের নাম। 

সামঞন্য সম্ধুন-কত গুলি প্রশ্নে? উত্তর এপোযেলে। ভাবে দেওয়া থাকে 
সে গুলিকে ঠিক মত সাজিয়ে দিতে হয়। 

১.৭ খৃঃ প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ 

১৮৫৮ খুঃ পলা শীর যুদ্ধ। 

১৫২৬ খৃঃ সিপাহী যুদ্ধ। 

স্বৃতি মন্থন_হসমপরণস্বৃতির উপর নির্ভর করে এই জাতী প্রশ্নের উদ্ধর 
দিতে হ্য়। 

টাম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে? 

পৃথিবীর দীর্ঘভম নদীর নাম কি? 

ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? 

সাদৃশ্ত অনুযায়ী সাজান ২ 

রূপা! তামা পিতল সোনা কাসা। 

বাঘ ছাগল মহিষ সিংহ গরু । 

সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রথ্থন-এই জাতীয় প্রশ্ন শ্থৃতিনির্ভর তে পারে। ইচ্ছা 
করলে এই প্রশ্নকে এমন ভাবে তৈরী কর] যেতে পারে যাতে শিক্ষার্থীকে এ৭টু 
ভাবতে ও ছু কথা লিখতে হয়। 

নি পরীক্ষার সর্বপ্রধান সুবিধা হচ্ছে এ পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা। 
“ট্রেই পরীক্ষা টনৈর্যক্তিক হওয়ার জন্য উত্তর পত্রের মূল্যায়ণে পরীক্ষকের ব্যক্তি- 
গত খেয়াল খুশী, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, সময় মাফিক মেভাজ গুভৃতির বোন 
স্থান নেই। 


২৪২ ,  শিক্ষাপত্ধতি ও পরিবেশ 


এই পরীক্ষার একটি প্রশ্নের একটি নিল উত্তর হতে বাধ্য তাই 
উত্তক্পপত্তর বিচারের মানের তারতম্য হবার কোন সম্ভাবনা নেই। শুদ্ধ 
উত্তর লিখলে সমত্ত পরীক্ষকই সমান নম্বর দিতে বাধ্য। পরীক্ষকের মন- 
মণ উত্তর হয়নি তাই তিনি কষ নম্বর দিয়েছেন একথা বলার সুযোগ এখানে 
নেই। পরীক্ষক পক্ষপাতিত্ব করেছেন এই অভিযোগ কেউ করবে ন1। 

রচনামূলক পরীক্ষায় বিষয়-জ্ঞানেব সাথে ভাষা-জ্ঞান। রচনার অন্যান্ত 
দোষ গুণ দ্বারা পরীক্ষক প্রভাবিত হন এছাড়া পরীক্ষক একই সময় 
সবদিনতক সমান জনোযষোগ দিতে পারেন না। বস্তনিষ্ঠ পরীক্ষায় শুধু 
মাত্র একটি নিদিষ্ট উত্তর ছ।ড়া দ্বিতীয় উত্তর হুবার অবকাশ নেই, তাই 
মান নির্ণয় সহজ ওনিতৃর্ল হয়। 

এই পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বু হওয়ায় সমগ্র পাঠক্রমের উপর প্ররশ্ 
করা চলে । বেছে বেছে সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন মুখন্ত করে ভাল নগ্বর পাওয়ার 
স্বযোগ এখানে নেই। পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেতে হলে কি সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হলে সমগ্র পাঠক্রম আরত্ত করতে হবে। বিষয়টি না জেনে 
য৷ ইচ্ছা খুশী লিখলে এখানে নম্বর পাওয়া যায় না। রচনামূলক পরীক্ষায় 
উত্তর না জেনেও বুদ্ধিমান ছেলের! মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে এমন ভাবে লিখতে 
পারে যাতে অনেক সময় পরীক্ষক ফাকি ধরতে পারেন না। কিছু নম্বর 
দিয়ে বসেন, এই পরীক্ষায় পাশ কাটিয়ে জবাব দেবার অবকাশ নেই। 

এই পরীক্ষায় সময়-পরিশ্রম কম লাগে। ছোট ছোট প্রশ্থ্ের জবাব 
লিখতে কম সময় দরকার হয় তাই ছেলের। চিন্তার সময় পায়। উত্তর- 
পত্র পরীক্ষা করতে তেমন খুব বেশী সময় প্রয়োজন হয় না। থাতা দেখতে 
খুব অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন হয় না। উত্তরগুলি নির্দিই থাকার জন্ত পরীক্ষ- 
কের গুরুত্ব কমে গিয়েছে। 


“নতুন পরীক্ষায় প্রচলিত পরীক্ষার দোষ ক্রটি অনেকট! দূর করা সম্ভব 
হলেও এই পরীক্ষাপদ্ধতিরও কতকগুলি ক্রটি রয়েছে। এই পদ্ধতির প্রধান 
ক্রটি হল শিক্ষার্থীর স্থশৃঙ্খল চিন্তা-শক্তি প্রকাশের স্থযোগ এই ধরণের 
পরীক্ষায় নেই। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে যুক্তির দ্বারা কোন বিষয় 
প্রতিপাদন বা উপস্থাপন করবার কোন স্থযোগ ও স্বাধীনতা এখানে নেই। 
ঘটনামূলক জ্ঞান, বিশেষ করে স্্বতি নির্ভর জ্ঞানের পরীক্ষা নিতু'লি ভাবে 
এই পদ্ধতিতে হয়। কিন্ত রচনাশক্তি বিকাশের উপর কোন জোর এই 
ব্যবস্থায় দেওয়া হয় না। কোন মৌলিক রচন! যুক্তিমূলক লেখার 


পাঠ-পরিকল্পন! ২৩ 


মাধমে প্রকাশ করবার বা স্বকীয় চিন্তাধার। গড়ে তোলবার স্থষোগ এই 
পরীক্ষাপদ্ধতিতে নেই। 


গ্রশ্নপজ রচনা! পরিশ্রম সাধ্য, এই জাতীয় প্রশ্নপত্র ছাপতে ব্যয়ও 
অধিক হয়। মুদ্রন খরচ বিদ্যালয়ের পক্ষে বন করা কই সাধ্য। 
সকলেই এই জাতীয় প্রশ্নপত্র রচনা করতে পারেন না। অভিজ্ঞতা- 
হীন শিক্ষককে বন্তনিষ্ঠ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচন। করতে দিলে মামুলি 
ধরণের প্রশ্ন গঞ্জ রচিত হবে। 


এই জাতীয় পরীক্ষ/র প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় কিছুটা আন্দাজ বা 
অন্থমান করে দেওয়া সম্ভব । একটি দ/গ বা একটি ক্রুশ চিহ্র অথবা 
হ্যা কি না অন্গমান করে লিখে দিলেও কোন কোন সময় কাজে লেগে 
যেতে পারে। কোথায় যে উত্তরটি অন্যান নির্ভর এ কথ! বলা খুবই 
কঠিল। তাই 75:01 53701910 বলেছেন, পরীক্ষক সব সময় ঠিক 
করতে পারেন না কোথায় জ্ঞানের শেষ ও অঙ্মান সরু হয়-7106 
65817011921 581 1006 0০1] 71961) 151)05/15086 5905 8100 £095511)6 
75251195. 
৭ এট িউ ৪নড ছি তি 

নতুন পরঁরীক্ষায়ও দেখা যাচ্ছে এই ব্যবস্থা ক্রটি শৃন্ত নয়। 1২22302৫ 
বলেছেন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দু'টি উদ্দেশ্ট সার্থক করতে হবে একটি 
শিক্ষার্থীর জানের নিতূর্ল পরিমাপ, দ্বিতীয় হচ্ছে উন্নত ধরণের পাঠ- 
প্রেরণা যোগান। বস্তনিষ্ঠ পরীক্ষার মূল্যায়ণ যাতে "(ভুল হয় সে দিকে 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে 
যে পরিষান পড়াশুনা কর] দরকার সেদিক থেকে কেন প্রেরণ৷ যোগায় 
না। রচনামূলক পরীক্ষায় একটি প্রশ্নের ভাল উত্তর লিখতে শুধুষাত্র 
শ্রেোপাঠ্য বই-ই যথেষ্ট নয়, আরো বছ গ্রন্থের সাহায্য প্রয়োজন "কিন্ত 
বন্তনিষ্ঠ পরীক্ষায় নিজের পাঠক্রমের বাইরে থেকে কিছু গ্রকাশের স্থযোগ 
নেই। তবুও দোষ ক্রটিকে মেনে নিয়ে বলা যায় নতুন পরীক্ষা! কতকগুলি 
ক্ষেত্রে বিশেষ কাকরী । রাধাকুষ্ণণ কমিশন নতুন পরীক্ষা! পদ্ধতিকে কাজে 
লাগাবার কথা বলেছেন। কমিশন খলেছেন--'""0080 & 95662া5 ০: 
75০1201098155]1 2:00. 2001556100670 05505 103 06619960607 056 
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২৭7 শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


রাঁধাক্ক্গ কমিশনের সুপারিশ সত্বেও আমর! রচনামূলক পরীক্ষার 
প্রয়োজনীম্ঘতাকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ সাহিত্য বিষয়ে 
যেখানে রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরীক্ষার প্রয়োজন সেখানে বস্তুনিষ্ট 
পরীক্ষ৷ খুব উপযোগী নয়। চ:০4. 9907169: বলেছেন, দোষ ক্রটি থাকা 
সত্বেও এই নতুন পদ্ধতি অত্যন্ত কার্ধকরী এবং প্রয়োজনান্থক্ূপ পুরাতন 
পদ্ধতির সংমিশ্রণে নতুন পদ্ধতিকে ক্রটিমুক্ত করা যেতে পারে । অর্থাৎ 
প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির সাথে নতুন পদ্ধতির সামঞ্ধশ্য বিধান করে পুরাতন 
পদ্ধতিত* যথ। সম্ভব&দ]ষ মুক্ত করবার চেষ্টী করলে একে অধিকতর নির্ভগশীল 
করে তোলা যায়। পরীক্ষাপদ্ধতিকে ক্রটি মুক্ত করতে হুলে নৈর্যক্তিক 
করতে হবে তাহলে পরিমাপ নিতৃ্ল হবে। অন্তান্ত কুশলতা রচনাশক্তি, 
বিচার ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা এবং কল্পন1 শক্তি পরিমাপের জন্য রচনা- 
মূলক পরীক্ষা সাহায্য নিতে হবে। ছুটি ব্যবস্থার সংমিশ্রণে অন্থুবিধার 
সৃষ্টি হতে পারে। কি করে এই অস্ুবিখা দূর করা যায় তা নিয়ে অনুসন্ধান 
করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাধ্যমে আমাদের স্থির করতে হবে 
মিশ্রপদ্ধতিকে অ|মাদের পণীক্ষায় প্রয়োগ করবার উপযোগী করে তোলা 
যায় কিনা। 

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ক সমিতির %[:08090101) & 0.65281:017% 
উপসমিতির ৫1১1৬: তারিখে একটি সভায় রচনামূনক ও বস্তনিষ্ঠ পরীক্ষা 
পদ্ধতির সংমিশ্রণে বর্তমান পরীক্ষার সংস্কার করা যায় কিনা সে সম্পকে 
আলোচন। করে প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটা নিদিষ্ট স্থলে আদশ মিশ্র গ্রন্থের 
সাহায্যে পরীক্ষা! গ্রহপের সিদ্ধান্ত করেছেন। কিছুদিন পূর্বে বিদ্ভানগরে 
(বদ্ধমান ) পশ্চিমবঙ্গের ব্স্থ অভিজ্ঞ প্রধান-শিক্ষক "পরীক্ষা! পদ্ধতি” সম্পর্কে 
বিচার বিবেচনার জন্য এক আলোচনা চক্রে সমবেত হয়েছিলেন। সেই 
আলোচনায় সকলেই রচনামূলক পরীক্ষার ক্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করলেও 
তাকে বাদ দেবার কথা বলতে পারেননি । বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার সাথে যুক্ত 
করে প্রচলিত রচনামুপক পরীক্ষাকে কি করে দোষমুক্ত কর! যায় ভারা সে 
চেষ্টা করবারই পক্ষপাতী । 

আভ্যন্তরীণ ও বছিঃপরীক্ষা- (11761091800. দু50719] 0 
00110 63810010800) ) 

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ১ বি্ালয়ের শ্রেণীশিক্ষা় শিক্ষার্থারা কি 
পরিমাণ যোগাতা অর্জন করল তা পরিমাপ করবার জন্ত সাগডাহিক, মাসিক, 


পাঠ-পরিকল্পনা বন 


টত্রমাসিক, যাঞ্/সিক ও বাধিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিছ্ঞালয় থেকে 
এই পরীক্ষা! পরিচালনা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর 
করেই ছেলেদের উন্নতি অবনতির বিচাব ও ক্লাস প্রমোশনের ব্যবস্থা 
করা হয়। 

বহিঃপরীক্ষ! বা সাধারণী পরীক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের কোন স্বতন্ত্র 
প্রতি্ঠ!ন থেকে করা হয়। আমাদের দেশে বহিঃ"রীক্ষা সরকারী শিক্ষা 
বিভাগ বিশ্ববিষ্ালয় বা বোড" পরিচালনা করে। প্রতিটি স্তরের জন্য একটি 
সাধারণ পাঠক্রম থাকে যা সব স্কুল বা কলেজে অন্ুস্থত হয়। তারপর নিদিষ্ট 
শিক্ষাকাল শেষে সেই স্তরের শেষে সকলে একটি পরীক্ষ1 দেয় | পরীক্ষা 
গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান প্রশ্পত্র রচনা, উত্তর পত্রের বিচার ও ফলাফল ঘোষণ!র 
ব্যবস্থা করে থাকে । পগীক্ষায় স|ফল্যের প্রমাণ স্বরূপ সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, 
ডিগ্রী প্রভৃতি দেওয়া হয়। 

বহিঃপরীক্ষায় ছুটি উদ্দেশ্ত সাধিত হয়। যোগ্যতা নির্ধারণ ও নির্বাচন। 
প্রতিযোগিতামূলক বহিঃপরীক্ষায় বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে নিদিষ্ট সংখ্যক 
প্রাথীকে বেছে নেওয়। হয়। সাধারণ ভাবে বহিঃপরীক্ষায় পরাক্ষার্থ একটি 
নিদি্ মান করতে পারলেই যোগ্যতার বিচারে উভীর্ণ ঘোষিত হয়। 
মুদালি্য়ির কমিশন বলেছেন) 0.2 70170956 (04 016 6%61008] 
€%:৪.0)1158 0101 ) 15 /০:০010+ 5০1০০01৬০. 2100 011811151106---9610001155 
0100952 আ1)0 109৮০ 50006550115 ০0101162160 ৪ ০0901562100. 
09911151100 01)0952 11012 21000175 00213 101 0100 10256 101251061% 

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার প্রভাব অসীম! এর ভাল মন্দ 
দুদিকই আছে। তাই বহিঃপরীক্ষার প্রশংসা ও নিন্দা ছুই শুনতে পাওয়া 
যায়। আমরা এ ব্যবস্থার দোষ গুণ ছুদিক নিয়েই আলোচনা করব। 

মুদালিয়র কমিশন বহিঃপরীক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন, 
£[75021029] 63800809002 10955 2. 501100017107106 51600 00101) 07 


0১০ 00115 2170 00. 010০ 65৪:০1১615 105 701০9510106 611 06117)20 
89915 800. 012০01৮6 5091)0910 0£ 5%8৪118801010. 


ছাত্র, শিক্ষক ছাড়াও একটি দ্িক রয়েছে ত| হচ্ছে স্কুলের দিক। 
এ সম্পর্কে কমিশনের অভিমত হচ্ছে) “511)8115 ৫% 06119] €%:810011580101) 
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২০৬ শিক্ষাপঞ্ধতি ও পরিবেশ 


আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বহিংপরীক্ষার ফল শুভ হয়নি। 
পরীক্ষ! শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অস্ক। কিন্তু পরীক্ষাই শিক্ষার 
শেষ কথা নয়। আমাদের শিক্ষব্যবস্থায় পরীক্ষাকে শিক্ষার একটি উদ্দেশ 
সিদ্ধির উপায় বলে মনে করা হয় না-_-এদেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই 
শিক্ষার শেষ কথা । বহিঃপরীক্ষার সাফল্য বর্তযান সমাজে বৈষয়িক 
সাফল্যের একট! প্রধান উপায়। তাই জীবনে অর্থোপার্জন ও প্রতিষ্ঠালাভের 
জন্য পরীক্ষা! পাশ করীাই হচ্ছে শিক্ষার্থর জীবনের শেষ কথা। শিক্ষা নয় 
পরীক্ষাই যেখানে মুখ্য এবং সেই পরীক্ষা! যখন বহিঃপরীক্ষা তাকে নিয়ে যে 
বনু পস্থিলতার সৃষ্টি হবে তা স্বাভাবিক । প্রচলিত পরীক্ষার দোক্রটী নিয়ে 
আলোচনা করতে যে সব ক্রটির কথ! উল্লেখ করা হয় তা বহিঃপরীক্ষায় 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য বহু পরিমাণে সৃষ্টি হয়েছে। ডিথ্বীর 
সর্বনাশ। মোহ শিক্ষার কি ক্ষতি করেছে সে সম্পর্কে রাধাকঞ্চণ কমিশন 
বলেছেন “4১ 001521515 0619৩ 15 ৪ 1100 0৫ 70255001660: 105, 
৬৬10) £0696 5501801910 01555016৫06 60 6106 0105৮211176 0০৬০1: 
10) 09০ ০০1)05১ 00৩ 10515061106 01 2. 013151510 0০£:০০ ৪5 0৩ 
[01171170001 1০200116102100 2৬০21 1017 00508 0: [0211)01 016108913 
81১0 0161105, 1085 7900 2 01510010120 00 20100006701 55115 আ1101) 
1785০. ০0105 0০ ০০ 95509019060 910 006 68101220010, 5530210, 
10 1085 50912০050 068.010106 60 00০ 28010801015) 0080০ 1 
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০০012009001 ৪00 8৬০90110150), 17105 09055595101 00 96010169 2৪ 
1 আত 2 0০166 11 000 10661 06 100 966101105 17%5 0৬০1 
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সাধারণ ভাঁবৈ পরীক্ষা সম্পর্কে এ মন্তব্য কর! হলেও বিশেষ ভাবে 
বহিঃপরীক্ষা সম্পকেই এমস্তব্য প্রযোজ্য। বহিঃপরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই 
শিক্ষাজগতে একটা অরাজকতা স্যি হয়েছে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা, 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী আজ এই পাপচক্রের কবলিত। শিক্ষাব্যবস্থায় এর 
ক্ষতিকর প্রভাব সুস্পই্। 

বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কে আলে!চনা করতে গিম্ে ৪1907 বলেছেন, 


পাঠ-পরিকল্পনা ২৯৭ 


বহিংপরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকেরা পরীক্ষাকে তীদের সর্ব কর্মের কেন্দ্রে 
স্থাপন করেন। তারফলে কুলের সময়-তালিকা, পড়াবার গতি-প্রকৃতি 
সব কিছু বহিঃপরীক্ষার বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি বলেছেন এই ব্যবস্থায় 
জীবনে বৈষয়িক সাফল্যকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা! অধিক মুল্যবান 
প্রয়োজনীয় মনে করবার প্রেরণা যোগায়। প্রকৃত শিক্ষার উচ্দে্ জ্ঞানের 
প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা। কিন্তু এখানে কোনক্রষে পরীক্ষার 
বাধা অতিক্রম করাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ । 

পরীক্ষা! সম্পর্কে অনভিজ্ঞ পরীক্ষক অনেকসময় প্রয়োজনীয় অংশ 
অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় অসার অংশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন | 
তিনি মনে করেন যারা অপ্রয়োজনীয় অংশ জানে, প্রয়োজনীয় অংশ তারা 
অবশ্তই আয়ত্ব ধরেছে । এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয়ের 
প্রধান বৈশিষ্টযপূর্ণ অংশকেই ভারা ঝাদ দিয়ে চলেন। এর ফল শিক্ষার উপর 
মারাত্মক ক্ষতিকর হয়। 

বহিঃপরাক্ষায় তথ্যগত বিষরের উপর অত্যধিক গররুত্ব দেওয়া! হয় 
য। শুধুমাত্র মুখস্থ করেই লেখা চলে। শিক্ষার্থীর বিচাঁর বুদ্ধি প্রয়োগ করে 
সিদ্ধস্তে আসবার স্থষোগ যেখানে নেই সেখানে শিক্ষার্থারা মুখস্ত করেই 
পরীক্ষা পাশ করে। মুখস্ত কে পাশ করবার হথযোগ যেখানে রয়েছে 
সেখানেই প্রশ্ন বেছে পড়বার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সভাব্য প্রশ্নের বাইরে 
শিক্ষার্থীর কিছু শিখতে চাইবে ন|। 

এছাড়াও পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত দৈহিক ও শ্ানসিক আমে শিক্ষার্থীর 
স্বাস্থ্য হানি ঘটে। 

বহিঃপরীক্ষার কুফলের প্রতিকার সম্পর্কে 3৪:০0, কয়েকটি সুপারিশ 
করেছেন-তিনি বলেছেন পরীক্ষক সুনির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা 
ও শিক্ষাদান ব্যবস্থার ক্রুটি দুর করতে পারেন। পরীক্ষক মনে রাখবেন 
তিনি যে প্রশ্ন করছেন তা দিয়ে শুধু শিক্ষণীয় জ্ঞানেরই পরীক্ষা হয় না 
পরবতাঁ কালে ছাত্ররা কি ভাবে পঙ্চবে কি ভাবে প্রশ্ন তৈরী করবে ও 


পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হবে তাও তার! প্রশ্নের ধরণ দেখে স্থির 
করবে। পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষক কি ভাবে পড়াবেন তা স্থির করতে 


অনেকথানি প্রভাবিত করে। তাই পরীক্ষক প্রতিটি প্রশ্ন নির্বাচন করবার 
সময় খেয়াল রাখবেন তার প্রঙ্টির প্রভাব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাল হবে 
কি মন্দ হবে। তার প্রশ্ন কি সহজবোধ্য এবং যে শ্রেণীর জন্ঠ করা হয়েছে 


গস শিক্ষাপদ্কতি ও পরিবেশ 
রাকে ঠিক পথে চালিত করবে ? 


প্রশ্নকি পড়াবার ধা 
তার উপযুক্ত? এই প্রতিটি পর করবার পূর্ব 


এই প্রশ্ন কি মুখস্ত করতে প্রেরণ। যোগাবে? 
পরীক্ষক এসব কথা বিশেষভাবে চিন্তা করবেন। 

শিক্ষকদের মধ্য থেকেই পরীক্ষক নিষুক্ত করতে হবে। শিক্ষক যেভাবে 
শিশুদের মনকে জানেন একজন মন্ত পণ্ডিত যিনি স্কুলের শিক্ষার সাথে যৃক্ত 
নন তিনি তাদের সে ভাবে জানতে পারেন না। বহিঃপরীক্ষার প্রভাব 
কতট। বাইরের লেশিকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। সাধারণ ছেলের মান ও 
শিক্ষাগত যোগ্যতা একজন স্কুলের শিক্ষক যতট! জানেন স্কুলের শিক্ষার 
সাথে সম্পর্কহীন একজন পণ্ডিতের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। তাই 
স্থুলের শিক্ষার সাথে যার সম্পর্ক নেই তীকে প্র্ধ পত্র রচনা করতে দেওয়| 
উচিত নয়। 

শিক্ষা ও পরীক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে। বহিঃপপীক্ষা ঘন ঘন 
হওনা উচিত নয়। শিক্ষাথথাব স্ুলজীবনের শেষেই একবার বহিঃ 
পরীক্ষা হওয়া উচিত। 


বহিঃপরীক্ষার বু দোষ একথা মেনে নিয়েও একে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে 
বদ দেবার কথ! কেউ বলেননি । মুদালিয়ব কমিশন বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব 
হাস করবার কথ! বলেছেন। কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে শেষ 
সিন্ধান্ত গ্রহণ করবার পূর্বে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলও বিচার করে 
“দখা! দরকার “]) 0) 11139] 23569510610 06 0172 00019115 0006 
০০৫16 50810 ০০ 51৮20 00 006 11702101781 05505 2100 11962101591 
1259105 0£ 0106 [000115. 1561) 006 1000110 2%2101720107) 15560 
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1০90 1/00170০ (21521). 


ফলশ্রগ্ঘতি :_ পরীক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক আলোচনা করে একথা 

এপার 
বলা ৮লে যে পরীক্ষার যত দোষ ক্রটিই থাক না কেন পরীক্ষ। শিক্ষাব্যবস্থার 
একট। অপরাধ অঙ্গ । একে আমর। ত্যাগ করতে পারব না। প্রচলিত 
পরীক্ষ1র সংস্কার সাধন করে কি করে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা 
কর! যায় তা নিয়ে যে আলোচনা হল দেই আলোচনা স্থত্রধরে পরীক্ষা- 
বাবস্থার সংঙ্কারের জন্ত নিয়রূপ কয়েকটি আলোচনা করা যেতে 
পারে। 


পাঠ-পরিকল্পনা ২৪৪ 


| ্াত্লক পরীক্ষা ও নতুন-পদ্ধতির পরীক্ষার মধ্য সংয়িঞন করে 
টা পতুন পরীক্ষা-পদ্ধতির সুতি করতে হবে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর 
প্্দীৰ ভাবে তরী করতে হবে যার উত্তর শুধু মাঅ সবস্িনির্ভর হবে না। 
ক্র সংক্ষিপ্ত হবে কিন্তু কিছুট] চিন্তাশ/ক্ত ও রচনাশক্তি প্রকাশের স্থযোগও 
থাকবে। তাহলে 1009১ 2086 6855, 4155 থেকে উত্তর দেওয়া 
সম্ভব হবে না এবং প্রশ্ণ সংখ্যা বেশী করবার সুযোগ থাকায় সমধ 
পাঠক্রম থেকেই প্রশ্ন করা সম্ভব হবে। 

কুলের শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জাড়ত নেই গুমন কোন লোককে 
বাঁহঃপরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে না। 

ইংরেজী ব্যতীত সমস্ত প্রশ্নপত্র মাতৃভাষায় রচিত হবে। 

রচন। মূলক প্রশ্নে কোন বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হবে না। 

চুভান্ত ফলাফল শুধুমাত্র বহিঃপরীক্ষা নির্ভর থাকবে না। আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষার ফলের উপরও যথোচিত গুরত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা 
শ্ষে একটি মাত্র পরীক্ষা! থাকবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলা- 
ফলের সাথে সহ-পাঠক্রমিক কাধাবলী বিচার কবতে হবে। সর্বাঙ্গীন 
বিকাশের মূল্যায়ণের জন্য সর্বাত্মক পরিচয় লিপির সাহায্য গ্রহণ 
কর হবে। 

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র পবীক্ষার উপর নির্ভর করে 
কোন ছেলেকে আটকে রাখা হবে না। তিনটি পঃফার ফলাফলের উপর 
পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের বিচার হবে। পরপর ছুহাট পরীক্ষার বা একই 
বিষয়ে দুইটি পত্রের নম্বরের মধ্যে অন্বাভাবিক পার্থক্য দেখা গেলে প্রধান 
শিক্ষক কেই পত্রের পুনবায় বিচারের ব্যবস্থা করবেন। 

যে শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষার প্রয়াসী নয় তাকে বহিঃপরীক্ষার দায় 
থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। চাকুরীর দ্ষেত্রে 9০1,০০1 162518 067৮- 
€০86০-কে যার] বহিঃপরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের সাথে সমপর্্যায়ের 
বলে বিবেচনা করতে হবে। 









১৪ 


ওক্াদ্ণশ অপ্রযাজ 
সর্বাত্মক পর্িদঘ্ন পত্র (000201806 [২০০০০ ০৪19) 


বিচ্ভালয়ের শিক্ষায় শিক্ষার্থীর! কতট! জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা 
জানবার জন্ত বা পরিমাপের জগ্ সাধ্চাহিক, মাসিক, ট্রমাসিক, যাম্মাসিক 
ও বাহিক গ্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা! আছে। বিগ্ালদ্-কর্তৃপক্ষ স্থবিধ! ও 
প্রয়োজন ঘত পরীক্ষার ব্যবন্থ| করে তার ফলাফর অভিভাবকদের জানায়। 
বিভিন্ন পঠিত বিষয়ের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় জ্ঞাপক এই পত্রিকাকে 
প্রগতি-পত্তরর (0:0251555 ]২609:0) বলা হয়। এই প্রগতি-পত্রে শিক্ষার্থীর 
জানমুখী বিদ্ভার যে পরিচয় দেওয়া হয় তা থেকে শিক্ষার্থী আমরা অতি 
সীমাবদ্ধ ভাঞেজানতে পারি। বিগ্ভালয়ের পাঠক্রম নির্ধারিত কয়েকটি 
বিষয়ে শিক্ষার্থী কত নম্বর পেল তাজেনেই আমাদের শিক্ষার্থীকে জানা 
হয়না। এছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
গ্রগতি-পত্র পাঠান একট] গ্রথ। রক্ষার ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। স্কুলের 
পক্ষ থেকে বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন ছেলে ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় 
বা! ষাম্মাসিক পরীক্ষায় ফল খারপ করলে তার ক্রটি সংশোধনের জন্ 
কোন বিশেষ ব্যবস্থ! করা হয় না। আর গ্রগতি-পত্রে ছেলের প্রগতি 
সম্পর্কে একট আংশিক ধারণা মাত্র হয়। 

আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে তাকে 
সম্পূর্ণ ভাবে জেনেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি শিশুকে 
গড়ে তুলতে হলে তার প্রকৃতিকে জান! দরকার। শুধু জ্ঞানমূলক দিকের 
পরিমাপ নয় সামাজিক ও টহিক দিক ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় গুনের 
ও ক্ষমতার বার্তা আমাদের জান। দরকার। যে ছেলেটি শিক্ষার জন্য এল 
তার দেহ মনও বুদ্ধির ধারাবাহিক বিকাশের খোজ যদি না রাখা যায় 
তাহলে তার জন্য হুটু শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি বিষয়ে 
কিছু জান অর্জনকেই আমরা শিক্ষা বলিনা। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের 
লর্বাঙ্গীন হু বিকাশ । এই বিকাশ কিভাবে হচ্ছে তা আমাদের 
জানা! দরকার। শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিচয় নিয়ে যদ্দি তাকে সামনের 
দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য কর! হয় তাহলে সর্বাঙ্গীন বিকাশের উন্নতির 
ধারাবাহিক পরিচয় জ্ঞাপক একটি পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে--এই পত্রকে 


সবাখ্ুক পরিচয় পত্র ২৬১ 


বণ হয় সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (00100019055 5০010 0816) 1 এই 
জাতীয় পরিচয়পত্র কি ভাবে রাখা হবে সে সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন 
বলেছেন--*[01: 0015 0010052 & 0:06] 55৩10 0£ 501001 8001:08 
51)0010 06 10811005160 000 ৪০ 0001] 11091081076 0১০ আ ০010 
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সর্বাত্বক পবিচয়পত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিদ্ভালয়ে আসবার পর থেকে 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি করেছে সেই সব প্রয়োজনীয় সংবাদ 
লিপিবদ্ধ করে রাখা! হয়। বিছ্যা্থা তার সমগ্র বিষ্ভা*এ-জীবনের বিভিন্ন স্ব 
কি অর্জন করল তার পরিচয় এই পত্র থেকে পাওয়া! যাবে। শুধু মাত্র জ্ঞান- 
মূলক ব| বৌদ্ধিক বিকাশের তথ্যই নয় তার বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, প্রবণতা, 
ব্যক্তিত্বের পরিচয়, সামাজিক সঙ্গতি বিধ'নের ক্ষমতা, বিভিন্ন সাঙাজিক 
কর্ম যাতে সে অংশ গ্রহণ করেছে সব কিছুর পরিচয় এই লিপি থেকে পাওয়া 
যাবে। যদি শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে যার তাহলে তার পররচয় জাপা 
পঅটি সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পঞ্ঞটি হবে এখানে গোপনীয় । প্রগতি- 
পত্র যেরূপ পরীক্ষার শেষে অভিভাবকের কাছে পাঠান হয় সর্বাত্মক পরিচয়- 
পত্র সে ভাবে পাঠান হবে না। অঠিভাবক যদি বিদ্যালয়ে এসে. ছেঝের 
সম্পর্কে জানতে চান তাহলে তিনি তা দেখতে পারেন। প্রধান শিক্ষক 
যদি কোন বিষয় জানান প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে এই পত্রের. অংপ- 
বিশেষ অভিভাবকের কাছে পাঠাতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্যদের 


১২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


উপদেষ্টা কগিটি ৬, ৭ম) ৮ম শ্রেণীর জন্য একটি ও ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্রেণীর 
জরন্ঠ একটি কার্ডের ব্যবস্থা! করতে বলেছেন | 

সর্বা্থক পরিচয় লিপি রাখবার উদ্দেশ: 

গ্রচলিত পরীক্ষা বিশেষ করে বহিঃপরীক্ষা! সম্পর্কে সবদিক থেকেই 
বহু অভিষোগ উঠেছে অথচ বছ দোষ ক্রটি থাক সত্বেও বর্তমান শিক্ষা- 
ধ্যবস্থা থেকে বহিঃপরীক্ষাকে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন 
শিক্ষা-কমিশন তাই বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে অন্ত কোন উপায়ে 
শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা প্গিমাপের ব্যবস্থা করার স্থপারিশ করেছেন। 
সর্বাত্মক পরিচয় লিপির যাধ্যমে আভ্যন্তরীণ পরিমাপের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সন্ভব। 
বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করে যদি 
সর্বাত্মক পরিচয় পন্জের সহায়তা গ্রহণ করা যায় তাহলে বর্ভমান-প্রচলিত 
বহিঃপরীক্ষার ক্রটি থেকে শিক্ষাকে কিছুটা মুক্ত রাখা সম্ভব হয়। 
09200150%6 160910 ০৪10 অর্থাৎ সঞ্চয় মুলক পরিচয় পত্রেব সিদ্ধাস্ত 
যেহেতু একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করে হয় না ইহা বু পরিষাপের 
সমাষ্ট, তাই সাবাত্মক পরিচয় পত্রের উপর অধিকতর নির্ভর করা যায়। 

বর্তমান বহিঃপরীক্ষার স্থানে বিছ্ভালয়ের দেওয়া $০1১099]1 1০৪17) 
06:0০ কে 'ক্ষুল শিক্ষা" শেষের চুড়ান্ত অভিজ্ঞান বলে গ্রহণ করবার 
ঘাবী উঠেছে।” বিভিন্ন স্কুলের পবীক্ষার মধ্যে যে মনের তারতম্য 
ভার হধ্যে সামঞ্জন্ত বিধান করতে হলে সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই 
সস্তঘ। 

এই পরিচয়পত্জে সাধারণ লেখাপড়ায় শিক্ষার্থী কির্পপ যোগ্যতার পরিচয় 
দিল শুধু তাই থাকবেন! তাতে শিক্ষার্থীর জীবনের [বিিগ্নদিকের সামশ্রিক 
পসিচয় লিপিবন্ধ থাকবে। বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা! প্রবতিত হবার পর 
শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক ভাবে জানা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
ফোন ছেলে কি জাতীয় শিক্ষার বা বৃত্তির উপযোগী তা নির্দেশ করতে 
হলে ছেলেদের ক্ষমতা আগে জানতে হবে। শিক্ষাথীর আগ্রহ, প্রবণতা, 
ঈক্ষতা, প্রভৃতি বিষয়ক পরিচগ্র থাকার ফলে সে কোন শিক্ষা নিলে জীবনে 
সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে মে সম্পর্কে পথ নির্দেশ করা 
লব হবে। 

শিক্ষার্থীর সাধারণ পাঠে অবনতি ঘটলে তার কারণ অঙ্কসন্ধান কে ৩ 
দুর করা সহজ হ্বে। যদি দেখা যায় সেক্লালের পড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে তখন 


সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ২১৩ 


দেখতে হবে অন্যদিকে সে কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। যদি সর্বাক্থাক 
(পরিচয়-পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় অন্য সব দিক থেক্কেই তার কক্ষতার 
পরিচয় পাওয়। ষাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যোগ্যতা থাকলেও সে তা পড়ার 
দিকে কাজে লাগাচ্ছে না। তখন যাতে সে পড়ায় মনোষোগী হয় সেঙ্দিকে 
সচেষ্ট হতে হবে। 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পকীঁয় খবর এতে লিপিবদ্ধ থাকায় কোন ছেলের 
যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখ! না যায় বা অবনতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে স্কুলের 
পক্ষ থেকে য। করণীয় সেই ব্যবস্থা! অবলম্বন করা হবে বাধঅভিভাবককে জানান 
হবে যাতে তিনি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। 
সর্বাত্মক পরিচ্য়-পত্রকে ষেন উন্নত ধরণের প্রগতি-পত্র বলে যনে করা ন। 
হয়। ছেলেছেয়ের পড়াশুনার উন্নতি অবনতির খবর পিতামাতাকে জানান 
ব'আাদের পড়ায় উৎসাহিত কর] বা শিক্ষার্থীদের উপর বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ 
কঠোরতর করা এর কোনটাই সর্বাত্মক পরিচয়-পঞ্জ্রের উদ্ষেস্ট নয়। শিক্ষক 
যে ছেলেটিকে নানাভাবে, নানাদিক থেকে দেখবার স্বযোগ পেয়েছেন তাকে 
জীবনে চলার পথে যাতে সাহাষ্য করতে পারেন, সঠিক পথ বেছে নেবার 
নিদেশ দিতে পারেন সেইজগ্তই ছাত্রের সর্বাঙ্গীন পরিচয়জ্ঞাপক এই লিপির 


প্রয়োজন । 
ক্রমবিকাশশীল শিশুজীবনের সাথে পরিচয় রাখতে হলে বছরের পর 


বছর শিশুর বিকাশের শুরগুলি 'এতে লিপিবদ্ধ খঙকায় শিশুর মধ্যে কোন 
অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখ! দ্দিলে তার সম্পর্কে কি কর! উচিত সে কর্তব্য 
নিপ্ধীরণেও এই মস্তব্য-লিপি থেকে সাহায্য পাওয়! যায়। 

বিগ্ভালয়ে একশ্রেণী থেকে উদ্ধতষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর নতুন শ্রেণী- 
শিক্ষক এই পরিচয়-লিপি থেকে তাকে চিনে নিয়ে তার কাজ স্থুরু করতে 
পারেন। ূ্‌ 

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের বিবয়বস্ত £-সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে শুধুমাত্র 
কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকবে ন|। ছেলেমেয়েদের সর্বৰিধ 
পরিচয় যাতে জান যাবে সেইভাবে "ই পরিচয়পত্র রাখা হবে। 

ব্যক্তিগত €বষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় 
তাহলে এই পত্রে সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হুবে। 

প্রথমেই ছাত্রের নাম, বয়স, জন্ম তারিখ, বিদ্ালয়ের ভি হবার তারিখ, 
শ্রেণী ইত্যার্ধি থাকবে। এরপর পারিবারিক পরিচয় লিপিবদ্ধ কর] হবে। 


ি্ষাগদৎ গ্রিন 


অভিভাবকের পরিচয়_তীর আধিক অবস্থা শিম তং 
পারিবারি* ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিশদভাবে লেখা থাকবে। 

স্বাস্থ্যের পরিচয় £__উচ্চতা, শরীরের ওজন, কোন অসুখে ভুগছে 
কিনা, দেহগত কোন ক্রটি আছে কিনা, বছরের পর বছর এগুলি লিপিবছ 
করে দৈহিক বিকাশ ও সাধারণ স্বাস্থ্যের খবব রাখা হবে। 

বুদ্ধির পরিচয় :- বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কতটা হয়েছে, আদরশাঁকৃত 
পরিমাপের ( 50509191560 1০5) সাহায্যে তার পরিমাপ করতে হবে ও 
বুদ্ধ্যাঙ্ক ([. এ ) স্থির করতে হবে। 

্বভাব, উপস্থিতি, দাঘিত্ববোধ প্রভৃতি সম্পর্কে সংবাদ লিপিবদ্ধ করে 
রাখতে হবে। 

পাঠোন্সতির বিবরণ £_-বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থা কি নম্বর পেয়েছে এই 
অংশে তা লিপিবদ্ধ থাকবে, প্রচলিত প্রগতি-পত্রে যে সব বিষয় লিপিবদ্ধ 
থাকে এই অংশে তার উল্লেখ থাকবে। | 

পাঠবছিভূত কার্যক্রম : শিক্ষার্থী সাধাবণ পাঠ্য বিষয়ে বাইরে 
বিডির কার্ষে কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিন তা থেকে তার যে সব কাধক্ষমতা, 
রুচি, প্রবণতার পরিমাপ করবার জন্য নানা বূপ তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে। 

অভিনয়, জঙ্গীত £-_চিত্রকল?, চাকুশিল্প গ্রভৃতি ব্ষিয়ে আগ্রহ, হাতে 
কলমে কাজ কববার দক্ষতা কতট। অর্জন করেছে সে সব লিপিবদ্ধ থাকবে। 

সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করে কিনা, খেলাধৃলায় ও স্কুলের বিভিন্ন 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ ও কর্মক্ষমতাঁর পরিচয়, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, সংগঠন 
ক্ষমত। প্রভৃতি জানতে হবে। 

৬শ্রী-শিক্ষক অন্যান্ত শিক্ষক থেকে খে।জ নিয়ে ও আলোচনা করে বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন । 

বিভিন্ন বিষয় উন্নতি অবনতির পধিমাপ গণিতের সংখ্য। দিয়ে স্থির না 
করে ঢ1৬৩ 11006 9০81০ দিয়ে ঠিক করা অধিকঘ্ভর নির্ভরযোগ্য বলে 
মনে হয়। 4১, 8. 010. £. এই পাচটি প্রতীকের সাহায্য গুণাগুণ বিচার 
ও একটি ছাত্রের থেকে অপর ছাত্রের ষানেব পার্থকা বোঝান যেতে পারে । 
4১7 খুব ভাল, ৪8--ভাল, ০--সাধারণ, [-_-খারাপ, খুব খারাপ 
এইভাবে ছাত্ঞগ্ের মান নিণয় করা হবে। 


২১৪ 


ভী। 


সর্বাঘুক পরিচয় গন্ত ২১৫ 


গ্রচপিত ক্রটিপূর্ণ গরীক্ষাব্যবস্থাকে দৌষমুক্ত করতে হে সর্বাধুক 
পরিচয় পত্রের ব্যাপক গ্রচল্ন গ্রয়োজন। এই পরিচয় পত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে বিভিন্ন জাভব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য নংগ্রহ করলেই এর মুলা 
স্বীকৃত হবে। বাধিক পরীক্ষা] শেষে দায়সার। ভাবে ৪০:৪৪০-য়ে যে রফম 
টিক মার! হচ্ছে তাই যদি চলতে থাকে তাহলে সর্বাত্মক পরিচয়পত্র রাখবার 
উদদেস্ বশ্ূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। এই অন্তাবনাপূর্ণ পরিচয় পজিকার সঠিক 
ব্যবহারে শিক্ষকর্দের উপর অভিভাবকদের নির্ভরতা বৃদ্ধি গাবে। তার! 
তাদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণে শিক্ষকদের সহযোগিতা ও 
পরামর্শ গ্রহণ করবেন। ছাত্রদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করবার 
প্রয়োজনীয়তায় শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতা মূলক যনোভাবের 
কৃষ্টি হবে। শিক্ষা যদি হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্দীণ উদ্নতি তাহলে তার মূল্যায়ণ 
মাধারণ প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী সামগ্রিক ভাবে 
বরে ধীরে কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার পরিমাপ সর্বাত্মক 
পরিচয়পত্রের মাধ্যমেই রাখা সম্তব। 


( সর্বাত্মক পরিচয় পত্র গর পৃষ্ঠায় দেখুন ) 


গোপনীয়... নি 
রবিনের তারিখ 'উ্-বিষ্ভালয় 


শ্রেণী 
মর্ববায্মক বিবরণ পত্র 
সাধারণ বিবরণ 


ছাত্রের নাম (অগে পদবী) ........*“ছোত্র।/ছাজী ........... 
জন্ম তারিখ ___. ____.___. 





' ভত্তি বহির নম্বর....................... ভারি 
রা ভিরকা বির র5045855575557442854854 


৬৪৩ ০৪৩৪৪০৪৪৪৪০৪০০০৪৪৪৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪০৩৪০৪৪১৪৪৪৪৪৩৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৪৪৪৪৪৪৬৪০৯৫৫ 


ইতি দির নর তারিখ............*..০০০০১০০০ 


(প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বখ্লরের শেষে একবার মাত্র বিবরণের উল্লেখ করিতে হইবে) 


১। স্বাস্থ্যের বিবরণ (5910) 7০০০: ) 





সর্বাতুক পরিচয় গঞ্জ ২১৭ 


২। দ্বাস্িত্বগীল পদ ও পুরক্ষার প্রভৃতি 


003161010 01 6819012811)1]165 10010 1) 801১0018190. & 8:08 660, 0106511760 





১ ৪৬৩০ 








১৪)৪০০০০ ূ 


/ 
৬ 


রা 
] 
ূ 


বিভিন্ন শ্রেণী 





উল্লেখযোগযা। ৬ 








সাধারণ 
মন্দ 


(ক)ভাবাগত 


খ)বিজ্ঞান সম্পকিত 


চি 
০ 


গ) যান্ত্রিক 

ঘ) শিল্পকলা] সম্প. | 
কিত ূ 

ও) সঙ্গীত সম্বন্ধীয় | 

চ) কৃষি সম্বন্ধীয় 

ছ) বাণিজিক 


জ) গৃহকার্ধ এবং 
ব্যবস্থাপন! 


০০০টি হে 
০০০ 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


২১৮ 


৪। বিস্ভালয়ে কৃতিত্ব (5০০01 4১০1716৮610616) 





শট 
ছি 
পা 


) 
গলি 


৭ 





1০1 ৪ 

2১1৬ [৮ ৩৩১1 ৮৮৭ 
৯2 8০0 
১)1৮ ৪ ৯৯)1618 
এ (৫:2২ 


৮৯ 17: 





১1/৪] 2১1৩ ১5০ ূ 


৯ ভিজ 8143৯ । 


৮২1৯ ৪. ৪১৯]1ি112 
118 





বশর 


2১1৬ 1 2১৬ ১৮০ 
-চ৮ ভি] 81হ515, 


১৮)1৮ ৪৩ 21191 
| 








চন 

টিতে উপ 

ও দি | 

টন ভি রি ডে 

৫ ডু ৮2৯৩5 চ তি ৯৮62 
| ঠি চে তি চিত ৮16 তি চরের এ 


৫। স-কার্ধসূচীর কর্মাঙ্গ ( 0০-0000100121 8 ০8151065 ) 
































১০৯৩৭, ূ ২১৯৬ ১৪৯৬,০, 
হে ১ 5: ৪ এশা 
তি ০৫ ডঃ রাও চু তি] [টি 
বিভাগ তত উকি ৪৯৪ ইউ ই ৪৪ 
মি [2 | 19 একা ছিব 
(ক) খেলাধূলা 
(খ) বুৰ্ধিগত শু 
সাহিত্য সম্পকিত 


(গ) প্রমোদজনক 


(6) অন্তান্ত (এন, 


(ঘ) সমাজসেব। 








সি সি, স্কাউট 
২. ইত্যাদি 
৬ 1 ব্যক্তিত্ব । (60150917811) 
১৯৬... ১৯৩, ১৯৬... 
বৃত্তি 








গড়ের।সাধ- গড়ের গড়ের |সাধা- |গড়ের |গড়েগ |সাধ- % 
উর্দ্ধে ূ নীচে [উর্ধে 1 রণ : নীচে উর্ধে নীচে 
(ক) উদ্যোগ ূ ূ 


(খ) শ্রম- 
শীলতা 
(গ) দ]ঘিত্‌ 
(ঘ) সহ- 
যোগিত! 
(ড) আবেগ- 
গত সাধ্য 


(চ) আহ্বা- 
বিশ্বাস 
(ছ) কাজে 


টি ১১১১ 


স্বভাব 





সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ইঃ 


ণ। ভ্ল্যান্গ বিবরণ (00761 10601108000 ) 
১। যদি আচরণগত সমস্য থাকে, তবে তাহা উল্লেখ করুন £ 


(০ 
২। যদি ছাত্রের উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষমত] বা অক্ষমত। থাকে তাহার 


উল্লেখ করুন ; 








গর রা লি 
৫2: ূ 30] | [0188101110. 
১৯৬, ৃ 


১৯৬ :.. 1 ূ 

উনি 

৩। ছাত্রের কোন্‌ বিভাগে স্থপারিশ করেন: সাধারণ/বৈজ্ঞানিক 
/যাম্ত্রিক 


৪| আপনার মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন '*' 





৫ | কোন ধরণের বৃত্তি ছাত্রের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন: 


৬। সংক্ষেপে এই মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন... 


প| ছাত্রের প্রতি নির্দেশ দানের জন্য যে তথ্য প্রয়োজন মনে করেন... 
১৯৬, ১৯৬, ১৯৬৩৮, 
প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়ত্রীর স্বাক্ষর 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিচ্ভালয় সংগঠন 
১০1710091 0805/119/ 101৭ 


প্রথম অধ্যায় 
বিষ্তালয়গৃহ খেলারমাঠ, আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম 


।»পাশিক শন ।পবের স্বর যেদিন থেকে সমাজ হথেছিল সো“ন থেকেই 
'শক্ষাথীর জগ্ত এক্ট। |নদিষ্ট সময় গু+ বা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
কববাব ব্যবস্থা *্য়। প্রাচীন ভারতে বিদ্যাথাকে তপোবনে গুরগুহে 1গয়ে 
শক্ষ৷ গ্রহণ করতে হত | শক্ষাঘ পরিবেনেব প্রঙাব সম্পর্কে মচেতন ছিলেন 
বলেই বোৰ হয় প্রাচীন াবতের খাচাধকুল নগবের কলকোলাহলের বাইরে 
শ]ণড |নঙ্ঈন পরিবেশে শিক্ষাৰ আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু যুক্ত পরিবেশে 
শিক! দীধ দিন স্থায়ী হুয়নি। জীবনের জটিলত। বাদ্ধর সাথে সাথে শিক্ষ। 
ব্যবস্থারও পরিবর্তন স্রু হয়। বৌদ্ধযুগে মামর| প্র ং আধুনক অর্থে 
সংগঠিত বিদ্যালয় দেখতে পাই । বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিহার ব! ষঠকে আশ্রম 
করে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্রমমূহ গড়ে উঠেছে । সে যুগের ধর্মাঅয়ী শিক্ষা মন্দির, 
মঠ, বিহার, মলজিদ, গির্জাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষ। গড়ে উঠেছে । ভারতে মসজিদ 
সংলগ্ন মক্তব মার চগ্ডীষগুপে প্রাথম্মিক বিদ্যালগ আজও দেখতে পাওয়। 
যায়। শ্ুধুষাত্র শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যালয়ের নিজন্ব 
গৃহ, সাজসরঞাম ও আসবাব পত্রের ব্যবস্থ! আধুনিক যুগের শিক্ষার অঙ্গরূপেই 
দেখ। দিয়াছে ৬০, হলের আঁ ভিগা? রি 

ঘাহষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সদর প্রসারী | বিদ্যা- 
লয়ে ধানুষের জীবনের একটি বিশেষ সময় অতিবাহিত হয়--সে সময়টি হচ্ছে 
যানবজীবন গড়ে ওঠবার সম্য়। দীর্ঘদিন শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। 
শিক্ষার্থীর অজ্ঞাতসারেই তার দেহ ও মন বিদ্যালয় পরিবেশ দ্বার! প্রভাবিত 
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হয়। তাই শিক্ষার জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে আমাদের 
শিক্ষ। প্রচেষ্টা সর্বাঙ্জনুন্দর হবে না| বিদ্য।লয়ে আদর্শ পবিবেশ স্থটির সময় 
আমাদের মনে রাখতে হবে বিদ্যালমে সমাজের বিভিন্ন শব থেকে ছেলের। 
পড়তে আসবে । বিভিন্ন পরিবারের পরিবেশ বিভিন্ন রূপ। আখিক ও 
শিক্ষাগত পার্থক্যের জন্ত পাবিবারিক পারবেশেব মব্যে পার্থক্য স্টি হয়। 
মাথিক ও সামজিক মধাদ।য় অসমান পবিবাৰ সমূহে ছেলেদেব জন্য 
গণতান্ত্রিক শিক্ষ। বাবস্থায় একই রূপ ক্রযোগ স্তাববাব বাবস্থ। থাকবে । 
বিদ্যালয়ে এন একটি পঁববেশের তৃষ্টি করতে হবে যাব প্রভাবে সবাঁব মধ্যে 
যেন একই রূপ দৃষ্টিভঙ্গী গডে ওঠে ও পাববা বক আবহাওযাব বাইবে সর্ববিধ 
কলুষতামুক্ত স্কুলের পবিত্র পরিবেশে সবাই যেন শিক্ষার মধ্য ।দয়ে নোতক 
চবিত্রের উৎকর্ষ সাধনের সমান সযোগ পাথ। াধদ্যালঘ সমাজেব আদর্শ বপ 
কল্পনায় একজন শিকঙ্ষাখদ বলেছেন--4081910060 70011904 ৭০০1০া.৮ 
বিদ্যালয়ে পরিবেশের মব্যে এলে মানুষে মানুষে আমব কত্রিষ ভেদ শ্ৃি 
করেছি নেকথ। যেশ ।শফাখাব যন থকে নঃশোষ মাছ যা।। চিন্তা বাক্যে 
কর্মে একট। এক) বোধ শ্ষ্টি হবাখ পববেশ হাব াবদ্গালখেৰ পববেশ॥ 
(বিদ্যালয় ভচ্ছে সমাজেব প্রাতচ্ছবি । বদ্যাপয় সমাজেব পবিবেশ হবে আদর্শ 
সম্বাজের অনুপ, তবে সমাজেব কলুধত যেন সেখানে থাকে ন। বদ্যালণ 
সমাজেব শান্ত পাখজ্র পাববেশের বি।চত আভজ্ঞতাব মপ্য দে শিশুৰ 
জীবনযাত্র। সক হবে। * 

আঁচীন যুগে মুক্তাঙ্গনে 1শক্ষাব ব্যবস্থ। প্রশস্ত ছিল। বর্তমান যুগে 
উন্মুক্ত স্থানে, গাছের ছায়ায় 1শক্ষাব সম্পূর্ণ আয়োজন কব সম্ভব নয়। 
জীবনের ও সমাজেব জটিলত। বুদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থাও জটিল 
হয়ে উঠেছে। শিক্ষাৰ আজ বহু দিক- নানাবিধ শিক্ষাৰ সুষ্ঠ আয়োজন 
করতে হলে প্রয়োজন বন্থবিধ সাজসবঞাষ, গবেষণাগাপ্, পাঠাগাব, 
বিষয়কক্ষ প্রভৃতির। তাই মার মুক্তাক্গনে শিক্ষার ব্যবস্থ। করা সম্ভব 
নয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসারের সাথে সহরে সহবে বিদ্যালর, 
মহাবিদ্যালয় প্রভৃতিংস্থাপিত হয়েছে-সেখানে গাছের ছায়া, উন্মুক্ত প্রান্তব 
কিছুই নেই। এছাড়া গ্রাা পবিবেশেও বাইরে স্কুল করাব পথে ঝডজলেব 
অস্থবিধ। বয়েছে। স্থাযীতাবে মুক্তাঙ্গনে বিচ্ভালয়ের ব্যবস্থা কবা সম্ভব নয়। 
শান্তিনিকেতন ও হারদ্বার গুরুকুলের কথা বলা হয়ে থাকে । প্রাক-স্বাধীনতা। 
যুগে শান্তিনিকেতনে গাছেব নীচে পড়াতে দেখেছি -বর্তষানে বশ্ববি গ্ভালয়ের 
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যে রকম বাড় বাড়ান্ত আব চারদিকে যেভাবে বড় বড় দালান উঠেছে তার 
ফলে পূর্ব ব্যবস্থ। চালু রাখ। সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয় না। 

আধুনিক শিক্ষ। ব্যবস্থার বি্ভালযেব জন্য নিজন্ব ঘব অত্যাবশ্টক । 
বিদ্ালয়গৃঙে শিক্ষাীর ,জীবনেব অনেকা ন সময় অতিবাহিত হবে। 
বিদ্যালযে ছেলেব। খীবে ধাঁবে বড় হয়ে উঠবে । অপরিহার্ধরূপে বিদ্যালয় 
পাববেশেব ছাপ ছেলেদেব মনে গাথ। ইয়ে বইবে। যে স্থানকে বা ষে 
গু5ভকে আমর। শিক্ষাৰ পাত আবাস বলে মনে কাব সেই পবিভ্র 
শিক্ষা নিকেতন কিরূপ হওর়। উচিত, কোন পাববেঞে একটি আদশ 
বিছালষ গড়ে উঠতে পাবে সে বিষষে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে, সবদিক বিবেচন। করেই 
আমাদেব বগ্যালয়েব স্থান নির্বাচন কবতে হখে। কোন রকমে একখান। বাড়ী 
যোগাড় কবে স্কুলে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দলে আকাল ছাত্র যোগাড করতে 
শস্থবিবা নেই। যেখানে স্কুলের উপযোগী পবিবেশ স্থ্টি হয় ন মেই গপবিবেশে 
স্কুল খুললে তার প্রভাব “ছলেদের পক্ষে কখনও শুভ হবে ন|। 

ৰিদ্ভালয়ের স্থান নির্বাচিন 2_ 

|বছ্যালধের স্থ/ন ণির্বাচনে শিক্ষকদেখ কোন হা নেই, যাব। |বগ্যাল় 
স্থাপনে উদ্যোগী হন তাবাই বিছ্(লধের জগ্য স্থান নির্বাচন কবেন। বিদ্যাপয়েব 
জশ্য স্কান নির্বাচনকালে প্রথমেই দেখতে হবে স্থানটি খোল। ও আলে। হাওয়। 
যুক্ত |বশ।। বড হবে খোল। জায়গা স্কুলের জগ্য স্থান সংগ্রহ কর। খুব সহজ 
নয় । ছোট সহবে একট দূবে আলে।-বাতাস যুক্ত খোল! জ'য়গ। পাওয়। যাস। 
গ্রামের ফ্কুলেব স্থান |নর্বাচন টালে দেখতে হবে স্কুল যেন এমন জায়গায় হয যে 
ছু'তিন গ্রামের ছেলেব। সেখানে সহজেই গানতে পাবে। শুধু |বছ্যালয় গৃহ 
নির্মাণের উপযুক্ত জায়গ। থাকলেই হবে ন।। বিদ্যালয়ের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, 
বোডিংএর জন্য জায়গ।, খেপাব মাঠ প্রভাতব জগ্ত ও স্থানের ব্যবস্থ। করতে 
হবে। সহরেব বাইরে বা গ্রামের প্রান্তেই 'অল্পমূল্যে বিস্তীর্ণ স্থান সংগ্রহ করা 
যার। বেশ কছু জারগ। পাওয়। গেলে দোতল। ব। তেতল। বাড়ী বানাতে 
হবে ন।। উচু দাল|নের [সড়ি দিয়ে বার বার ওঠ। নাষ। কর! শিশু শিক্ষার্থাদের 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর | জনাকীর্ণ সহরের দ্বষিত আবহাওয়ার বাইরে স্কুল হলে 
স্বাস্থ্যের ধিক থেকেও হিতকর। ছেলের! যদি বাড়ী থেকে একটু হেঁটে স্কুলে 
যায় তাহলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালই হবে । মেয়েদের স্কুল যেন সহরে প্রান্তে 
ব। গ্রামের বাইরে ন। হয়। 

স্কুলের জমিতে ছ্বায়াবান বৃক্ষ থাকলে ভাল হয়। যদি কোন গাছ ন। 
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থাকে গাছ লাগিয়ে, বাগান করে একট। স্ন্দর পরিবেশের হ্ৃট্টি করতে হবে। 
ছেলেদের মনের দিক থেকে শান্ত, স্গিপ্ধ মনোরম পরিবেশ স্থষ্টির প্রয়োজন 
রয়েছে। গছ ল।গিয়ে ছায়-ঘের: একট। পারবেশের স্ষটি করতে পারলে 
টৈচিত্রয স্থষ্টির জগ্য গাছের ছায়াঘ ছু একটি ক্রাস.নলে ছেঁপেদের ভালই 
লাগবে। 

স্কুলের জন্য যে জমি 'নর্বাচিত হবে তা যেন নীচু ব। শ্যাত শ্তাতে ন। হয় 
ব। কোন জল। ভূমির পাশে ন। হয়। উচু, শুকনে। জাঁমই স্কুলের পক্ষে 
উপযোগী । স্কুল ঠিক রাপ্তার পাশে হওয়। ঠিক নয়, তাহলে গাড়ীর যাতাপাতের 
এবে স্কুলের শাপ্ত ভঙ্গ ও ছেলেদের মন বিক্ষি্ধ হবে। পুলার উপদ্রব স্বাস্থ্যের 
ক্ষাত করবে। ধার রাঞ্থার থেকে খুব দূরে হলে যাতায়াতের পক্ষে 
অস্থবিধ। হবে। স্কুলেব স্থান [নর্বাচনে দেখতে হবে কলকারথান।, বস্তি ব। 
, সনেমষাঘর যেন স্কলেব কাছে ন! থাকে । স্কুলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা 
পক্ষে এ সবস্থান অন্থকুল নম । 

বিষ্ভালয় গুছ £- পবিকগিতভাবে [বছ্লয় গৃহটি ানমিত হবে। 
বর্তমান প্রয়োন্ন, ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রসারের সম্তবনার দিকে দৃষ্টি রেখে 
বিছ্ব(লয় গৃহের পারকল্পন। করতে হবে । বিছ্য।লয় গৃহ জকজষকপুর্ণ হবে ন। 
কিন্তু শ্রী সম্পন্ন হবে। সাধ।রণ ভাবে তরী হলেও তার একট। [নজন্ 
অভিজাত্ঠ্যু থাকবে । শিক্ষার উ্চাদর্শের কথ। বিগ্চ/লয় গৃহের বৈশিষ্ট্যপূ্ণ 
গঠনের মধা দিয়েই ফুটে উঠবে। ছাত্র জীবনে বিদ্যালম গৃহের প্রভাব 
সম্পর্কে 8. 5. 8011151105111) চো) ৯]. ১100৭711115 215 £ বলেছেন 
৮1১. 311101)15 0151011150 100 21১00 0011011158৯ ৭11528511৮০ ০01 
(116 00017010956 001 ৬1110111615 11106105015 2. ৮৪1 0051171)16 
[17111561010 10119 19011110501 ৮10৮7" [091১020110৮ 210 28509019- 
(1911 10611) 0০ 11191056175 50110912175 11010 01 (11611 00111160110) 
111) 01501509919 900 01155 ০3910152 2, 19.501110 11190151106 11901 
(11৩ 115151)10111110990, 111 2 061211) 11762.51116 115 2. 001107616 
117921111065110101) ০0 6115 105215 101 12101) 0116 50110909] 51105, 
[6159 109110101161)6 00112] €3:091555100 01 51011100921 (11115 
(+35011901 0015911192.6101] 2110 10112611161 ), 

বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ পরিকল্পন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে করতে হবে । বিদ্যালয় 
গৃহে যেন প্রচুর আলো বাতাস ঢুকবার ব্যবস্থ। রাখ। হয়। কিন্ত প্রত্যক্ষ 


শিক্ষাপদ্ধাতি ও পরিবেশ ৫ 


ভাবে আলো প্রবেশ করলে তা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই মালো যেন ঘরের 
ছাদে প্রতিহত হয়ে প্রবেশ করে সেব্যবন্থ। রাখতে হবে। আমাদের দেশে 


স্কুল ঘর দক্ষিণমুখী হলে ভাল হয়, তাঁহলে গরমের দিনে দক্ষিণ দিক থেকে 
হ1ওয়! আসার স্ৃবিধ। হয়। 


বিদ্যালধ গৃহ কত বড় হবে তা স্কুলের ছাত্র সংখ্য। অনুপাতে ও অন্যান্ত 
প্রয়োজন বিচার করে স্থিব কবা হবে । যে কোন পরিকল্পনায় যেন ভবিষ্যৎ 
সম্প্রসারণের স্বযোগ রাখা হখ। াধদ্যালয়েব জন্য 1] ]5-15, 1 অথব। ঢ 
টাইপ বাড়ী প্রশস্ত। বিদ্যালয় কতৃপক্ষ ।নজেদের শ্ুবিধ। ও পছন্দ মত এর 
মধ্য থেকে বেছে নিয়ে ষে কোন টাইপেব বাড়ী করবেন। বিদ্যালয় গৃহ 
সম্ভব হলে একতল। হওয়াই সঙ্গত। দোতণ। ব। তেতল। বাড়ীতে বার 
বার ওঠানাম। কব। ছেলেদেব স্বাস্থ্যে 'দক থেকে ভাল নয়। আজকাল 
সহাব স্থানাভাবের জন্য দোতপ। কি তেতল। স্কুল গৃহ তৈরী হচ্ছে। 
কলকাতায় চারতলা স্কুলগৃভচও দেখ। যাখ। তবে কলকাতায় যা হচ্ছে ত। 
নিমের ব্যতিক্রম । কলকাতায় এমন স্কুল বাড়ীও মাছে যেখানে দিনের 
বেলায় আলে। জলিয়ে কাজ করতে ই*। পৌবনভার নিগন্ত্রণাশীন প্রাথমিক 
বদ্যালয় এষন সমস্ত বাড়ীতে হয় য। সবদক থেকে বিপজ্জনক । এদিয়ে 
সাপারণ স্কুল গৃহ কিন্ূপ হওয়। উাচত তার ধিচার কর। হবে ন।। বিদ্যালয় 
গৃহ নির্মাণকালে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষেব ব্যবস্থ। ছাড়াও লাইব্রেরী, কমন- 
রুম, পরীক্ষণাগার, বিভিন্ন বিষষকক্ষ, প্রধান শিক্ষকে- কক্ষ শিক্ষকদের 
বিশাধ কক্ষ, অফিল, সাধারণ সম্মেলন ব। নভাকক্ষেব ব্যবস্থ। থাকবে। যদি 
সম্ভব হম অভিভাবক যার। বাইরের থেকে স্কুলে কোন কাজে প্রধান ব। অন্যানা 
শিক্ষকের সাথে দেখ। করতে আসবেন তাদের বসবাব জন্য ঘর রাখা হবে। 
স্কুলের আসবাবপত্র ও অন্যান্ত জিনিষপত্র রাখবার জন্য একটি গুদাম ঘর 
থাকবে । 

ছেলের নংখ্য। অন্রপাতে পায়খান। ও প্রন্নীব ঘবেন বাবস্থ। রাখতে হবে। 
জল নিষ্কাশনেব জন্য উপযুক্ত প়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থ! থাকবে । 

স্কুলে ছেলেদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থ! রাখতে হবে । 

শ্রেণীকক্ষ ই__-শ্রেণী কক্ষের আয়তন কত বড় হবে তা প্রতি শ্রেণীতে 
কতজন শিক্ষার্থা হবে তা দিয়ে স্তির করতে হবে । ছোট একখান। ঘরে ৪০/৫* 
জন ছেলে পুরে দিলে সে শুধু স্বাস্থের পক্ষেই ক্ষাতকর হবে ন। সেখানে চলা- 
ফেরার জায়গ। থাঁকবে না, গণ্ডগোল হবে পড়াশুনা হবে না। শ্রেণীকক্ষে 


৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ছাত্র পিছু কতট। জাঁয়গ। থাকবে মুদালিয়র কষিশন তা স্থির করে দিয়েছেন। 
কষিশন প্রতি ছাত্রের জন্য দখ বর্গফুট জায়গ। ঝাখবার কথ। বলেছেন। ইংলগু 
ও আষেরিকায় আরে। বেশীস্থানের বাবস্থ। রাখা হয়। ইংলগ্ডে ছাত্র পিছু 
১৪ বর্গফুট স্থান রাখতে হয়। আমাদের স্কুলগুলিতে এক একটি শ্রেণীতে 
৪৬টি, কি তার বেশী ছেলেকে এক সাথে পড়ান হয। মুদ|লিঘ়র ক মশন 
বলেছেন কোন শ্রেণীতে ৩*জন খুব বেশী হলে 5০জনেৰ বেশী ছেলে 
কোন অবস্থায় নেওয়। হবে ন।। মুদালিমব কমিশনেখ স্থপাবিশ ব। মাধ্যমিক 
শিক্ষাপর্দের নিপ৫শ অনুযায়ী প্রতি শ্রেণীতে ব। শ্রেণীব বিভাগে (9০০00) 
ছাত্রসংখ্য। সীমাবদ্ধ রাখ। বাস্তবে প্রায়ই সম্ভব হয়না । তাই শ্রেণী কক্ষগুলি 
৪০1৪৫ জন ছেলে একসাথে বসে পড়তে পাবে এমন ব্যবস্থ। থাক, দরকাব। 
একটি শ্রেণীতে 9০19৫টি ছেলে থাকবে এ মোটেই আদর্শ ব্যবস্থ। নদ _বান্তবে 
যা! ঘটছে তাই বল। হল মাত্র। একটা শ্রেণীতে নাচের দিকে যেখানে প্রতিটি 
ছেলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি বাখতে হবে সেখানে ২০২৫ জন ও একট উচু 
শ্রেণীতে ৩০।৩৫ জনেব বেশী ছাত্র কখনও থাক। উচিত নন _খুব বেশী হলে 
৪* পর্যন্ত ছাত্র চু শ্রেণীতে নেব! যেতে পাবে। কন্ত স্থানীর অবস্থ। বিচাব 
করে কখনও চাপে পড়ে প্রধান শক্ষক এর চেদে বেশী ছান্রানতে বাধা হন 
কিন্ত স্কুলের মাথিক অন্থবিধার জন্য বিভাগ খুলতে পাবেন ন। | 

শ্রেণীকক্ষসমূহ বর্গাকার ১০০1 না হয়ে 5০917210187 আয়তক্ষেত্রাকব 
হওয়। উচিত। অ্রেণীকক্ষ খুব লম্বা হলে শিক্ষকদের অযথ। চিৎকার করতে হবে। 
পিছনের ছেলেদেব বোর্ডেব লেখ। দেখতে অগ্তাবধ। হবে । তবে সাধারণভাবে 
শেণীকক্ষের আয়তন ১৮৮ ২৪” ফুটের কষ হওয়। উচিত নয়। কিছু ছোট কক্ষেরও 
ব্যবস্থ। থাকতে পাবে। ঘরগুলি ১৬।১৭ ফুট উচু হবে এবং ছাদের কাছে প্রচুব 
পরিষাণ ভেন্টিলেটাবের ব্াবস্থ। থাকবে । প্রত্যেক ঘবে একটির বেশী দবজ। 
থাকবে ন।--এতে ছেলেব। শিক্ষকের অজানিতভাবে বাইবে যেতে পারবে ন।। 
ঘরগুলি এমনভাবে তরী হবে যাতে শ্রেণীর মধ্য দিয়ে আরেকটি শ্রেণীতে যেতে 
না হয়ধ শ্রেণীকক্ষগুলি যদি পরিমাণ মত বড় ন। হয় তাহলে বেঞ্চ, ভেক্সঃ চেয়াব, 
টেবিল বোর্ড সব মিলিয়ে একট। গুদাম ঘরের অবস্থ। হবে। ছেলেদের চলতে 
ফিরতে অস্থরিধ। হবে, শিক্ষক যদ শ্রেণীকক্ষে চলাফের। করতে ন। পারেন ত। 
হলে অস্থবিধার সৃষ্টি হয়, সর্বোপরি পরিমিত ঘর আর প্রচুর আলে হাওফার 
ব্যবস্থা না থাকলে ছাত্রদের স্বাস্থযহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 

ঘরে প্রচুর মৃক্ত স্থ্বালোক আসবার ব্যবস্থ। থাকবে । আবছা আলোর যাবে 


বিদ্যালয় সংগঠন ৭ 


পড়লে ছেলেদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। তার চেয়ে বড় কথ প্রায় অন্ধকার 
ঘরের মধো ঢুকলেই ছেলেদের মনে একট। 'বরপ প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হয়। আলো 
হাওয়। যুক্ত ঘরে মনে যেমন একটা! প্রফুল্ভাবের কটি হয়, তেমনি প্রায় অন্ধকার 
ঘরে মনট। দমে যায়। শ্রেণী কক্ষে কতট আলে' থাকবে তার পরীক্ষ! হচ্ছে 
ঘরের যে কোন জায়গায় বসে একটি ছেলে এক ফট দূরে রেখে সাধারণ ছাপা 
বিনা কষ্টে পড়তে পারবে 


প্রতোকটি কক্ষে প্রচুর জানলার ব্যবন্ধ' থাকবে । ঘরের মেঝের যে 
ক্ষেত্রফল তার ₹ ব্ অংশ হবে জানশার ক্ষেত্রফল | জানল। মেঝে থেকে 
৩২ ব। ৪ ফুট উচুতে বসান হবে । এতে ছেলেদের ধুষ্ট বাইরের দিকে আকুষ্ট 
হবার স্যোগ থাকবে ন | মালো কোন দিক থেকে আসে সেদিকে খেয়াল 
পরাথতে হবে । পছন দিক থেকে আ।লে। মানলে সামনে যে বই ব। খাতা থাকবে 
তার ডণর ছায়। পড়বে ফলে কাজের অন্বাবব। হবে । সামনের দিক থেকে 
আঁলে। আমলে চোখ ঝলসে যাবে । ডান দিক খেকে আলে! আসলে চলতে 
পারে তবু |কছু ছায়। পড়বে । তাই সব চেয়ে ভাগ হব যাত ব। দিক থেকে 
আলে। 'ম।সতে পারে নে বাবগ্ত। করতে হবে। 


আলোর সাথে হাতার কথাও ভাবতে হবে । বদ্ধ ঘরে ৩51৪০ জন 
ছেলেকে নয়ে ক্লাস করলে ছেলেদের স্বাস্থোর পক্ষে ক্ষতিকর হবে। শ্রেণীকক্ষে 
মাবদ্ধ অবস্থার ছেলের। সঃজেই অবসাদগস্ত হয়ে পরে হারপর যদি বাতাস 
মালবার ব্বস্থ। না থাকে তনে মতি সহজেই তাদের মধ্যে অবসাদ দেখ 
দেবে । ঘর বড় হলেই হবে ন। যাতে ঘরে বিশুদ্ধ "াতান আসতে পারে ও 
দ্রষিত বাতান বের করে দেবর বাবস্থ। করতে হবে । বদ্ধঘরের গুমোট আব- 
হাওয়ার স্যট্টি হলে ছেলের। পড়ায় মনে।যোগী হতে পারে ন। তাদের মধ্যে 
উৎসাহের অভাব ও নিস্তেজ ভাব দেখ। দেয়। বাতাস সম্পর্কে যে বল হয়-_ 
£1] 15 [990 25 11111 05 1)1629,0. 2119 17751 এাকথ। খুব সত্য । 

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের দরজার সামনে ছেলেদের দিকে মুখ করে বসবেন। 
তিনি যাতে একটু উচুতে বসতে পাঞ্গেন সেজন্য প্র্যাটফর্মের ব্যবস্থ। থাকলে 
ভাল হয়। শক্ষকের সমগ্র ক্লাসের উপর নজর রাখতে হলে বড় ক্লাসে ছাড়িয়ে 
পড়ানই নঙ্গত। কিন্তু দেখ। গিয়েছে সব সমর দাড়িয়ে পড়ান সম্ভব হয় না 
তাই উচ্ুতে বসবার ব্যবস্থ। হলে সব ছেলের উপর সাধারণভাবে নজর রাখ। 
যান । শিক্ষকের একপাশে দরজার বিপরীত দিকে ব্যাক বোর্ড থাকবে, তাহলে 


৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিশেশ 


বোডে যথেষ্ট আলে। পড়বে, ছেলেদেরও দেখতে অস্থবিধা হবে না। শ্রেণীকক্ষে 
যাতে মানচিত্র বা কোন চাট ঝুলান যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে । 

অ।সবাবপক্ত :__জীবনে প্রথম যেদিন বিগ্যালয়ের সাথে পরিচিত হই 
সেদিন পাঠশালায় গিরে বনবার আনন নিজেকেই বয়ে নিন যেতে হয়েছিল । 
দিনের পর দিন শ্রেটের উপর ঝুকে পড়ে লিখতে হরেছে, আক কষতে হয়েছে। 
স্কুলের আসবাব পত্র বলতে ছিল গুরু মশায়ের বসবার একখান। জলচৌকি, 
আর ছেলেদের নিযে যাওর! চাটাই, ছেঁড়। চটের ট্রকবে। ইত্যাদি । শিক্ষ। 
সহায়ক একমাত্র সাম গুরুষশায়ের বেত। ৪০1৫০ বছব আগে এই ছিল 
পল্লী বাংলার প্রাথমিক বিছ্ালপ্ধ ব। পাঠশালার অবস্থ।। এর অস্থবিধ। ও 
কুফল সম্পর্কে আমর। সবাই জানি। শিশুর দৈহিক গঠনের পক্ষে মাছুরের 
উপর উবুড় হরে লেখ। অত্যন্ ক্ষতিকর । এছাড়। অস্ত্রবিধাবও অন্ত নেই। 
এখনও বাংলার গরমে একটু ঘুরলেই এ চিত্রের সন্ধান মিশবে। এব্যবস্থাকে 
কোনক্রমেই শ্বাভাবক ব। শোভন ব্যবস্থ' বলে মেনে নেওয়। যার ন'। যেখানে 
ছেলের পড়বে সেখানে বলবার জন্য প্রয়োনীয় ও স্বাস্থ্য সম্মত আসবাব পত্রের 
ব্যবস্থ। রাখতে হবে। বসবার আসন এবং লিখবারও বই রাখবার ডেক্স খুব 
[বচার বিবেচন। করে করতে হবে । ছেলের। যেখানে দীথদিন বসে লেখাপড়। 
করৰে তার সামান্য ত্রুটির জন্থা দেহের গুরুতর ক্ষাত হতে পাবে। তাই আনন 
ও ডেক্স তৈরী করবার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেদের বঘন ও টখ্যাবচাব 
করে কাজ করতে হবে। 

প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আসন বা ডেক্সের উচ্চত। একরূগ হবে ন। | 
পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেদের জন্য আসন ও ডেক্স উপযোগী দশম শ্রেণীর ছেলেদের 
জগ্তঠ সেই উচ্চভার ডেক্স ও আসন চলবে না। আসন ও ডেক্স 
বহুপ্রকার হতে পাবে, যেষন একজনের উপযুক্ত আনন ও ডেক্স, ছু জনের 
উপযুক্ত বসবার আসন ও ডেক্স, চারজনের উপযুক্ত বসবার আসন ও ডেক্স । 
স্থবিধার বিচারে একক আনন ও ভেক্স সবচেয়ে তাল । বসবার গবিধ! একজনে 
আরেকজনের আ্ুবিধা করতে পারেন।। চলাফেরার স্থুবিধ-_সহজেই উঠে 
যাওয়া যায় ও রে এনে বস। যায়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল একজন আরেক 
জনেরও ছোয়াচ বাচিয়ে চলতে পারে তাই একজনের ছোয়াচে রোগ আরেক 
জনে সংক্রামিত হইতে পারে না। একজনের লেখ আরেক জনে দেখতে 
পারে না। শিক্ষকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ছেলেদের কাছে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়। 
সহজ হয়। অস্থবিধা হচ্ছে ক্লাসে জায়গ। বেশী লাগে আর অত্যন্ত বায়সাধ্য। 


বিগ্যালয় সংগঠন ৯ 


যে দেশের স্কুলগুলিতে একই জায়গায় একই রকম বেঞ্চে বসে আর হাইবেঞ। 
নাষনে দিয়ে নকালে প্রাথমিক স্কুল দুপুরে মাপাষিক স্থল কখনও আবার রাতে 
কলেজ হয় নেই দেশের স্কুলে একক আসনের ব্যবস্থ। বাস্তবে সম্ভব নয়। 
ছজনের উপযুক্ত আসন ও ভেক্স সম্পর্কেও সেই কথাই প্রযোজ্য । তবে 
উপযোগীতার দিক থেকে বিচাব করলে এ বাবস্থাও ভাশ। কলকাতার কিছু 
স্কুলে একক ব।দ্বমালনবুক্ত ডেক্সের বাবস্থ আছে । তবে ত| হচ্ছে নিয়মের 
ব্যতিক্রম । আমরা সাধারণভাবে চারজনের উপযোগী বেঞ্চই দেখি । এই 
আসনগুপি কখনও ডেক্সের সাথে জোড়। হয় কখনও পৃথক থাকে । চারজনের 
উপযুক্ত ডেক্স ও বেঞ্চ খবচের “দক থেকে শ্বিধাজনক কিন্ত বাবহারের [দক 
খেকে এব অস্থ। বর্ঘ। অনেক | তবু বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে একেই যতট। 
সম্ভব স্বাস্থ্য সম্মহভাবে ব্যবহার যোগ্য কবে নিতে হবে। 

ছেলেদের বধসের ও উচ্চতাব পার্থক্য অন্রসারে আলন ও ডেক্সের উচ্চতা 
পার্থক্য হ9য়। উচিত । বসবার বেঞ্চও এমন হে না যাতে ছেলেদের প। ঝুলিয়ে 
বলতে হয়। আসনেব উচ্চত। স্থির করবার সময় লক্ষা বাখততে হবে _দেঞতে হবে 
ছেলের! বেঞ্চে বসলে প। ঠিক মাটি স্পর্শ করে। চারজন ছেপে বসবার 
উপযোগী বেঞ্চগু“ল ৬ ধ্ট দীঘ €বে। প্রাত) ছেলের গণ্ঠ ১৮ ইঞ্চি ভান পরে 
এঠ্নাৰ কর। হয়েছে । আমাদের স্কুণগ্ড পঙে অধিকাংশ ক্ষেতে ১২৭ উর 
বেশী স্থান দেওয় সম্ভব হন । 

বেগের মাষনে ।লথবার হস্ত ডেক্স খাকে । ডেক্স ৫জাড়। ব' পুথক এরকমই 
হতে পালে | তজাড়। ডেক্স হলে একট অশ্তাবণ। হখ। ডেক্স যাদ নোড়। ন। 
থ|কে তাহণপে প্রশোজন মত ডেক্স কাতে আন, « দরে ন বছে নেও়। যান । 
2[ড। তক 8 5ধ্েব পুরণ সব লনয়ানদিষ্ট থযকবে বালগ। ক্লাবর। 27 না। 
লগবার নষগ বা দ্যাড শাড। বলবার সষগ গালগ। ডেক্সে এই অস্খিপ, হয় না 
কারণ এ্রবোজ্দনমত দনত্র কমুখে ঝাড়যে নেওয়। ৯লে। 

বলবার বেঞ্চ যতট। বড় হণে ডেক্স ততট বড়হবে। বেঞ্চে যতজন ছেলে 
বনবে ডেকেও ততছন ছেলে বাবহার,করবে | এ৬েব উচ্গ ত। ছাত্রদের বমুসের 
পার্থক্য অঙ্গসাবে 'বঙিগরূপে হবে । এ নম্পর্পে নিদ্দিষ্ট কে কিছু বল, কঠিন। 
স্কুলে বিঙিন্ন সাইজ্জের ডেঞ্া খাকবে ছেলেদের বয়ন ও উচ্চত। অনুনারে কোন 
শ্রেণীতে কি সাইজের ডেক্স দেওয়। হবে স্কুল কতৃপক্ষ ত। ঠিক করবেন। 
একবার ক্লাস সাজয়ে দিলে ছয় মাসের পর দরকার হলে আবার র্লাস ঢেলে 
নতুন করে শাজাতে হবে। কারণ ছোট ছেলেমেরের। ছয়মাসের মধ্যেই 
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মাথায় অনেকট। বেড়ে যায় তাই নীচু ক্লাসে একবার বেঞ্চ ডেক্স সাজিয়ে একবছর 
পধন্ত একই অবস্থ। রাখা ঠিক নয়। কাপ সাঙ্গাবার সর লক্ষ্য রাখতে হবে 
দু সারি বেঞ্চের মধ্যে যেন বেশ ফাক থাকে যাতে ছেলের। ঠিকমত চলতে পারে 
ও |শক্ষক যেকে!ন হলের কাছে যেতে পরেন। কোন ক্লাসে ছয় সারির 
বেশী ডেক্স থাক, উচিত নয়৷ 

ব্যাকবোর্ড £_শিক্ষ। সহারক উপকরণের মধ্যে ব্র্যাক বোর্ড একটি 
গত্যাবশ্ঠক উপকরণ। শাবার ক্লাস সাজাবার সরঞ্জামের মধ্যে ব্রযকবোর্ড 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় সুরঞাম। প্রতি শ্রেণীতে একটি কবে রব্র্যাকবোর্ড থাকবে । 
ধ্কবো নানারকমেব £তে পাবে । যেশব ব্রযাকবোর্ড মাষর। সচরাচর দেখি 
ও বাবহার করি ত। হচ্ছে--ইজেপে “হপান দ্েওয়। ব্র্যাকবোড”, ফেমে আ্বাট। 
ঘোরাবার উপযোগী বো. ঝুপান ব্রাকবোর্ড ব। প্রাষ্টার বোড ইত্যাদ। 

বোরগুলির মাপা ইঞ্ছেলে হেলান দেওণ বোড় ৭ ফ্রেষে আট, বার্ডই 
ব্যবহারেব দিক থেকে স্বিধাজনক € বন্থণ প্রচলিত । উজেলেব উপর রাখ। 
বার্ডগুলিকে ইচ্ছমত উপবে উঠান ও নীষে নামান যাষ ও দ্বাপঠ ব্যবহাবের 
কোন ম্।বধ। নেই । ফ্েেমে আই বো হচ্ছষ্ত ওঠান নামান ন! গেলেও 
ঘোপন খুবই সেজ। ৩1 দু পঠ বাখসারের কোন অন্্াবধ। নেই । বোর্ডে 
ছ'।পঠ ব্যবগাবেব শ্রযোগ ন খাকলে অনেক সমস অস্থ।বধ। হ*। ইজেলে হেলান 
পেওখ। ও ফ্রেমে আট বোড হচ্ছ কাঃসব যেখানে সবিধ। এপখানে বাখ। 
যপগ। লধ দক বশ কব কুলে এই হবকমেধ “বাড বাবহারহ নর্গন। 

ঝুলান বোডের কোন ফ্রেম নেই | গালে পেবেক পুতে দড় ব। তার 
দয়ে একে ঝুলিয়ে দেওয় হঘ। এগ ।লপ মাঝারেও খুব বড় হয় ন, ছু পিঠ 


বাবহাবের স্থবিধ। নেই ও ইচ্ছামত উট নীচ প্ব যাখন | এজাতীয বো; র 
বাধঠাব আমে কষে যাচ্জে । 


পাক। দেওালেব গাধে প্রাঙ্গার !দখে ৬রী বোর্ড কোন কোন স্থলে দেখ। 
যায়। এগুলি খুব বড় হয়--একসাথে অনেক কথ। লেখ যাছ। অস্ুাবধ। 
ইচ্ছামত স্থানাম্ঘরিত কর। যাথ ন ও শিক্ষককে পছন ফিরে লখতে হয 
লিখার সময় ক্লটাসের উপর শজব এ|থতে পারেন ন । 

গ্রাফবোর্ড ইজেল বোর ফ্রেমে আট বে ডের একপিঠে উপরে নীচে লঙ্ব ও 
শয়ান লাইন টেনে এক বর্গ ইঞ্চি মাপের ঘর কাট। হয়। ছেলেদের গ্রাফ 
শেখাতে, নক্স।, 'চত্র প্রভাত আ্বাকতে এই জাতীয় বোর্ডের দরকার হয়। 

ব্যটাকবোর্ড নামে ব্যাক হলেও কালে, ও সবুজ ছু রংয়েরই হতে পারে। 


$ 
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বোর্ডে লিখবাঁর জন্য যে চক বাবহার করা হয় তার গুড়ে স্বাস্থ্যের দিক থেকে 
মতান্ত ক্ষতিকর। বো পারষ্কার করবার জন্য ভিজে কাঁট। কাপড় বাবহার 
করলে চকের গুড়ে। উড়তে পারে ন।। স্কুলে যেভাষ্টার ব্যবহার কর। হয় ত। 
দবে মোছবার সমর চকের গুড়ে। ওড়ে ও কিছুট। গুড়ো নীচের দিকে ঝরে পড়ে । 
তাই বে এমনভাবে তৈরী হওয়। উচিত ষাতে চকের গুড়ে। নীচে গিছ্ধে আটকে 
থাকতে পাবে দনেব শেষে জষ। গুড়ে। পারার করে ফেলার অস্থবিধে নেই । 

কানের কোন জায়গায় খোঁভ রাখলে সব দিক থেকে স্থুবিধাজনক তা! দেখে 
[নণে বোর্ড রাখতে হবে । ঝোপান বেড ও প্রা্টাব ৫বাড এমনভাবে থাকে 
যার ফলে শিক্ষককে পছ্ছন 'ফবে ।শখতে হয় ও ক্লসেব একাদকে থাকলে সব 
দক থেকে ছেলেব। বোডের লেখ। দেখতে পায় ন।-_-এ অশ্ুবিধ। বাঞ্চনীয় নয়। 
বো দজার বিপবীত দিকে একটু কোনাকুনি কবে রাখলে আলোর দিক 
থেকে হাবধ। হয়। দেখতে হবে বোড যেন শিক্ষকের ব। দিকে থাকে জাহলে 
[শক্ষককে উঠে গয়ে লিখতে ও ক্লাসেব [দকে দু্গি রাখতে কোন অস্থৃবিধ। 
হয় ন।। 

বিষয়কক্ষ . -সাধারণভাবে একই শ্রেণীকক্ষে সেভ শ্রেণীর নিদিষ্ট ।বষয় 
পঠনপাঠন চলবে এই [ছল চিরাচবত প্রথ। | ক্রমে শিক্ষার ব্যবস্থ। জটিল হয়ে 
৪ঠ|য়ঃ বিশেষ করে বজ্ঞান |বষদূনমূহ পাঠক্রমের একট। গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিক? 
করায় সাধারণ শ্রেণী কক্ষে বসে সব বষয়ের স্থচারুবূপে শিক্ষ। দেওধ। কঠিন 
হযে ঈঠেছে | সাপাবণ বজ্ঞান ও কধেকটি জ্ঞানখলক পাঠ (15170%190£5 
1659৩17 ) দতে হলে বিভিন্ন রকম শিক্ষানহায়ক উপব ।ণ গ্রয়োজন। বিজ্ঞান 
শক্ষক য। পড়ান ত। যাদ ক্লাসে পরীক্ষ। কবে না দেখান তাহলে পড়। সাথ* হয় 
ন।। শ্রণীকক্ষে কোন একটি প্রান্রুয়। দেখতে হলে বন্থ উপকরণ বয়ে নিখে যেশে 
হয়। কোন নমর একটি প্রঞ্জিমার জন্ত উপকরণ নয়ে যাবান পরও হত দেখ। 
গেল মার একটি জ'নষেব ভাবে গ্লাসের কাজ বন্ধ রখে ছুটতে হয় আবার 
সেই জিনিষ আনতে । নয়ে মাস। নিয়ে যাওয়া এতে সময় নষ্ট, ভেঙ্গে যাবার 
ভয় মাবার প্রয্নোজনীথ জানষ উপস্থিত মত হাতের কাছে ন। পেলে কাজ 
করেও স্ধ নেই । এছাড়। প্রাতটি বিষয় পড়াবার উপযে।গী পরিবেশ স্থটিও 
সার্থক পাঠের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি 
বিষ পড়াবার জন্য বিশেষভাবে সজ্জত শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন রয়েছে। 

কোন একটি বিষর পড়াবার সময় যদি মে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে 
অন্ুর/গ স্থষ্ট করতে হর তাহলে শ্রেণীকক্ষে সেই বিষয় উপযোগী আবহাওয়। 


১২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


স্যতি করতে হবে। সাধারণ শ্রেণীকক্ষে বসে বিষয় উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি 
করা সম্ভব নয় । বিষয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে ভুলতে হলে এক একটি বিষয়ের জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নির্দি্ই করে দিতে হবে ! আজকাল ম্যাজিকলগন, এপিভায়স্কোপ 
প্রভৃতি শিক্ষ। উপকরণের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে বধ কিছু শিক্ষ। 
দেবার বাবস্থ! হয়েছে বিশেষভাবে নিদিষ্ট কক্ষ ন। থাকলে এসব উপকরণের 
বাবস্থা সম্ভব নয়। শিক্ষার সফলোর দিক থেকে যেমন বিভিন্ন বিষয় পড়াবার 
জন্ত বিষয় কক্ষের প্রয়োজন, তেষনি মমন্জের দক থেকে বিচার করলেও বিষয়- 
কক্ষে পড়াখার স্থযোগ, থাকলে যথেঈ সষয় বাচে। 

ভূগোলকক্ষ_ বিভন্ন প্রকার ব মানচিত্র দ্বার শোভিত থাকবে, গ্োোব, 
রিলিফ, বিভিন্ন দেশের প্রারুতিক দৃশ্য, খর্নজ দ্রবোর নমূন।, মডেল, বিভিন্ন 
উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচষ সঙ্কলিত "চন, প্রযোজনীয় বই ও অন্যান্থা সাজ সবঞ্জাম 
থকবে । বিষয়কক্ষে প্রবেশ কবলে ছেলেব মনে করবে তার! যেন ভিন্ন 
জগতে এসে গিয়েছে । শিক্ষক পাতে এসে পধযোজনীয় দ্রবাদি, ষানচিত্র 
গ্লোব, চার্ট যখন য। দবকাব তাব সাহাযা গ্রহণ করতে পারবেন। যে সমস্ত 
শিক্ষ! সরঞ্জাম ভূগোল পড়াতে শিক্ষকের প্রযোজন ভয় যেমন মানচিত্র, গ্রোব 
মা।জিকল্যানটার্ণ, এপিভাষঞ্কোণ প্রভৃতি পতিদিন ব্রাসে বলে নিয়ে যেতে 
ময় নঈ হয়, অযথ। খাটনী »খ। যদি একন্দনে ছুটি কি তিনটে ক্লাসে (ভূগোল 
পড়াতে হয় তাহলে, বিভিন্ন উপকরণ ত্রিনগি ক্লাসে) নিঘে যাবাব অনেক 
'অক্ষবিধ। কোনাজনিষ তেঙ্গেল যেতে পারে । একটি নিদিঈ শ্রেণীকক্ষ থাকলে 
সে 'অন্থবিপাৰ হাত থেকে বেহাই পাপস। যায়। 

_ইতিহাস্‌ পাঠের জন্য 'নদিঈ কক্ষ [স্ভিত্্র যুগের এতিহানিক মানচিত্র, 
সময় বেধ', এতিহাসিক চিত্র পড়ত পদে সক্ষর্ট সাজিয়ে খাখলে ছেলেদের 
[চত্তাকর্ষক হবে। এচ্গাড। [ভন যুগেব মুদ্ধাব নমুনত বিতিস্ন যুগের স্থাপত্য 
[শল্লেব যেসন মডেল বাজারে প19দ। মায়, ছেলেদের হাতে আক ব। মাটি 
দিয়ে তৈরী বাভন্ন যুগের মান্ষেব বাব্ছত নান! জানষ কক্ষে রাখা হলে 
ছেলেদের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হবে। ম্যা'জকলা]নটার্ণের সাহায্যে মানব 
সভাতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহক ইতিহাস, আরে। বহু কাহিনী দেখাবার 
ব্যবস্থা কর। যেতে পারে । ইতিহাস সম্পর্কে ছেলেদের অনুরাগ ত্ষ্টি ও 
এতিহা্মক পরিবেশ হ্ষ্টি করে পাঠ দতে হলে ই।তহাস কক্ষের প্রয়োজনীয়ত: 
অস্বীকার করবার উপায় নেই। 

উচ্চ মাধ্যমিকাবগ্ভালয়ে বিজ্ঞান শাখায় রসায়ন, পদার্থ বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় 
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শিক্ষাব জন্য পুর্ণাঙ্গ পবাক্ষণাগারেব দবকার । এ ছাড। সাধারণ বিজ্ঞান পড়াতে 
২লেও ।বজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজন । সাণাবণ |বজ্ঞানেব পাঠক্রমে বিজ্ঞানের 
বথেকটিদিক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেবাব াবস্থ। আছেতাই এজন্ খুব উঠু- 
পথের বাক্ষণাগাবেব দবকাব *“* ন | তবু বজ্গানেব বহু দিক সম্পর্কে গাথষিক 
জ্ঞানলাভেব ঈশ্ত যেসব পখোজনীয় সাজসবঞ্জ।ম, চন, চাট ছোটখাট পবীঙ্গার 
জন্য (বাভন্ন উপকবণেব ণধক।ব ৩ অেণীকক্ষে নয়ে দেখান যাষন । খিজ্ঞান 
পাঠ স্বষ্টতাবে দিতে হলে স্কুলে একটি এ্স।জ্ঞত জ্ঞান কন্সেব প্রগোজন অত্যন্জ 
এবশী। সাধারণ বিজ্ঞানে শুপুমাএ খসা,ন ও পদার্থ বদ্ভা পঙান হয় ন। এব 
সাথে উ ৬দাবছ্যা, জীববিদ্য, দেং বজঙ্ঞণ প্রভৃতি পড়াতে ইয়। [খতিন্ন বিজয় 
পড়াবা জন্য কি বি গাজসবগ্জাম পখোজন প1ঠঞ্ম পযাপোচন। করে তার 
একটা ত শক। €তনী করে 17 শষ শপ সগহ কৰাত *বে। বিজ্ঞানকক্ষ 
এমন ভাবে স্বনজ্জিও হখে যে সাণানণ ।বজ্ঞ।নেব এন্ককভ. যে কোন বিষয় 
পড়াবাব উপযোগী সব ব্কমষম শক্ষ সহাঈ্ক উপকবণ ফেনা খঙ্জানকক্ষে বসেই 
পাওয়। যাথ। 

বভন্নাপন্ষণ পঙ্ষেব পখাক্গনা পাগখবগ্াম ॥ গণ, কক্ষ সাজান ও 
বক্ষণাবেক্ষণেব দাত [বিষণ শঙ্গাকৰ উপব 2% বতে। শাধান শিক্ষক 
বিশ্ণকক্গ গডে হুলতে ও সববাঙ্গীন কষ্ট রূপ দিতে ঘ দবকাব |বষগ |শম্ষককে 
সেভাবে সাহায্য কববেন। 

[বনযকম শুএমাত বাজার (পন জানব ।দণে স|জাত উাচত নর। ছেলেব। 
যাতে নানারপ হাতেখ পাত দ্ কঙ্গদি সযদ্দ কবে সেজগ্ঠ ছেলেদের উৎসাহ 
দেণয়। সবে । বান চএ আকতে, সমরবেখ। তেব কখতে, এতিহাসিক ছবি 
আকতে,নবজ্ঞনাধশ ব চার্ট তৈবী *বতে, মাটিব মডেল টতবীতে বিতিন্ন 
[বয়ুম শিক্ষকগণ ছেলেদেব উৎসাহিত কববেন। মাঝে মাঝে সবলে ছেলেদের 
তৈকী [জিনিষের প্রদর্শনী হবে ও তার মধ্য (থকে বাছাই কব! ভাল জিনিষ 
বিভিন্নাবষয় কক্ষে বক্ষিত হবে । এই ঙাবে ছেলেদেব কাজে উৎসাহ দিলে 
হষ্টধর্মা কাজেব মধ্য দিয়ে ছেলেদের প্রতিভ। বিকাশের স্থয়োগ ঘটবে । 

পরীক্ষাগার (+11)01561) প্রীঙ্ক স্বধীনত। যুগের শিক্ষ। ব্যবস্থায় 
স্কলেরপাঠক্রষে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ সম্ভাবন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কলেজীয় 
শিক্ষ। স্থরু হবাব পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান চর্চাব কোন স্রযোগ ছিল ন। বললেই 
চলে । যার। ভর্বষ্তে বিজ্ঞান নিযে পডবে তাদের প্রস্ততিপর্বরূপে বিদ্যালয় 
সবে ৯৭1019581 ১180051001105 ও 601801110০5 পড়াবার ব্যবস্থ। ছিল। 


১৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


কিন্তু খুব কম স্থলই ছাত্রদের এই সুযোগ দিতে পাঁরত। স্কুল পর্যায়ে আমাদের 
দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থ। অতি অল্পদিন হল হয়েছে । দেশ 
স্বাধীন হবার পর দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে যে কর্মষজ্ঞের আয়োজন 
হয়েছে সে প্রচেষ্টাকে সার্থক করে ভূলতে হলে চাই বিজ্ঞানী কুশলী কর্মী। 
জাতি গঠনে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ভূমিকার কথ। সামনে রেখে মাধ্যষিক শিক্ষ। 
স্তরে পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা কর। হয়েছে। স্কুল থেকে বিজ্ঞান 
শিক্ষার ব্যবস্থ। ন। হলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হবে ন। তাই 
বহুমুখী ৬চ্চতর মাধ্যক্ষিক শিক্ষ। ব্যবস্থ(য় শিক্ষার্থীদের রুচি ও প্রবণত। অনুযায়ী 
যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে তাব ষব্যে 
বিশেষ গান দেওয়। হয়েছে । আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজন 
এত বেশী ও [বজ্ঞান মামাদের জীবন যেভাবে নিধান্ত্রত কবছে যে সর্বশ্রেণীর 
ছাত্রেব পক্ষেই বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান থাক। দবকার তাই মাধা।ষক শিশাঁব 
সর্বন্তরে নাধারণ ও সমন্ত শাখায় সাধারণ বিজ্ঞান পাঠেব ব্যবস্থ। হয়েছে । 

বিজ্ঞান শিক্ষার মূলকথ। হচ্ডে পবীক্ষ। নিরীক্ষার সাহাযো ।সদ্ধান্ত গ্রহণের 
শিক্ষ।। বিজ্ঞানেব বিষয়গুলিকে সাহিত্য, ইতিহাসের মত মুখে বলে ব। 
বন্তৃতাতে ঠিকভাবে বোঝান যায় ন।। শুধু বই পড়ে বিজ্ঞানী হতে পাবে ন।। 
পরীক্ষ। নিরীক্ষার ষধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে হবে ব, যে জ্ঞান 
সাধারণভাবে অজিত হয়েছে পরীক্ষ! নিরীক্ষাব মধ্য দিয়ে সে জ্ঞানের 1ভত্তিকে দৃঢড 
করতে হবে । বিজ্ঞান হচ্ছে প্রয়োগ সিদ্ধ জ্ঞান। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি 
নিয়ে ছেলের। যদি বিজ্ঞানের (বিভিন্ন স্তর পরীক্ষ। করে দেখবার স্রযোগ ন। পা 
তাহলে কখনও তাদের শিক্ষা! সম্পূর্ণ হবে ন। | 

রসায়ন ও পদার্থবিগ্ভার যে সামান্য অংশ সাধারণ বিজ্ঞানে রয়েছে তার চেয়ে 
আরে অনেক ব্যাপক ও বস্তৃতভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিজ্ঞানের ছেলেদেব 
পড়তে হয়। যেসব বিষয় তাদের পাঠক্রমের অন্ততূক্ত কর! হয়েছে সেসব ।বষয় 
পরাক্ষাগারে হাতে কলমে শেখার স্থযোগ যদি ন। থাকে তাহলে তার। 'কণ্ুই 
শিখতে পারবে না। এছাড়। জীববিদ্া, উত্ভিদবিদ্য। প্রভৃতি শেখবার জন্তও 
যথেষ্ট পরীক্ষ। নিরীক্ষার প্রস্োজন রয়েছে-_-তাকে বাদ দিয়ে শুধু বই পড়িয়ে 
শেধাবার চেষ্টা! হলে ছেলেদের যধ্ো বিষয় সম্পর্কে অহ্থবাগ স্থষ্টি হবে ন। তাদের 
পড়াও সার্থক হবে না। 

বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করবার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষাগারের | 
কতগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য স্খে মুখে শিখিয়ে বা মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় পাশ 


বিদ্যালয় সংগঠন ১৫ 


করান যায় কিন্ত দেশের প্রয়োজন তাতে মেটান যাবে না। যদি বিজ্ঞানী স্থটটি 
করতে হয় তাহলে প্রগোজন স্থসজ্জিত পরীক্ষাগার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
উপযুক্ত শিক্ষক*। পাঠক্রম নির্দারিত বিষয়সমূহ যাতে ছেলেরা পরীক্ষ। করে 
দেখতে পারে পরীক্ষাগারে তার স্থযোগ থাকবে । আমরা জানি বিজ্ঞান শিক্ষার 
বৈশিষ্টা ইহাব প্রযোগ ধমিতার মধ্যে পবীন্ষাগাবে ছেলেব। সে স্থযোগ পাবে । 
পরীক্ষাগারে কি কি যন্ত্রপাতি থাকবে তা নিভর করে পাঠক্রমের উপর । যে 
সব বিষয়ে পাঠ দেওয়। হবে ত। পরীক্ষ। করে দেখবাব মত যন্ত্রপাতি ও সাজ- 
সরঞ্জাম রাখতে হবে । শিক্ষক বাভন্ন 'বষয় পরীশ্গ। করে খাবেন ছেলেদের 
কতকগুলি বিষয় নিজেদের পরীক্ষ। করে দেখতে হবে । ছান্বদের নিজ হাতে 
কাজ করবার স্থযোগ যতটা সম্ভব দিতে হবে। 
পরীক্ষাগাৰ গড়ে তুলতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন স্কুলের পক্ষে সে খর্থের 
সংস্থান কব। সব সময সম্ভব ংয়ে উঠে ন।। পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাগার তৈরী করবা 
জন্য পরকারা সাহায্যের |বশেষ প্রয্জোজন। যন্ত্রপাত ও খান্চসর্গঘক সাজ- 
সরঞাষ কনবার জন্য এককালীন এর্থের সাথে কাজ চালু বাখখার জন্য পৌনঃ 
পৌনিক খরচের দরক।র মাছে । সবোপার প্রধোজন হচ্ছে উপযুক্ত ।শক্ষকের। 
বহু স্কুলে দেখ। গাছে পরীক্ষাগাণ রয়েছে যন্ত্রপাতি রয়েছে তবু উপযুক্ত 
শক্ষকের অভাবে ্ষ্টু পঠন ও পাঠন হচ্ছে ন|। উপযুক্ত ।শক্ষকের অভাবে 
গামাঞ্চলে পরীক্ষাগার থাক। সত্বেও বিজ্ঞান বিভাগ পারচালন। করা কষ্টস।ধ্য 
হয়ে উঠেছে । উপযুক্ত শিক্ষকেব সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতত পাহায্যেই বিজ্ঞান 
শিক্ষ। কাধকরী কর। হয়ে উঠতে পারে শুধুমাত্র পরাক্ষাগার মাছে তাই বিজ্ঞান 
শিক্ষার মায়েজন করতে বাধ। কোথায় এ মনোভাব যেন স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে 
প্রবেশ ন। করে। 
পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কেও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। অর্থের 
স্থান হলে যন্ত্রপাতি নাজনরঞগ্াঁষ [কনে গান। যায় । তাঁর সুষ্ঠু ব্যবহার *ও 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থ। ন। থাকলে একটি স্থসজ্জিত মুল্যবান পরীক্ষাগার অল্প- 
দিনেই অকেজে। হয়ে পড়বে । পরীক্ষাগারের রক্ষণাবেক্ষণের দাধিত্ব বিষয়ানু- 
সারে বিভিন্ন শিক্ষকের উপর গ্ঠতন্ত হবে । ছ্দিনি তার রক্ষণাধীন সমস্ত জিনিষের 
তালিকা 9:0০. £2615691 হুলে রাখবেন বছরে একবার 5০০1 1681501: 
মিলিয়ে দেখে নেবেন সমস্ত জিনিষ আছে কিন।। ভেঙ্গে গেলে বা হারিয়ে 
গেলে নতুন জিনিষ আনিয়ে নেবার ব্যবস্থ! করবেন। যে সব জিনিষ 
ব্যবহারের জন্য বের কর! হয়েছিল ত। ঠিক মত উঠিয়ে রাখ। হল কিন। সেদিকে 
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একা দৃষ্টি রাখলেই কোন জিনিষ হারাবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। বিষয় 
শিক্ষক পাঠ্যন্চীতে নতুন কোন বিষয় অন্তভূক্তি হলে তার জন্ম প্রয়োজনীয় 
প্রব্যাদির আনাবার ব্যবস্থ। করবেন। প্রধান শিক্ষক যদি বিজ্ঞ/নের শিক্ষক 
ন। হন তাহলেও পরাঁক্ষাগার স্বন্দর করে তুণতে ও বক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে 
শিক্ষকদের পরামর্শ ও সাহায্য করবেন। 

স্কুল মিউজিয়াম £__মাধুনিক শিক্ষার একট। প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পুথিনির্ভর 
শিক্ষাকে যতট। সপ্তব বাস্তবধমাঁ করে তোল!। সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ স্বরূপ 
বর্তষ|নে যথাগন্তব শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে যাতে বাস্তব পরিচয় হতে পাবে 
শিক্ষ। তার বহুবিপ গায়োজন কর। হচ্ছে । জ্ঞানমুলক বিষয় শেখাবার সময় 
আজকাল এামর। শিক্ষ(সহানক বছুপ্রকার শাজলরঞামের সাহায্য গ্রহণ কৰি। 
কাঁণে শুনে ছেলের য। শেখে সেই সাথে জানষটি ব। তার অন্তক্কতি চোখে 
দেখ[বার ব্যবস্থ। করতে পারলে ছেলেদের জ্ঞানের ভত্তি দঃ হ*। 

[খভিন্ন বিষম শেখাবার জন্য বিষয়বক্ষে বষণ উপযোগী বু উপকরণ সমাবেশ 
কর। হয়। খিভন্ন বিষয় সম্পর্কে যাতে ছেলেদের ঘব্যে কৌতুহল হৃষ্টি হয় তাদের 
মধো জ্ঞানপিপান। জাগে নেজন্ত বিষয়কক্ষের বাইরে এনেও সেসব জিনিষ 
দেখাবার বাবস্থ। কর। দরকার । জ্ঞনবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচয় ব। 
যোগস্থাপন করতে হলে পুখির বাইরে যে জগৎ তার মাঝে ছেলেদের দাড় কা রয়ে 
দিতে হবে । * অবাক হয়ে সে দেখবে তার চারদিকে কত জানার আছে। কি 
করে ছেলেদের জ্ঞানের সীমাকে তার স্কুল বইয়ের বাইরে ব| তার পরিচিত 
পরিবেশের নাগালের বাইরে প্রসারিত কর! যায় এ প্রশ্নের উত্তর আমর। কিছুটা! 
কুল হিউজিয়াম্ের ষধ্যে পেতে পারি। ঞ%ুল মিউজিয়ামের অর্থে যা সরকার 
পরিচালিত সাধারণ যাদুঘরের ছোটখাট সংস্করণ বুঝি তাহলে ভুল কর! হবে। 
স্কুলমিউজিয়ষে স্কুলের দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন 
তা দিম্েই প্রথম সরু করা যেতে পারে। বিষয় কক্ষ নিয়ে আলোচন। কালে 
আমর। দেখেছি জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহ ভালভাবে পড়াতে হলে স্থসজ্জিত বিষয় 
কক্ষের ঠ্রায়োজন। বিষয় কক্ষ সাজাবার জন্য স্কুল থেকে বহু সাজ সরঞ্জাম 
কেন! বা সংগ্রহ কর। হয়। স্কুল মিউজিগ্াষ হবে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষের 
মত। যিউাজয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় উপকরণ 
দিয়ে সাজান যেতে পারে। জ্ঞানমূলক বিষয় সমূহের সারা বছরের পড়। 
কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে নিয়ে ঠিক করে নিতে হবে কখন কোন ইউনিট 
পড়ান হবে। সেই ইউনিট পড়াতে ষে সব সরঞ্জাম গ্রয়োজন হবে বিষয় কক্ষে 
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সেই টার্ষের সব সরপ্তাষ রেখে বাকী জিনিষ স্থল বিউজিমাষে রাখা যেতে 
পারে। সারা বছর যখন সব সরঞ্জাষ্ের দরকার হয় না তখন স্থল ষিউজিয়াযকে 
কেন্দ্রীয় বিষয় কক্ষ রূপে ব্যবহার করবার পক্ষে কোন অস্থবিধ। নেই । নানা" 
রকম উপকরণ দিয়ে সাজান মিউজিয়াম দেখে ছাত্রদের মনে কৌতুহল স্্টি 
হবে নান। বিষয় জানবার জন্য তাদের মনে আগ্রহ স্যটি হবে। 

স্থলের ছেলের! অনেক রকম হাতের কাজ করে। তাদের তৈবী মাটীর 
পুতুল, মডেণ, ছবি, মেয়েদের স্থচের কাজ প্রভৃতি দিয়ে প্রতি বছর স্কুলে একটি 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থ। কর যেতে পারে। সেখান থেকে বাছাই কর। জিনিষ 
মিউজিয়ামে র।খবার ব্যবস্থা! করলে ছেলেদের মধ্যে কাজের উৎসাহ হষ্টি হবে। 

মিউজিয়ামের ছুটি দিক থাকবে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় কর্সের দিক, এদিকে 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উপযোগী সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সাজান হবে; আরেকটি 
দিকে ছেলেদেরই তৈরী নান। জিনিষ ও বাইরে থেকে সংগ্রহ কর। দ্রবা- 
স।মগ্রা য। একে ছেলের! পড়ার বাইরে নান; বিষয় পম্পর্কে নতুন জ্ঞান 
আহরণ করতে পারবে । 

স্কুল মিউনিয়াম দেখে বোঝ যাবে বিভিন্ন দিকে ছেলের। কি জ্ঞান সঞ্চয় 
করছে। তাদের কাজের নমুন।র মধ্য দিয়ে তাঙ্জের কাজের অগ্রগতির পরিচয় 
কিছুট। খিলবে। মিউজিয়ামে স্কুল ম্পকাঁয় বিভিন্ন তথা সম্বলিত চার্ট, 
গ্রাফ বা মানচিত্র, পরিসংখ্যান থাকবে, য। দেখে ছেলেদের বহুমুখী কর্ম- 
প্রয়ান সম্পর্কে একট। ধারণা হবে। বিভিন্ন পরীক্ষা ছেলেদের কৃতিত্ব, 
খেলাধুলায় ছেলেদের তৎপরতা।, গ্রন্থাগারের বই পড়ার আ$:ং ইত্যাদি হিসাব 
ও তুলনামূলক তথ্যের সাহাযো।দেখিয়ে স্কুল মিউসিয়ামের দেওয়ালে টাঙিয়ে 
দেওয়। হবে। এসব তথা থেকে স্কুলের বিভিন্ন দিকের কার্ধাবলীর একটা 
সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠবে । 

স্কুল মিউজিয়াম আদাতন আমাদের দেশে নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে এজাতীয় কাজ করবে এটাও ছুরাশ।। স্কুল -মিউজিয়ামে শিক্ষামুল/ 
বিচার করে পরীক্ষামূলকভাবে সরকারী নির্দেশ ব। পাঞচালনায় যদি কোন 
স্থল মিউজিয়াষ গড়ে তোল। যায় তাহলে সেখান থেকে আন্তে আন্তে বিভিন্ন 
স্কুলে স্কুল মিউজিয়াম গড়ে উঠতে পারে। 

খেলারমাঠ ও ব্যায়ামাগার £_স্থলের ছেলেদের জন্য খেলাধূলার 
ব্যবস্থ। কর! স্কুল কর্তৃপক্ষের অবশ্ত কর্তব্য । লেখাপড়ার সাথে খেলাধূলার 
একটা অহিনকুণ সম্পর্ক স্থাপন করে ছু'টোকে পৃথক করে দেখাই ছিল প্রচলিত 
২ 
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রীতি। খেলাধুলার যে একট। শিক্ষামুল্য আছে একথ। আমরা স্বীকার করতে 
চাই ন।। খেলাধুল! করা বা ব্যায়াম করা এতে সময় নষ্ট হয় আর বখাটে 
ছেলেরাই এদিকে মন দেয়। সাধারণ অভিভাবক ছেলেকে স্কুলে পড়তে পাঠান 
খেলা যে পড়ার একট অঙ্গ__শিক্ষার অর্থ দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন 
একথ। স্কুলের কর্তাব/ক্ির। সব সময় বুঝতে চান না| মাষের চরিত্রগঠনে 
খেলাধূলার যে একট। বিশিষ্ট অবদান রয়েছে একথ। আধুনিক সব শিক্ষাবিদই 
স্বীকার করেছেন। ক্লাসের শিক্ষাই শিক্ষার শেষ কথ। নয়_খেলার মাঠেও 
আঙ্র। অনেক কিছু শিখি। মানুষের পৌরুষ সচেতনতার প্রথম সঞ্চার হয় 
খেলার মাঠে । ওরীাটারলু যুদ্ধ বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন বলেছিলেন 
[০ 1১১0 01 ৬/1.০119৩ ৪৪ %/,)0 0৮. 010৫ 1)14911)2 ঠি১]0 | 
12900%1. নেতৃত্বের শিক্ষ। খেলার মাঠেই তিনি লাভ করেছিলেন। খেলার 
মধ্য দিয়ে স্থষ্টি হয় দলগত মনোভাব, নেতৃত্েরশিক্ষা* নিয়মশৃঙ্খলার শিক্ষাও 
ছেলের। খেলার মাঠে পেতে পারে। শুধু দেহগঠন, চরিত্রগঠন ও স্থাস্থ্রক্ষ। 
ছাড়াও খেলার মধ্যে এয়েছে একটা [নধোষ আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই 
ছেলের! খেলার দ্রিকে এত আকৃষ্ট হয়। 

প্রত্যেক স্কুলেই খেলাধূলার ব্যবস্থ। থাক। দরকার, ছেলেদের জন্য ০০০০০: 
€ 11)00901 খেলার ব্যবস্থ। কব। যেতে পাবে। €1110601 খেলার জন্য দরকর 
খেলার মাঠের। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভাতি খেলার জন্য বর মাঠের 
প্রয়োজন কিন্তু সব স্কুলের পক্ষে বড় মাঠ যোগাড় কর। সপ্তব নয়, বিশেষ করে 
সহরাঞ্চলে যেখানে স্থানাভাব সেখানে স্কুলের খেলার মাঠ প্রায়ই থাকে ন।। 
এক্ষেত্রে স্কুলের সীমার মধ্যে যতট। খোল। জায়গ। রগেছে তার মধ্যে ভলি বল, 
বাস্কেট বল, কাপাটি ও অন্ান্ত কয়েক দেশীয় খেলার গায়োজন কর। সম্ভব৷ 
স্কুল (ডল ও যেসব স্কুলে বব. ০. ০. গঠিত হয়েছে সেখানে সামরিক কৃচকাওয়াচ 
করলেও দেহ চর্চার কাজ হয়। সব কিছুর জন্যই প্রয়োজন মাঠের। গ্রামাঞ্চলে 
স্থলের মাঠ না থাকলেও স্থলের কাছে কোন পতিত জমি থাকলে মালিকের 
অন্গমতি নিয়ে সেখানে ছেলেদের খেলাধুলার ব্যবস্থ। কর যায়। গ্রামের স্কুলে 
প্রধান শিক্টক একটু তংপর হলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলার মাঠের যোগাড় 
করতে পারেন। স্কুলে একজন খেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন, খেলার 
মাঠে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা গেলে ছেলের। উৎসাহিত হয়। মাঝে 
মাঝে খেলাব যাঠে যাওয়া প্রধান শিক্ষকের একটা কর্তব্ও বটে। 

ব্যায়াম ২__-খেলাও ষাঠের সাথে প্রত্যেক স্কুলে একটি ব্যায়ামাগারও থাকা 


বিষ্ভালয় সংগঠন ১৪ 


খেলাধুলা ও 'ব্যায়ামের মধ্যে কিছুট। লক্ষের পার্থকা আছে। বাক্কিগত 
্বাস্থোর দিকে লক্ষা রেখে সুগঠিত পেশীবহুল দেহ গড়ে তোলাই বায়াষের 
লক্ষ্য । খেলার মধ্যে রয়েছে আননোর মধা দিয়ে অবসর খিনোদনের আয়োজন 
(0155019016 9০৮৮1 0 00০ 9৪16 01 1:201:520107) | কিন্তু ছুটি কাজের 
ষধ্য দিয়েই দেহ সুগঠিত হয়। বর্ষাকালে মাঠে মাঠে যখন জল ওঠে কি কাদা 
ই তপন খ্লোর ব্যবস্থা! সম্ভব নয় কিন্তু তখনও ছেলের। ব্যায়াম করতে পারে। 
কিশোর বয়স দেহগঠনের সময অভিজ্ঞ ব্যায়াম শিক্ষকের নিদেখে নিয়মিত 
বায়াষ করলে স্থন্ধর স্বাস্থ্যের অধিকাবী হওয়া যায়। লেখশ্িড়ার মস্তিষ্কের চর্ট 
হয় ব্যায়ামে হয় দেহের চর্চা। শরীর যার স্স্থ নয় তাকে দয়ে কোন কাজই 
হয় ন৷ তাই ছেলের। যাতে 'নয়মিত একটু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালন। কবে সে বিষয়ে 
তদের বোঝান দরকার ও সুযোগ স্থবিধ। দেওয়! দরকার। 

ব্যায়ামের ব্যবস্থ। খোল। জায়গায় হতে পারে । উপবে ছ্াউনী দেওয়। খোল। 
বড়ও উচ্চ ঘর ব্যায়ামের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, ব্যায়ামে জগ্ত |কছু সাজ 
সরঞামেব প্রয়োজন। যে কোন স্কুলের পক্ষে ব্যায়ামের জন্য প্রোজনীয় 
দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর। খুব কঠিন নয়। একক'লীন কিছু টাক! খরচ করে সরঞ্জাম 
কিনে রাখলে ত। দিয়ে বহু দিন কাজ চলতে পারে। 

ব্যায়াম ও খেলাধূলার দায়িত্ব পরিচালনার জন্য মাধ্যমিক স্কুলে 
একজন ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত কর। প্রয়োজন। ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সমীক্ষ। হয়েছে তাতে দেখা যায় বাষাদের দেশের 
ছেলেদের স্বাস্থ্যের সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। এ অবস্থার 
প্রতিকার করতে হলে, একট। স্স্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে ছেলেদের 
খেলাধূল। ও ব্যায়াম সম্পর্কে উদাসীন থাক! চলবে না। সর্বাধিক পরিমাণে 
ছেলেব। যে সব খেলায় অংশ গ্রহ? করতে পারে ব্যায়াম শিক্ষক সে সব খেল|র 
ব্যবস্থা করবেন। যে স্কুলের পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত কর! সম্ভব নয় 
সেই স্কুল থেকে একজন শিক্ষককে বিশেষ ট্রেণিংয়ে পাখিয়ে শিক্ষিত করে 
আন। যায়। খেলাধূল। পরিচালন। ও ব্যায়ামের দায়িত্ব তিনি গণ করতে 


পারবেন। 
সেইপাঠক্রমিক কার্ধাবলী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে মালোচন। দেখুন । ) 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গ্রন্থাগার 

শিক্ষ। ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের একটি অপপিহাধ অঙ্গ গ্রন্থাগার । যুগ যুগ ধরে 
মান্য যে জ্ঞান রাশি সঞ্চয় করেছে গ্রন্থাগারে মেই নাঞ্চত জ্ঞানরা।শ আবৰ 
রাখ। হয়েছে ।) সন্ধানী ভূবুরী সেই জ্ঞান সমুদ্র সন্ধান করে অমূল্য রত্বের 
সন্ধান পায়। খু জন্মের বনু পূর্বব থেকে ই গরস্থাগারেব সন্ধান পাওয়া যায় 
ব্যবলন ও ফিশরে গ্রন্থাগার অতি প্রাচীন যুগেই বর্তমান ছিল। ভারতে 
্রান্মণ্য যুগে আচাধেব কাছ থেকে মুখে মুখে বিদ্যা(শক্ষাব রীতি ছিল সে 
যুগের আচার্ধর। ছিলেন এক একটি ভ্রাম/ষাণ গ্রন্থাগাব। বৌদ্ধ যুগে নালন্দ।, 
বিক্রমশীল। ওদন্তীপুর প্রভৃতি মহাবিহাবে বিশাল গ্রস্থখাল। ছিল। মুদ্রাযন্ত 
প্রচলিত হব]|র পূর্বে পুাথ সংগ্রহ কবা [ছল অত্যন্ত পবিশ্রম নাধ্য কাঁজ। 
মিশনারীর। এদেখে মুদ্র।যন্ত্রেব প্রতিষ্ঠ। করখাব পব থেকে মুদ্রিত বই নংগহ 
কর! সহজ সাধ্য হয়েছে । জ্ঞানের ভাগ্াব আর মুষ্টিমেয়ের আধকারের মধ্যে 
নেই। সাঁধারণেব জন্থ গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় জ্ঞানের ভাগ্াবের দ্বার আজ 
সর্ব-সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চার প্রধান ক্ষেত্র 
বিদ]াষন্দির সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই জ্ঞান মন্দিরের রত্বভাগার গ্রন্থাগাব 
বার জ্ঞানের জগৎ ছেলেদের কাছে মুক্ত হবে গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে। 

বিদ্যালয়ে সাধারণ ভাবে একট পাঠক্রম অন্থলরণ করে ছেলেদের পড়ান 
হয়। নির্দিষ্ট পাঠক্রমের গপ্ডির মধ্যে যদি তাদের পাঠের ক্ষেত্র সীমাবন্ধ থাকে 
তাহলে শিক্ষা/ কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কোন একটা বিষয় আয়ন 
করতে হলে শ্রেণী পাঠ্য বই ছাড়াও অনুসন্ধিংস্থ ছাত্রকে আরো বহু বই 
পড়তে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ) শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের 
পিপাসগুকে বাড়িয়ে দেওয়া ও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেস্ত। শিক্ষার্থীকে জান 
বিজ|নের নতুন দিকের সাথে পরিচিত হতে হলে নতুন নতুন বই গড়তে 
হবে_তানা-হলে তার জ্ঞানের সীমা হবে সংকীর্ণ। ছেলের! যাতে 
পাঠ্যা তিবিক্ত বিষয় জানতে পারে--তাদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে পারে 
সেজন্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। কোন 
বিষয়ে পাঠ] বইয়ের বাইকে কিছু জানার প্রয়োজন হলে গ্রস্থাগার থেকে বই 


গ্রন্থাগার ১ 


নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে । কোন প্রশ্বের উত্তর ষ্গি বিচার 
বিবেচনা করে যুক্তি তকের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হয় তাহলে প্রয়োজন 
বহু রেফারেন্স বইয়ের। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার না থাকলে প্রয়োজনীয় বই 
ছাত্রদের পক্ষে যোগাড় কর! সম্ভব নয়। |শক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ যে জ্ঞানের 
তৃষ। স্থষ্টি করবেন সে তৃষ্ণ| ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই মেটান সম্ভব | শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে বাভমরূপ প্রবণত। রয়েছে--তাদ্দের রূচিও বিভিম্ন। এই বিভিন্ন 
রুচির ছেলেদের বইয়ের চাহিদ। মেটাবার জন্য ও বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের 
প্রয়োজন। মুদালিয়র কমিশন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থা্ম অতি উচ্চে নির্দেশ 
করেছেন । প্রতিটি বিদ্যালয়ে «৪17 1170211156176 2120 52০61611012 
967:৮1০০” থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পকে” কমিশন বলেছেন, “7002 10001621562 0৫ ০0101৮86105 006 
1004,5:0£ £2170181152011076) 01500101176 010০ 50:299 018,020. 01 
08%0 00015 210 10091010 11)0122.51776 0152 01 010০ 11018215 25 ৪ 
12199516015 0 16121217009 09015, 56270910. 909915 ৪120 00015 ০01 
£211291 1002:250., 

্ ছেলেদের মধ্যে পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলবার জন্য ও পাঠাগারের 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । আমাদের শিক্ষকদের মধো এখনও এমন অনেক 
শিক্ষক আছেন যার! পাঠ্য বইয়ের পরিচিত গণ্ডির বাইরে যেতে চান না। 
তাদের সমত্ত পঠনপাঠন শ্রেণী নিদিষ্ট বহখানাকে কেন্দ্রে রেই চলে। তার 
বুঝতে চান ন। পড়াব।র জন্য শ্রেণী পাঠ্যের অতিরিক্ত বই পড়ব।র প্রয়োজন 
তাদেরও আছে । শিক্ষক যেখানে নিজেই পরিচিত গপণ্তির বাইরে যেতে চান 
না৷ সেখানে [তিনি ছেলেদের যে সীমার বাইরে যেতে উৎসাহ দেবেন সে 
আশ। কর। যায় ন|। স্কুলে পড়বার সময় যদি ছেলের। বাইরের বই পড়ার 
অভ্যাস ন। করে তাহলে স্কুল ছাড়ার সাথে স।খে বইয়ের সাথে আর কোন 
সম্পর্কই থাকে ন।। ছাত্র বয়সে একবার লাইব্রেরীবৰ ৭ ব্যবহারের অভ্যাস 
হলে সেই অভ্যাস আর কোনদিন বিদুরীত ইয় ন।| এজন্য যদি প্রয়োজন হয় 
স্বরুতে বাধ্যতাশ্বলকভাবে ছেলেদের হাতে বই ধরিয়ে দিতে হবে তানা হলে 
পড়ার অভ্যাস তৈরী হবে ন1। 

- বিষ্ভালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, শিক্ষকদের 
জন্তও গ্রশ্থাগারের প্রয়োজন আছে। শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হলে শ্রেণীপাঠ্য 
বইখান। পড়ে গেঃ্ই চলে না তাকে আরে। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হয়। 


২২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


উংস্থৃক ছাজ্রের সব রকম সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষক ক্লাসে 
যাবেন। বিনাপ্রস্ততিতে ক্লাসে যাওয়া যে কোন শিক্ষকের পক্ষেই অন্ুচিত। 
প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকেই সংগ্রহ করতে পারেন। 
জ্ঞানমূলক বিষয় সমৃ* বদ্ধজল/[শয়ের মত নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্র নিত্য নৃতন 
দ্রকে প্রসা।রত হচ্ছে__জ্ঞানের ভাগার প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষক যদি 
প্রগতিশীল চিন্তাধ!রার সাথে সমান তালে চলতে চান তাহলে তাকে নতুন 
তথ্য সম্বলিত বই সমূহ পড়তে হবে। এজন্ত তার পক্ষে গ্রন্থাগারের সাহায্য 
গ্রহণ অপরিহাধ। ঞ্িক্ষিককে হতে হবে আজীবন জ্ঞান তপস্বী ! সার্থক শিক্ষক 
হতে হলে ছাত্রের মত তাকে জ্ঞানান্ুশীলন করতে হবে | তাই প্রতি বিদ্যালয়ে 
একটি ভাল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনু আছে। গ্রন্থাগারের ছাত্র শিক্ষক উভয়ের 


পক্ষেই সষান প্রয়োজনীয় । 
গ্রন্থাগার ও তর বর্তমানবূপ £--প্রায় প্রতিটি বিছ্যালয়ে একটি গ্রন্থা- 


গার আছে শিক্ষকদের বসবার ঘরে প্রধান শিক্ষকের ঘরে কয়েক আলমারী বৃই 
য। পুরোন, তথ্যগত দিক থেকে অচল, এবং ছেলেদের পছন্দ '্ষপছন্দের লাথে 
সম্পকণ বিরহিত, মুদ[লিয়র কমিশনের ভাষায়__[0০ ৮০০15 ৪16 £০৩- 
8115 010, 0609660) 01050109010, 99589115 9০19০090 ড10)00 
12661210960 0116 500061765 68530532100. 10091290.৮ এই হচ্ছে "স্কুল 
লাইব্রেরবী' । অধিকাংশ বিগ্ালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য স্থায়ী কোন পৃথক ঘর 
নেই। যেই স্কুলে আছে তাও অতি সাধারণ ঘর যেখানে কয়েকটি আলমারীতে 
কিছু বহুদিনেব পুরোন বই আর ততোধিক শোচনীয় কিছু আসবাবপত্র 
দিয়ে সাজান। লাইক্রেরীয়ান প্রায় স্কুলেই নেই। স্কুল কেরাণীকে কিছু 
অতিরিক্ত ভাত দিয়ে ব। কোন একজন শিক্ষককে কিছু পিরিয়ড কাজ কমিয়ে 
দিয়ে লাইভ্রেরিয়ানের কাজ করিয়ে নেওয়া হয় । নিজের কাজের অতিরিক্ত 
কাজে তাদের উৎসাহ থাকবে না এখুবই স্বাভাবিক দায়সার রকমে তার। 
তাদের উপন্গি কর্তব্য পালন করেন । প্রধান শিক্ষক কি স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের 
উন্নতির জন্য,খুব সচেষ্ট থাকেন না। সরকার থেকে কিছু টাক। পেলে নতুন 
বই কেন। হয়-_( যেমন হালে সরকারী দাক্ষিণ্যে সব স্কুলেই কিছু বই কেনা 
হয়েছে শুনেছি )। .এছড়। নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বই কিনে গ্রস্থাগারকে 
সমৃদ্ধ করবার চেষ্ট। খুব বেশী স্কুলে হয়ন।। বই কেনবার সময়ও ছাত্রদের 
পছন্দ আগ্রহ বিচার করে সব লম্য় বই কেন। হয় ন।। সম্পাদক ও প্রধান 
শিক্ষকের খেয়াল খুশী ও পছন্দ সপছন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বই কেনার পিছনে 


গন্থাগাব ২৩ 


কাধকরী হয়। [বষয় শিক্ষকগণ ও প্রয়োজনীয় ছ২ত০:০০৩ বই অপেক্ষ। তারা 
যদি কোন পরীক্ষা দেন তাহলে মেই পরীক্ষার উপযোগী বই কেনার দিকে 
অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। সব দিক থেকে বিচার করে মাধ্যমিক বিগ্ভালমের 
গরন্থাগারগুলির অবস্থ। অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্তক একথ। বল। যেতে পারে। 

্রন্ছা গার কিরূপ হওয়া উচিত :__বিছ্ভালয়ের দিক থেকে গ্রন্থাগারের 
প্রয়োজনীয়তার কথ। চিন্ত। করে গ্রন্থাগার যাতে শুধুমাত্র বিগ্তালফচের শোভা- 
বদ্ধন ন। করে সাতাকারেব শিক্ষাসহায়ক হয়ে ওঠে আমাদেবু সে চেষ্টা করতে 
হবে। বিস্তালয়ের একটি প্র প্রশস্ত শস্ত কক্ষে প্রস্থাগারটি স্থাপিত হবে। দেখতে হবে 
কক্ষটি যেন রুচিসম্মত ভাবে সাজান হয়। ছেলেব। যেখানে বসে পড়বে সে 
ঘর যেন আলে | হাওয়! যুক্ত হয়--ন। হলে ছেলেদের স্বাস্যহা।ন ঘটবার যথেষ্ট 
সম্তাবন। আছে। যদি সম্ভব হয় মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে ঘরখান! সাজান 
হবে। গ্রন্থাগারের সাথে পড়বার ব্যবস্থ। থাকবে। মুদদালিয়র কমিশন তাদের 
দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার কিরূপ ইওয়। উচিত তাব একটি মনোজ্ঞ চিত্র দিয়েছেন_- 
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কমিশনের কল্পনাকে বিগ্ভালয়ের আথিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জন্য করে নিয়ে 
ছেলেদের পড়বার জন্য লম্বা! টেবিল ও দু'পাশে বেঞ্চের ব্যবস1 করলে ষনে হম 
ছেলেদের খুব আপত্তি হবে না। পাঠকক্ষে (08017510070) ছেলেদের 
জন্য দৈনিক কাগজ ও তাদের উপযোগী সাময়িক পত্রিক। থাকবে । ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ের বই ভিন্ন ভিন্ন আলমারীতে থাক | সম্ভব হলে খোল। সেলফে বই 
রাখা হবে। ছেলের। সেখান থেকে [কে ইচ্ছামত, বই নিয়ে পড়তে পারবে। 
বইয়ের জন্য জিপ দিয়ে অযথ| সময় নষ্ট করতে হবে ন|। 56799114015 
ও 73116151) 0:002011-এর গ্রন্থাগার থেকে যার। বই নিয়েছেন তারাই জানেন 
স্লিপ দিয়ে বই নেওর়। আর ইচ্ছামত দরকারী বই সেলফের থেকে বেছে নেবার 
কথবিধা কোথায়। বই খোয়। যাবার*সম্তাবন। আছে-_কিন্ত ছেলেদের উপর 


২৪ শিক্ষাঁপদ্ধতি ও পরিবেশ 


বিশ্বাস স্থাপন করে দারিত্ব দিলে সব সময় ঠকতে হয় ন।। যদি স্বাধীনষত 
বই নেবার প্রথ| চালু করা য|য় তাহলে ছেলেদের দায়িত্ব বোধ বাড়বে। 
প্রধান শিক্ষক যদি একটু ঝুকি নিতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে অল্প 'কিছু বই নিয়ে 
এ প্রথ| চালু করে দেখতে পারেন । ১৯১১৯ 
র্জান্থ নির্বাচন £_ গ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাই_এক কঠিন কাজ। 
আজকাল নানারকম বইয়ে বাজারে ছেয়ে গিয়েছে। অপাঠ্য কুপাঠ্য 
বইয়ের গাদ।”গাদ।*ত।লিকা প্রকাশকের। স্থলে পাঠাতে একটুও কার্পণ্য করেন 
ন|। তারপর চটকদার বিজ্ঞাপন তে। আছেই। তাই বই বাছাই খুব 
সাবধান হয়ে করতে হবে। অসাবধানতার জন্য যদি ছু'চার খানা কুপাঠ্য বই 


লাইব্রেরীতে স্থান পায় তার খারাপ প্রভাব ছেলেদের বিপথগামী করতে 
পারে। 


ছেলেদের জন্য বই বাছাই করতে হলে বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেদের বয়স, রুচি 
ও উপযোগিতার কথ! চিন্ত। করে বই বাছাই করতে হবে। এছাড়। শিক্ষকদের 
প্রয়োজনীয় চ:৫৩০:১০০ বই ও গ্রন্থাগারে রাখতে হবে । বই বাছাইয়ের জন্য 
শিক্ষকদের [নয়ে একটি ছোট কমিটি বরে দেওয়] যায়__এই নির্বাচক কমিটিতে 
ছু'একজন উপরের অ্রেণীস উৎসাহী ছাত্র থাকতে পারে। বই কেনার আগে 
ছেলেদের পছন্দমত বইয়ের নাম দিতে হবে। গ্রস্থাগারের পাঠকক্ষে একখান। 
খাতা রাখলে ছেলেরা তাদের রুচিমত বইয়ের নাম দিতে পারে। গ্রন্থাগারের 
ারপ্রাপ্ত শক্ষক নেই তালিক। থেকে ও গ্রন্থাগারের জন্ত কি কি বই প্রয়োজন 
আছে তা বিচার করে একটি তালিক। করবেন। নির্বাচক শমিতির শিক্ষকের] 
এই কাজে তাকে সাহাযা করবেন। বিষয় শিক্ষকগণ নজ নিজ বিষয়ের 
প্রয়োজনীয় বইয়েব তালিক। দেবেন। প্রধান শিক্ষক পুস্তক নির্বাচন সমিতির 
সদন্তদের সহযোগিতার অর্থের সংস্থান অনুসারে প্রার্থমক তালিক। থেকে 
চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করবেন; শ্ুধুম/ত্র প্রধান শিক্ষকের চূড়ান্ত বাছাইয়ের 
দায়িত্ব নেওয়া! উচিত নয়। যদি তিনি সমস্ত দায়ত্ব গ্রহণ করেন তাহলে 
অনেক সঙ্কজ দেখ। যাবে তার যে দিকে ঝোঁক তিনি অধিকাংশ টাকা সেদিকে 
খরচ কবে বসে আছেন । 

পুস্তক [নর্বাচন বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করে নেওয়। উচিত-_শিশুপাঠ্য, 
কিশোর পাঠ্য, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, অভিযান 
মূলক কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, রূপকথা, কিশোর উপন্তাস, 
ছাত্রদের উপযোগী অন্থবীদগ্রস্থ, শিক্ষকদের সহায়ক গ্রন্থ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের 
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বই নির্বাচন “করতে হবে। এছাড়াও যদি দেখ। যায় ছেলেদের ডিটেকটিভ 
বারোমাঞ্চের দিকে ঝোক আছে তাহলে সে বইও কিছু কেন! যেতে পারে। 
তবে দেখে নিতে হবে ছেলেদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে কিনা! মুদালিয়র 
কমিশনের অভিষত হচ্ছে__[1)০ 0810106 01100101610. 5০1506010 
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ছেলেদের মধ্যে যদি বই পড়ার অভ্যাস স্থষ্টি করতে হয় তাহলে ছেলেদের 
আগ্রহ অন্থসারে সব রকম বই রাখতে হবে। গ্রন্থাগারে একগাদ। ধর্মগ্রন্থ কি 
'মহাপুকুষের জীবনী রাখলেই ছেলেরা নীতি বাগীশ হয়ে উঠবে এমন কথ। ঠিক 
নয়। রুচিমত বই ন। থাকলে ছেলেদের বই পড়ার উৎসাহ কষে যায়। 
নানারকম বই দিয়ে যদি একবার পড়ার অভ্যাস স্থষ্টি করা যায় তাহলে নীতি- 
মূলক গ্রন্থ কি ধর্মগ্রস্থ পড়তে আপত্তি করবে ন।। কিন্তু স্বরুতেই যদি তাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্ট। কর! যায় তাহলে গ্রন্থাগারের 
বই নিতে ছেলেদের মধ্যে আর আগ্রহ থাকবে ন|। 


্রস্থাগারের বইয়ের সংখ্য। বাড়ানোর ও দরকারী বই কেনার পথে প্রধান 
অন্তরায় টাকার অভাব । সরকার থেকে ঠিকমত গ্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া 
না গেলেও লাইব্রেরী ফি বাবদ যে টাক। প্রতি বছর ছেলেদের কাছ থেকে 
আদায় করা হয় সে টাক। দিয়ে প্রত্যেক বছরই কিছু বই কেনা চলে । 


পরিচালন| :__ উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ'মিক বিদ্ঠালয়ে একজন গ্রন্থাগারিক 
থ।কা উচিত। গ্রস্থাগারের পারচালনার দস্ছি তার উপর ন্তথন্ত থাকবে। 
গরস্থাগারিক লাইক্রেরিয়ানশিপ ভিপ্লোমাধাষী হলেই ভাল হয়। তিনি 
বিদ্ভালয়ের অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদেপ মত সমান বেতন ও মর্যাদার অধিকারী 
হবেন। গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতি সমূহ তার জান! থাকায় তার 
সুষ্ঠ পরিচালনায় ছেলেদের মধ্য গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহ হষ্টি হবে। শুধুষাত্র 
স্থলের সময়ই যদি গ্রন্থাগার খোল। থাকে তাহলে ছেলেরা টিফিনের সময়ে 
বাইরের বই পড়ার সুযোগ পায় ন|। গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্ত স্কুলের সময়_ 
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খ্াঁলিকায় কোন নির্দিষ্ট পিরিয়ডের ব্যবস্থা নেই। গ্রস্থাগার থেকে শুধু বই 
ধার নেওয়! ছাড়াও যাতে ছেলের। স্থলে বসে বই পড়তে পারে সেজন্য স্কুলের 
আগে ও পরে গ্রন্থাগার খোল! রাখবার ব্যবস্থ! করতে হবে। স্কুলে সর্ববক্ষণের 
জন্য গ্রন্থাগারিক থাকলেই ত। সম্ভব। গ্রস্থাগাঁ।রকের জন্য সময় তালিকা! 
এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তিনি স্কুলের আগে ও পরে থাকতে পারেন। 
গ্রস্থাগারিক ডিপ্লোমাধারী হইলেই হবে ন| পুস্তক প|ঠে তাব |বশেষ আগ্রহ 
থাকবে । যখন যে বই বের হচ্ছে তার খোজ তাঁকে রাখতে হবে। বিভিন্ন 
বিষয়ে যে সব বই গ্রন্থাগারে আছে তাঁর বিষয় বস্ত্র সাথে তাব ষোটামুটি 
পরিচয় থাকবে যাতে তিনি প্রয়োজন মত ছেলেদেব বইয়েব সন্ধান দিতে 
পারেন । ছেলেদেব ষধ্যে পাঠের অভ্যান তৈবী, তাদেব কচি পবিবর্তন প্রভৃতি 
ব্যাপারে গ্রস্থাগাবিক তৎপর হলে ছেলেদের উপবৰ প্রভাব বিস্তার কবতে 
পারেন। 

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সত্যিকারের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হলে সর্বক্ষণের 
জন্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত কবতে হবে যিনি তার সমস্ত সময় ও শক্তি গ্রস্থাগাবেব 
উন্নতির জন্যই বায় করবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী স্কুল ও কয়েকটি 
বড় বড় স্কুল ছাড়া পর্ববক্ষণের জন্য গ্রন্থাগাবিক কোন স্কুলে নেই । এক্ষেত্রে 
কেরাণী বাবু ৭ একজন শিক্ষককে ভাতাব বিনিময়ে কাজ কবিয়ে নেওয়। ইয়। 
তার। বই দেওয়। আর ফেবৎ নেওয়। ছাড। কিছুই করেন না। যেখানে 
সবক্ষণেব জন্য গ্রস্থাগারিক নেই সেখানে ছাত্রর। যাতে গ্রন্থাগাব ব্যবহাবেব পূর্ণ 
স্যোগ পায় সে জন্তঠ একটি সমিতি কবে নিলে অবস্থাব উন্নতি হতে পারে। 
সমিতিতে শিক্ষকও ছাত্র ছুই ইথাকবে। তাব। যদি নিজেদেব মধ্যে দায়িত্ব 
ভাগ করে নেন তাহলে গ্রন্থাগাবেব ভারপ্রাপ্ত শক্ষকেব কাজের ভাব কিছু 
লাঘব হতে পারে। 

্রস্থাগারের কার্ধ পারচালনার জন্য কতগুলি খাতাপত্র বাখা দরকার। 
্রস্থ।গারিকের অফিস সংক্রান্ত কাজের মধ্যে খাত।পত্রের রক্ষণাবেক্ষণ অন্যতম | 
যে সব খাতা রাখতে হবে ত। হচ্ছে *_ 

পুস্তক জম। বই--(3০০% 2551505) যে কোন বই কেন। হলে ব। দান 
বা উপহার রূপে পাওয়া গেলে জমার থাতাম্ন বইটির নাষ, দাতার নাষ মূল্য 
জম! হবার তারিখ ইত্যাদি লিখতে হবে। 

শ্রেণী বিভাগ করা পুত্তকের তালিকা (015551590 080519£86 ) 
ছেলেদের বই বেছে নেবার সুবিধার জন্ক বিষয়াহুসারী একটি পুস্তক তালিকা 
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তৈরী করতে. হবে। এই তালিকায় বিভিন্ন বিষয়ের বই বর্ণান্থক্র মিক 
লেখকের নাম অন্নারে হলে নিজেদের প্রয়োজন মত বই খুঁজে নিতে বেগ 
পেতে হয় না। বইয়ের পরিচয় চক বিষয়, নম্বর, পুস্তক সপ্কেত এই খাতায় 
বইয়ের নামের সাথে থাকবে । বড় ঝড় লাইব্রেরীতে [70 0270 যে কাজ 
করে এই খাত। সেই কাজ করবে। 

শ্রেণী পু-্তকাগারের পুস্তক তালিক। _কেন্দ্রীয় পুস্তকাগার থেকে যে সব 
বই শ্রেণী পুস্তকাগারে দেওয়া হবে তার একটি তাপিক। কেন্দ্রীয় পুস্তকাগ।রে 
থাকবে। শ্রেণীর জন্য তালিকায় বিষয়ানুসারে বই ডঠাগ করে দেখবার 
দরকার নেই। 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পুস্তক ধার দেবার ক্ষমত। ( [5506 7২0815067 ) 
ছেলেরা ও শ্রিক্ষকের। যে বই লাইব্রেরী থেকে ধার নেবে এই খাতায় লিখে 
আব সই নিয়ে বই দেওয়। হবে। যদি প্রত্যেক ছেলের জন্য [931০ 7২০£15- 
ঢা: একটি করে পাতা থাকে তাহলে বুঝতে পার! যাবে কোন ছেলে বছরে 
কয়খ।ন। বই নিল ও কে কি জাতীয় বই পড়তে ভালবাসে । একটি মোট। 
খাত দরকার হলেও বই ধার দেবার ক্ষেত্রে এই রীতি মেনে চলাই ভাল। 
প্রতিটি পাত। ক্রমিক নংখ।। যুক্ত হবে ছেলেদের নাম বর্ণানুক্রমিক স্থচীতে 
থাকবে তাহলে আর পাত। খুঁজে বেব করতে অস্থবিধ| হবে না 

জম। খরচের বই £-- গ্রন্থাগার খাতে যে টাক। আদাঘ হল মূল জমা-খরচের 
বই থেকে হস্তান্তরিত করে গ্রস্থাগারেব জম।-খরচের খাতায় দেখাতে হবে ও 
কোন খরচ হলে সেই খ।তায় লিখে খরচ দেখাতে হবে। প্রস্থাগারের জন্য ভিন্ন 
ভাবে 321 ০০০০ খুলতে হবে । 

শ্রেণী পুস্তকাগার 2 কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ কমাবার জন্য প্রতি 
শ্রেণীতে একটি শ্রেণী পুস্তকাগার খোল! যেতে পারে। কেন্দ্রীয় পুস্তকাগারে 
সমস্ত বয়সের ও সমন্ত শ্রেণীর ছেলেদের উপযোগী বই থাকে ত। থেকে 
প্রতোক শ্রেণীর উপযোগী বাভন্ন বিষয়ের বই শ্রেণী পুম্তকাগারে দেওয়া হবে 
কেন্ত্রীয় গ্রস্থ'গার থেকে সব সময় বই নেবার স্থবিধ। নেই, শ্রেণী পুস্তকাগার 
থেকে ছেলেরা রোজ বই নিতে পাণ্বে। শ্রেণী পুস্তকাগার পরিচালনার 
দায়িত্ব থাকবে শ্রেণীর ছাত্রদের উপর । ছেলেরা একটি সমিতির সাহাষে) 
পুস্তকাগার পরিচালন করবে শ্রেণী শিক্ষক প্রয়োজন হলে উপদেশ ব। পরামর্শ 
দেবেন"। শ্রেণীর উপযোগী বই কেনবার সময় তাদের অভিমত নেওয়। হবে 
যাতে তাদের পছন্দমত বই তার! পেতে পারে সেই স্ৃযোগ তাদের দেওয়৷ 
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হবে, চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে । যেসব বইয়ের চাহিদা বেশী সেসব বই বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে দল বদল করে নিতে হবে, তাহলে নতুন বই পড়বার অনেক 
বেশী সুযোগ তারা পাবে । প্রতি শ্রেণীতে একটি করে পুম্তকাগার থাকার ফলে 
সেখানে পড়ার পরিবেশের স্টি হবে। প্রথম অবস্থায় ছেলের। যদি 
শুধু ছবি দেখে বা পাতা উলটিয়ে দেখেই বই ফিরিয়ে দেয় তবু তাদের বই 
দিতে হবে। পড়ার অভ্যাস স্থষ্টি করতে হলে ধীরে ধীরে বই সম্পর্কে তাকে 
কৌতুহলী করে তুলতে হবে। একবার পড়ার অভ্যাস তৈরী হলে নিজের 
তাগিদেই সে বই গড়বে । শ্রেণী পুস্তকাগারে বই দেবার খাত। দেখল 
বোঝ। যাবে কে কতখান। বই নিয়েছে ও তাদের রুচি বা আগ্রহ কোন জাতীয় 
বইয়ের দিকে । 

শ্রেণী পুস্তকাগার ছাড়া স্কুলে বিষয় গ্রন্থাগারও থাকতে পারে, যে স্কুলে 
বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিষয়কক্ষ আছে মেই বিষয় বক্ষে বিষয়ান্ুযায়ী সহারক 
পুত্যক (:22121০ 0০০1) রাখতে পাব! যায়। বিষষ শিক্ষক গ্রন্থাগারিকের 
সাথে পরামর্শ করে কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে বা প্রয়োজন মত বই 
আনিয়ে বিষয় গ্রন্থাগার খোলবার ব্যবস্থ! করবেন। শ্রেণীতে যতটুকু পড়। হয় 
তার বাইরে কিছু জানতে হলে শিক্ষকের নির্দেশে কৌতুহলী ছাত্র নানারকম 
বইয়ের সাহায্যে তার জ্ঞান পিপাসা মেট।তে পারে। বিষয় গ্রস্থাগারের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বিষয় শিক্ষক গ্রহণ করবেন। ইচ্ছা! করলে 
তিনি ছাত্রদের সাহায্য নিতে পারেন তার বিষয়ে যেসব নতুন বই বের হচ্ছে 
সে খোজ তিনি রাখবেন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক বই সংগ্রহ করবেন। 

অনেক ময় দেখ। যায় আলমারী বোঝাই বই রয়েছে কিন্তু বই দেবার 
ব্যবস্থা নেই ছেলেদেব ছ্বিক থেকেও বই পড়বার আগ্রহ নেই; যদি ছাত্ররা বই 
পড়ার সথষোগ না পেল তাহলে বই রাখার সার্থকত। কি? ছেলেদের মধ্যে 
বই পড়ার আগ্রহ স্থষ্টি একট। বড় কাজ । ছেলেবেলা থেকেই তাদের মধ্যে 
পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । এজন্ত ছেলেদের মন তুলানে। সুন্দর সুন্দর 
ছবির বই রাখস্কে হরে, আর যাতে সেই বই তারা পড়ে সেদিক লক্ষ্য রাখতে 
হবে। একটু বড় হলে যখন নান] বিষয়ে জানতে আগ্রহ হবে তখন বিষয় 
শিক্ষক তাদের উৎসাহ দেবেন কি বই কোন বয়সে ও কোন স্তরে পড়তে 
হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন । ছেলেদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস স্থষ্টি হবে 

ও ছেলেরা গ্রস্থ/গ।র থেকে বই নিয়ে পড়লেই বিদ্চালয়ে গ্রন্থাগার রাখার সার্থক 

ছবে। 


তভায় অধ্যায় 
প্রধানশিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরন্দ 


বিগ্ভালয়ে অভিভাবকর। ছেলেদের পাঠান লেখাপড়া শিখতে । লেখাপড়। 
শেখাটাই বিদ্যালয়ে আসবার মুল্য, এছাড়াও তাদের অনেক কিছু জানবার, 
শিখবার আছে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ঠ সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে 
তোল! । বিদ্যালয়ের শিক্ষার ষধ্য দিয়ে যদি ছেলেদের সব দিক থেকে উপযুক্ত 
করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার ঘত করে দিতে হয় তাহলে সেখানে আদর্শ 
'বক্ষ। প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন স্থপরিচালনার। বিদ্যালয় যদি 
স্থপরিচালিত ন। হয় ত। হলে ভাল বিদ্যালয় গৃহ, মূল্যবান আসবাবপত্র উপযুক্ত 
শিক্ষক থাকা সন্বেও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল। ন। থাকলে, ফোন কাজ স্থষভাবে 
সম্পন্ন হবে না) শিক্ষকদের কাজে উৎসাহ থাকবে ন।। যেখানে শৃঙ্খলার 
অভাব, স্থপরিচালনার অভাব সেখানে স্শিক্ষার ব্যবস্থা হতেই পারে না। 
স্থলে ছেলেরা! স্তৃশিক্ষা পাবে কি না এটা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা চেষ্টার 
ব্যাপার নয়--এটা শিক্ষকদের সমষিগত চেষ্টার ফল। দলগততাবে কাজ 
করে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন একজন উপযুক্ত দলনেতা । দল- 
নেতার নির্দেশ ও পরামর্শে দলগত প্রচেষ্ট। জয়যুক্ত হবে; উপযুক্ত শিক্ষকদের 
সমষ্টিগত প্রচেষ্টা সফল হতে পারে যদ তাদের পশ্চাতে থা.কন একজন ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন অভিজ্ঞ পরিচালক বা! নেত। | বিগ্চালয়ের প্রধান শিক্ষকই এই নেতৃত 
গ্রহণ করবেন। বিদ্যালয় তরণীর তিনিই হচ্ছেন কর্ণধার। তিনি শুধু 
পরিচালকই হবেন না_তিনি তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, উদ/ম্শীলতা, কর্তব্য- 
পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা; সহানুভূতি, সংগঠনী শক্তি প্রভৃতি দ্বারা স্‌ সহকারী 
শিক্ষকদের মনে দর মনে অন্প্রেরার স্টি করণে করবেন। 

আমরা জানি যেখানে নেতৃত্ব সেখানেই দায়ত্ব। স্কুল নেতা প্রধান 
শিক্ষকের একট। বিরাট দায়িত্ব রয়েছে) প্রধান শিক্ষক যাদের পরিচালন! 
করবেন তারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মশক্তিতে কোন অংশেই ন্যান নন্‌। কোন 
কোন ক্ষেত্রে দেখ। যায় ছু'চার জন শিক্ষক-শিক্ষিক! প্রধান শিক্ষকের সমকক্ষ 
ব] অফ্চিকতর শিক্ষিত। সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব আরো কঠিন। কারখানা 
য্যানেজারের হ্নোভাব নিয়ে স্কুল পরিচালনা করা যায় না। বিদ্যালয় 


৩৬ শিক্ষাপস্ধতি ও পরিবেশ 


পরিচালনার ক্রটি বিচ্যুতির জন্য নিন্দ। তারই প্রাপ্য । প্রধান শিক্ষককে 
দিয়েই অনেক সময় স্কুলের বিচার কর হয়। তাই বল। হয় 4১315 022 77520 
14089 90 25 0136 9০0০০]. কোন স্কুলে অনেক ভাল শিক্ষক থাকতে পারে 
কিন্ত প্রধান শিক্ষক যি হুপরিচান্রক ন। হন তাহলে সে স্কুল স্থনাষ অঞ্জন 


করতে পারে না। 

প্রধান শিক্ষক নেত। সেজন্য তার ঠস্বরাচারী মনোভাব থাকবে ন|। 
ক্ষবতা এাছে বলেই ক্ষমতার প্রয়োগ কণে আঙ্গত্য আদায় করবেন একথা 
যদি কেউ মনে করেন তিনি তাহলে সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক হতে পারবেন 
ন|। সহকারী শিক্ষকদের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতাই সর্বত্র কাম্য। প্রধান 
শিক্ষক কখনই মনে করবেন ন। স্কুল আমার এবং সহকারী শিক্ষকের। আমার 
কর্মচারী । স্কুল আমাদের, স্কুলের সমস্ত। আমাদের সমশ্1, এর সনাষ ছুর্নাম 
সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য আমর। সমভাবে দায়ী শিক্ষকদের মধ্যে এই মনোভাব 
ছি করতে হবে । শিক্ষকদের দায়িত্বের অংশীদার করে নিতে হবে। তাহলে 
প্রধান শিক্ষকের সাথে তারাও মনে কববেন স্কুলের কর্মনীত্তি নির্দারণে আমাৰ 
একট। দায়িত্ব আছে। কার্ধপদ্ধতি বূপায়ণে আমার একট। দায়িত্ব আছে। 
এই মনোভাব স্থষ্টি হলে শিক্ষকদের সহযোগিত। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে সহজ 
লভ্য হবে । এষন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যেখানে প্রধান শিক্ষকের সাথে 
সহকারী শিক্ষকদের' ষফতবিরোধ হচ্ছে তিনি সে ক্ষেত্রকে সংকোচিত করে 
আনবার চেষ্টা করবেন । খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে অনেক সময় মত 
বিরোধের অবসান ঘটে । প্রধান শিক্ষক ষনে রাখবেন সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলতে 
পারাটাই সর্বক্ষেত্রে কাষ্য । এজন্ত তাকে €৪০1101 হতে হবে। তবে যেখানে 
কোন মূলনীতির গ্রশ্থে বিরোধ যেখানে জোড়াতালি চলে ন। সেক্ষেত্রে তিনি 
তার কর্তব্য কর্মে অবিচলিত থাকবেন । 


স্থল পরিচালনার বৃহত্তর স্বার্থে অনেক সময় অপ্রিয় কাজ প্রধান শিক্ষককে 
করতে হয়। তবে তিনি যেন কেবলযাত্্ শিক্ষকদের দোষ অনুসন্ধান করে করে 
নশ। বেড়ান, কারী এরূপ কাজের জন্ত সহকারীদের মধ্যে যদি সহযোগিতার 
অভাব ঘটে তাহলে তার প্রতিক্রিয়। স্কুলের কাজে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। 
সহকানীদের সহযোগিতা, আদ্ধা ও বিশ্বাস প্রধান শিক্ষকের সাফল্যের জন্ 
অত্যাবস্তক । প্রধান শিক্ষক হবেন কর্তব্যপরায়ণ সহকারীর সঙ্দদ্ঘ বন্ধু ও 
পরাধর্শাতা। তিনি নিজে যদি পক্ষপাতশৃন্ত, ন্তায়পরায়ণ ও কর্তব্য নিষ্ঠ 


প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষিকবুন্ন ত১ 


হন তাহলে তার চরিত্র প্রভাবে শিক্ষক ও ছাত্রর। সমভাবে তাকে অদ্! 
করবে ভালবানবে, তার নেতৃত্ব বিনাদ্ধিধায় স্বীকার করে নেবে। 

প্রধান শিক্ষকের বহুবিধ কর্তব্য রয়েছে, স্কুলের সর্ববিধ কাজেই তার দৃষ্টি 
সজ|গ থাকবে । তিনি যদি নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করেন তাহলেই তার 
স্কুল স্ুপরিচালিত হবে। ঠয সব কাজ প্রধাণ শিক্ষককে করতে হয়, তত্বাবধান 
ও প্রশাসানক (50192115101 0184 20171001561901017) দ[গিত্ব প।লন তার 
মধ্যে অন্যতম । এছাড়। শ্রেণীতে শিক্ষাদানও তাকে করতে হয়। 

বিগ্ভালয় পরিচালন। নংঞ্াপ্ত বহু কাজে প্রধান [শক্ষক ব্যস্ত থাকেন এজন্য 
শ্রেণীতে শিক্ষাৰানের জনা [তনি খুব কম সময় পান, তবু তাকে শ্রেণীতে 
শিক্ষাদ[নের জনা কিছু সময় রাখতে হবে। প্রধান শিক্ষক যেন ভুলে না 
যান তিণিও একজন শিক্ষক । প্রতিধিন ২৩টি পিরিয়ড তিনি ক্স নেবেন। 
সব হলে নীচের |দকেও ক্লাম রাখার চেষ্ট। করবেন। পারদর্শন ও প্রশাসনিক 
কাজ পেখতে গিয়ে যাদি তিনি পড়ানোর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন 
তাহলে তার পক্ষে মস্ত ভূল হবে। পড়ানোর মধা দিয়ে তিনি ছেশেদের সাথে 
প্রত্ক্ষ সম্বন্ধ াপন করতে পারবেন । খক্ষক ছাত্রের প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষা- 
কর্মের মধ্য দিয়ে যেভাবে গড়ে উঠবে অন্য কোনভাবে ত। গড়ে ওঠবার 
সম্ভতাবন|। নেই। আফিসের ক|জ সুুভাবে নির্বাহ করে আদর্শ প্রধান শিক্ষক 
হওয়। যায় না। শিক্ষাদান কার্ষের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষকদের আদর্শ 
স্থানীয় হবেন, ভাল পড়িয়ে ছেলেদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভজন হবেন। তিপি 
যদি শিক্ষাকাধ্য থেকে বিরত হন তাহলে পাঠদান পদ্ধতির সাথে যোগা- 
ঘোগ হারিয়ে ফেলবেন। শুধু বারান্দায় ঘূরে আর শিক্ষকদের পিছনে গিয়ে 
দাড়িসে স্কুলে কি পড়। হচ্ছে তার সঠিক হিসাব রাখতে পারবেন ন।। নিজের 
কাস তিনি করবেন, এছাড়। মাঝে মাঝে অনা শিক্ষকের ক্লাস তিনি নিবেন 
তাহলে বুঝতে পারবেন বিভিন্ন বিষমু কিরূপ পড়ান হচ্ছে। সাধারণভাবে 
শ্রেণীর প্রগতির ধারাকে বুঝতে হলে (5472:515107) ০1495) তাকে নিতে 
হবে। স্কেলের পাঠ প্রগতি ও শিক্ষার যানের যদি অবনতি লক্ষ) করেন তাহলে 


শিক্ষকদের সাথে সে সম্পর্কে আলোচন। করবেন ও কি করে শিক্ষার মানের 
উন্নতি সাধন হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন। 


তত্বাবধান (50091:515101)) £-_-তত্বাবধানের কাজ বলতে সব রকম কাজ 
বোঝায় কথাট। অত্যন্ত ব্যাপক, স্কুলের এষন একটি দিক নেই যে দিক সম্পর্কে 
প্রধান শিক্ষক অবহিত থাকবেন ন।|। শিক্ষকদের কাজ, ছেলেদের লেখাপড়া, 


৩২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ঘরের ফাজ, খেলাধূলা, হোষ্টেল পরিদর্শন, ছেলেদের নৈতিক, দৈহিক, বৌদ্ধিক, 
যাঁনসিক বিকাশের অগ্রগতির ধারা কোনটাই তার নজর এড়িয়ে যাবে না। 
অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কাজ তিনি তত্বাবধান করবেন। প্রধান শিক্ষকের 
তত্বাবধানের কাজ কয়েকটি ভাগে ভাগ কর] যায়-হিসাব ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় খাতাপত্রাদি ঠিক ভাবে রাখ! হচ্ছে কিন! সেদিকে দৃষ্টি রাখা, 
শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্পকাঁর কাজের তদারকী ও স্কুলের সাধারণ উন্নতি । 

খাতাপঞজ্জাদি ও হিসাব £-_বিদ্ভালয়ের কাজের জন্য বহু প্রকার খাতা 
ও ফাইল রাখতে হয়। সে সব যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কেরাণীর 
প্রধান শিক্ষক দেখবেন কাজগুলি ঠিকমত হচ্ছে কিনা। প্রধান শিক্ষক মাসে 
একবার শ্রেণীর হাজির বই দেখবেন। ছেলেদের মধ্যে অন্পসন্থিতির হার 
সম্পর্কে তাকে জানতে হবে--এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি ব্যবস্থ। অবলম্বন 
করবেন । বছরের স্থরুতে যখন ভি ও টান্সফ।র হচ্ছে সে সময় তিনি নিয়মিত 
খোঁজ রাখবেন। কোন শ্রেণীতে কতজন নতুন ছাত্র নেওয়া হবে, কোন 
শ্রেণীতে কয়টি বিভাগ থাকবে ইত্যাদি স্থির করে তিনি ভতি নিয়ন্ত্রণ করবেন। 

ক্যান বই যাতে রোজ লেখ। হয় তা দেখবেন। মাইনে আদায়েব রসিদ 
বইয়ের সাথে জমার টাক মাঝে যাঝে ফিলিয়ে চেক করে নেবেন, ০৫910- 
091১০ 01] যাইনা দিবার দিনই দেখে সই করবেন । চ.ছ.এব টাকা নিয়মিত 
জমারব্যবস্থা করবেন । 90069 [70190 [:1012]চ 0190, 72201102010) 
ঢা, 05119105 ঢা প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বযেছে। 
বিভিন্ন ফাণ্ডে ষে জন্য টাকা আদায় করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্টেই যাতে টাক। 
খরচ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। প্রধান শিক্ষক নিজে টাক। জম] নিচ্ছেন না, 
হিসাব তিনি রাখছেন না, খরচ তার ইচ্ছায় সব সময় হচ্ছে না-_-তবু স্কুঙ্গের 
অর্থের যথাযথ হিসাব রাখা হচ্ছে কিনা সে সম্পকে তাকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 
অর্থ সম্পকে সম্পাদকের সমান দায়িত্ব তারও রয়েছে। 

যে ক্ষুলের সাথে ছেলেদের হোষ্টেল আছে তার পরিচালনার জন্ত [70566] 
90500708506 থাকবে । হোটষ্টেলের দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের 
কিছু করণীয় নেই। কিন্তু তিনি যাঝে মাঝে হোষ্টেল পরিদর্শন করবেন। 
হোষ্টেলের শৃঙ্খলা মম্পকে” খোজ খবর রাখবেন প্রয়োজন হলে হঠাৎ গিয়ে 
(9810035 ড190) দেখবেন ছেলের! রাতে ঠিক্ত আছে কিন। পড়ছে কিনা? 
তাদের স্ববিধ! অন্বিধার কথা শুনে প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। স্বাস্থাসম্মত 
খাবার ছেলের! পাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন । 


প্রধানশিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবুদ্দ ৬৩ 


শিক্ষাকার্ষের তত্বাবধান £--শ্রেণীর পাঠ পরিচালনার জন্য প্রথম 
প্রয়োজন সময় তালিক। প্রণয়ন। কাজটি জটিল কিন্তু অত্যন্ত গুক্ষত্বপূর্ণ। 
কোন শিক্ষক কোন বিষয় কোন শ্রেণীতে পড়াবার উপযুক্ত বিচার করে 
শিক্ষকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিতে হবে। প্রবীণ বিষয় শিক্ষকের সাথে 
'আলোচন| করে এবং সাধারণ ভাবে শিক্ষকদের স্থাঁবধ। অস্্বিধার দিকে দৃষ্টি 
রেখে সময় সমযু তালিক। রচন। করলে অনেক অভিযোগ থেকে রক্ষ। পাওষ। যায়। 
সময় তালিক। অন্থলারে কাজের প্রগতি কি ভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে খোজ নিতে 
হবে এবং প্রয়োজন হলে অবস্থার উন্নতির জন্ত ব্যবস্থ। অবলদ্বন করতে হবে। 


তিদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে কি হচ্ছে ন। হচ্ছে ত। ঘুরে দেখবেন। যা 
কিছু স্কুলে ঘটে তার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের,তাই ক্লাস পরিদর্শনের কাজ তিনি 
নিয়ন্সিত করবেন । এজন্য সব সময় ক্লাসে ঢুকতে হবে এমন কোন কথ। নেই। 
বার্দ্দ।॥ খুরে যদি কাজ হয়, কি বাইরে দাড়িয়ে যদি ক্লাসের কাজ লক্ষ্য 
কর! যার তাহলে নব সময় ক্লাসে ঢুকে শিক্ষকের কাজের অনস্থবিধ। করা উচিত 
ন|। পরিদর্শন কালে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা নোট করে রাখবেন পরে 
শিক্ষকের সাথে সে সম্পর্কে আলাপ করবেন তাকে উপদেশ দেবেন। কাজটি 
এমন ভাবে করতে হবে যাত্তে শিক্ষক মনে করেন এট। তার ভালর জন্তই কর। 
হয়েছে। সহকারী শিক্ষকরা যেন মনে রাখেন প্রধান শিক্ষক যা! করছেন তা। 
স্কুলের সামগ্রিক উন্নতির জন্যই করছেন। সহযোগিত; ও বন্ধুত্ব মূলক 
মনোভ|ব নিয়ে প্রধান শিক্ষক যদি সহকারী শিক্ষকদের ক্রটিবিখাতি সংশোধন 
করতে অগ্রসর হন তাহলে গঠন মূলক যে কোন পরামর্শ শিক্ষকের! গ্রহণ 
করবেন বলে বিশ্বাস করি। তবে ষনে রাখতে হবে কোন অবস্থায় শিক্ষককে 
ছাত্রদের সামনে এমন কিছু বলবেন ন। যাতে তিন বিব্রত বোধ করতে 
পারেন। শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি ব| যেই বিষয়ই হোক ত।তিনি পৰে 
আলোচনা করবেন । 
শিক্ষকের সভায় শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে যদি সাধারণ ভাবে আলোচনা কর। 
হয় তাহলে সমস্ত শিক্ষক একট! নিদিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। 
শিক্ষকর। পাঠটীক। রচন1! করে পড়াচ্ছেন কিন" কি ভাবে পড়ালে বছরের 
মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠক্রম পড়ান সম্ভব হবে, বাড়ীর কাজ দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্ষে 
শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে নিয়ে একটা নীতি নির্ধারণ করে নিলে 
প্রধান শিক্ষকের কাড়ের স্মবিধা হয়। প্রধান -শিক্ষক তার বক্তব্য বুক্িয়ে 
দ্নেবেন তারপর লক্ষ্য রাখবেন পরিকল্পনা ঘত কাজ অগ্রসর হচ্ছে কিনা । 


৬$ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শ্রেণী পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে। 
পরীক্ষ! গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থ। তিনি করবেন । কোন শিক্ষক কোন |বষয়ের 
প্রশ্ন রচন। করবে কোন শিক্ষক কোন বিষয়ের উত্তরপত্র পরাক্ষ! করবে তিনি 
মে সম্পর্কে নিরেশ দেবেন। প্রশ্ন পত্রের গোপনীয়ত। যাতে রক্ষিত হয় সে 
সম্পর্কে নতক দৃষ্টি রাখতে হবে। যথ। সম্ভব তিনি প্ররশ্নপত্রগুণি দেখে 
দ্বেবেন। প্রশ্নের মান রক্ষ। অর্থাং আত কঠিন ব। অতি সহজ প্রশ্ন ঘাতে 
র(চঙ ন। হয় ত। তিনি লক্ষ্য রাখবেন। গতানুগতিক প্রচলিত পরীক্ষ। 
পঞ্ছততর পরিবর্তন গ্গাধনে প্রধান (শিক্ষকের একটা ভূঁমিক। রয়েছে । প্রশ্ন পত্র 
রচন| সম্পকে” |নবেশ দি তিনি শ্রেণী পরীক্ষ। পদ্ধাতর কিছুট। পগ্সিবর্তন 
করতে পারেন। [নি পরীক্ষিত উত্তর পত্রের ষধ্যে বেছে নিয়ে কিছু খাত। 
দেখতে পাবেন। উত্তর পত্র পরীক্ষায় ঠিক ষত নঘ্র দেওয়! হচ্ছে কিন। 
মোটামুটি একই মান রক্ষিত হচ্ছে কিন। সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন । ক্লান 
প্রমোশন, প্রগত পত্র প্রেরণ, ভ্রেমাসক পরীক্ষ(র ফল। ফলেব প্র।ত 
অভিভাবকের দৃষ্টি অকণণ প্রভৃতি ব্যাপারেও দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। 


প্রতি বছর শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য পাঠ্য পুস্তক [র্বাচন প্রধান শিক্ষকের 
আরেকটি দায়ত্ব পুর্ণ কাজ। এ সম্পকে তান প্রবীণ বিষয় শিক্ষকদের সাথে 
আলোচন। করে তিনি কর্তব্য নিপ্ধারণ করবেন। বছর শেষ হবার আগেই 
তিন [ব্যয় শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে নেবেন কোন বই সম্পকে কোন 
আভযোগ অ।ছে কিন।। যাঁদ কোন বিষয়ের কোন বই পরিবর্তন আবশ্যক 
বলে বিবেচিত হয় নমুন। কপি থেকে সে বিষয়ের বই পড়ে বিষয় 
শিক্ষককে তার মতামত জানাতে বলবেন । সম্ভব হলে প্রধান শিক্ষক নিজেও 
সেই পড়ে দেখবেন তারপর শিক্ষক সভায় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হবে অবশ্ঠ 
।এই সিদ্ধান্ত স্কুল পরিচালক সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষ । বই পরিবর্তনের 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে বই যেন ঘন ঘন পরিবর্তন না হয়। অভিভাবকের 
আধিক সঙ্গত (বিচার করে দেখতে হবে তাদের উপর যেন অধথ। চাপ ন। 
পড়ে । খভিযোগ না থাকলে তিন বছরের আগে কোন বই পরিবর্তন করা 
উচিত নয়। বইয়ের লেখকের নাম দেখে বিভ্রান্ত হওয়। উচিত নয়। সাধারণ 
শুরের বইয়ের সাথে ও অনেক সময় বড় ঝড় নাম পাওয়া যায়। পুস্তক 
নির্বাচনের চুড়ান্ত ক্ষমত। প্রধান শিক্ষকের তবে তিনি বিষয় শিক্ষকের মতামত 
নিয়েই চুড়াত্ত করবেন। 

সাধারণ তত্বাবধাস £- শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ ছাড়াও প্রধান 


প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবুম্ব ৩৫ 


শিক্ষকের আরো অনেকগুলি কাজ রয়েছে যার উপর সাধারণ ভাবে তাকে 
নজর রাখতে হবে। যেমন খেলাধুলা, শরীর চর্চা, নৈতিক চরিত গঠন 
ইত্যাদি। শিক্ষার সহ-পাঠক্রমিক কাধ্যাবলীব প্রয়োজনীয়তা সম্পকে” আজ 
আর দ্বিষতের অবকাশ নেই। শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর কাজের 
সন্ধান ও আম|দেব রাখতে হবে। মূল্যায়নে শুধু বিয়য়গত কৃতিত্বের কথা 
বিচার কর। হবে ন।|। নাধারণ বইয়ের পড়ার বাইরে শিক্ষার্থী বিভিন্ন দিকে 
যে কৃতিত্ব অঙ্জন করেছে তাও বিচাব কবে দেখতে হুবে। স্কুলের সময় 
তালিকায় নহপ।ঠক্রমিক কার্ধবলীকে আজ স্থান দেওয়। হয়েছে । বৌদ্ধিক 
বিকাশের সাথে সাথে দেহের পুষ্টিব বাবস্থা! যদি ন| থাকে তাহলে সাষগ্রিক 
ভাবে জাতীয় স্বাস্থে(ব অবনতি ঘটবে । খেলাধুল। ব্যায়াম, ডল সব বিছুই 
ছেলের| করবে । এজন্য ব্যায়াম শিক্ষক থাকবেন বিস্ত প্রধান শিক্ষক 
ও অন্যান্য |শক্ষকের| ও দূরে সরে থাকবেন না। প্রধান শিক্ষক খেলাধুল| 
সম্পন্নকণ ছেলেদেব উত্সাহ দেবেন এবং নিজে মাঝে মাঝে খেলাধুলার সময় 
উপস্থিত থাকবেন । ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে তিনি দৃষ্টি রাঁখবেন। ছেলেদের 
স্কুল থেকে বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবস্থ। থাকবে । কোন ছেলের 
ক্রমাগত স্বাস্থ্যেব অবনতি ইচ্ছে লক্ষ্য করলে সে সম্পর্কে অভিভাবকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবেন ও ডাক্তারের উপদেশ যথাযথ প|লিত হচ্ছে কফিন! ভা 
দেখবেন। 

ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক £ স্কুলের টদনন্দিন কার্য পঝিলনায় স্কুলের 
সাথে জড়িত বহুলোক ও বিষয়ের সাথে প্রধান শিক্ষককে সম্পর্ক রাখতে 
হয়। সবার সাথে প্রীতির সম্পর্ক বজায় বেখে সব অবস্থায় নিজেকে 
মানিয়ে চল। কঠিন কাজ, কিন্ত এখানে ত্রুটি থাকলে প্রধান শিক্ষক ছুনাঁষের 
ভাগী হবেন। 

প্রথঘেই আন। থাকে ছাত্রদের সাথে প্রধান শিক্ষকের সম্পর্কের কথায়। 
শিক্ষ। জীবনের সাফল্য নির্ভর করে ছাত্র শিক্ষকের প্রীতর সম্পর্কের উপর। 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষ। ব্যবস্থার একট! প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরুশিষ্তের ষধুর 
সম্পর্ক। আচার্ষের সাথে শিক্ষার্থর সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রের পবিত্র সম্পর্ক। 
বৈশ্বধুগে শিক্ষকতাকে আমরা ব্রত বলে মনে করি না এটা হচ্ছে আযাদের 
বৃত্ধি। যাহুষ গড়ার যে বৃত্তি শ্রিক্ষকরা গ্রহণ করছেন সেই বৃত্তিতে স্ষেহ 
ভালবাসায় ছাত্রকে একাস্ত আপন করে নিতে হবে। প্রধান শিক্ষক যদি 
তার ক্ষষতার আসনে অধিিত থেকে ছাত্রদের দূরে সরিয়ে রাখেন, তাদের 


৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


কাছে নিজেকে ভীতির বা রহস্তের বন্ত করে তোলেন তা হলে তিনি তুল 
করবেন। প্রধান শিক্ষক তার পদোচিত গাল্তীর্ব ব1 মর্ধাদ। রক্ষা করে চলবেন । 
কিন্তু ত ছাত্র সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে লয়। তিনি যথ। 
সন্তব ছেলেদের সাথে মিশবেন-__ প্রত্যেক ছেলেকে তিনি জানবার চেষ্ট 
করবেন | তিনি হবেন ছেলেদের ঢ11610, 01211990176 8120 £0105. 
ছোট স্কুলে ছেলেদের চিনে বাখতে কষ্ট হয় ন।। কিন্তু বড় স্কুলে যেখানে 
ছাত্র সংখ্যা অনেক্ষ সেখানে অসুবিধা একটু বেশী। প্রধান শিক্ষক যদি 
নীচেব দিকে ক্লাস নেন তাহলে স্ুবিধ| হয়। তিনি সুক্কতে ছেলেদেব চিনে 
বাখতে পারবেন। ছেলেরাও বুঝতে পারবে তাদেব প্রধান শি্মক কি 
প্রকৃতির তিনি কি চান, কি পছন্দ কবেন, তারাও সেই ভাবে চলতে পাববে। 
ছোট ছেলেদের জীবনে প্রধান শিক্ষকেব প্রভাব বেশী কার্ধকাবী হবে। এই 
গ্রভাব স্ষ্টি হবে ভীতব মধা দিয়ে নয প্রীতিব মধ্য দিয়ে-_অবশ্ঠ প্রীতিব 
সাথে এবট। শরদ্ধ। মেশান থাকবে । ছেলেব। যেন বুঝতে শেখে স্কুলের নিধম 
শৃঙ্খল। মেনে চক্গলেই তাব। শিক্ষকদেব প্রীতি ভাজন হবে নচেৎ নয়। 

ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদেব সম্পর্ক শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ন।। 
শ্রেণীকক্ষেব বাইরে খেলাব মাঠে ও অন্যান্য গঠন মূলক কাজে প্রাধান শিক্ষক 
ও সহকারী শিক্ষুকর| উৎসাহী হবেন। প্রধান শিক্ষক অনেক সঙ্গয় প্রবীণ 
ব। বৃদ্ধ হতে পারেন কিন্তু মনেব দিক থেকে থাকবেন সতেজ, সদ। প্রফুল্ল ও 
সর্ব ব্যাপারে উৎসাহী । 

ছাত্র সমাজে ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলাহীনতার কারণ স্বরূপ অনেকে নির্দেশ 
করেছেন ছাত্র শিক্ষকদের যোগাযোগ বর্তষানে অত্যন্ত ক্ষীণ_-ছাত্রদেব সাথে 
সম্পর্ক যাতে নিবিড় হয়, আরে। মধুব হয সেদিকে সচেষ্ট হওয়া দরকার । 
প্রধান শিক্ষকের চরিজ্ের প্রভাব ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠতাব মধ্য দিয়ে 
ছাত্রদেৰ আচাব ব্যবহাঁবে অনেক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব । ছাত্রদের যদি মনের 
মত করে গড়ে তুলতে হয় ভাহলে আদর্শবাদী শিক্ষক তাদের সাথে মিশবেন। 
বাক্তিগত ছাত্রের জীবনে যে সমস্ত তা জেনে তাকে উপদেশ দেবেন, শিক্ষায় 
তাকে স্হায়তা করবেন সর্বভাবে তিনি হবেন তা স্ুহদ। মানুষ গড়ে 
ভোলার দায়িত্ব যার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন__যাদের গডে তুলবেন তাদের 
দুরে সরিয়ে রাখলে সে উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হবে ন।। প্রধান শিক্ষকের দ্বারাও শিক্ষকের 


যখ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাতে স্থষ্টি হয় সেজন্ত*প্রধান শিক্ষক ভূষিক| গ্রহণ করতে 
ইবে--"6 9050010 ৮০ ৮৩৬ 07 001150 0580 9৮1৮ 15০20 05801961 


প্রধান শিক্ষক ও ষহকারী শিক্ষকবৃষ্ধ ১, 
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সহকারী শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক ও শিক্ষকসন্ভা $--বিষ্ালয় 
ণম।জের “নত। প্রধাণশিক্ষক- তিনি তার স্কুলের শিক্ষকদেরও নেত1। একজন 
ঙাল নেতার যে সব গুণ থাক। দবকার তিনি সেই সব গুণের অধিকারী হবেন। 
সহ-শিক্ষকদের সহযোগিতা ব্যতীত স্কুল চালান যাঁয় না। প্রধান শিক্ষক 
ক্ষমত|র মধ্য দিগ্জে নয় তাদের স্থখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের ভালবাসা ও 
শ্রদ্ধ! অজর্ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক যদ্দি তাৰ কর্তব্য নিষ্ঠাব সাথে পালন 
কবেন তাহলে তার কাজেব মধ্য দিয়ে সহকারীর! অনুপ্রাণিত হবেন। ধমক 
দখে বা আইন দেখিয়ে আজকাল কাঁজ পাওয়। খুবই কঠিন। বিগ্ভালয়ের সব 
ব্যাপারে শিক্ষকদের সমান আগ্রহ রয়েছে বলে মনে « তে হবে। নিয়ম 
শৃঙ্থল। রক্ষ।, সাব। বছরের কাজের পরিকল্পন| ও স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা সম্পকে” 
[শক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচন। করে স্থির করা সঙ্গত। কোন বিষয়ে 
মতের অমিল হণে যথাসম্ভব বুঝয়ে শিক্ষকদের গ্বমতে আনবার চেষ্ট| করবেন। 
সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একট। কিছু চাপিয়ে দিলে তা কার্করী করবার পথে 
শিক্ষকের। পরোক্ষভাবে অনহযোগিত। করবে । বুঝিয়ে যদি তাদের ম্বমতে 
আন। যায় তাহলে কোন পরিকল্পন। রূপায়ণে অস্থৃবিধ, হবার কথ নয়। 

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে কিছুট। সহযোগিতার 
অভাব লক্ষ্য কর যার। সর্বত্র এর কারণ একই রকম নয় তাই স্থানকাল 
পাত্রভেদে রোগের কারণ নির্ণয় করে প্রতিকাবের চে! করতে হবে। অনেক 
সষয় শিক্ষকদের এমন সব অভিযোগ থাকে য| প্রধান শিক্ষকের প্রতিকারের 
ক্ষষত(র বাইরে। প্রধান শিক্ষক সেখানে খোলাখুলি ভাবে তার অস্থবিধার 
কথ। তাঁদের জানাবেন । স্কুল সংক্রান্ত কিছু কিছু গোপনীয় বিষয় আছে যা 


৬৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


তিনি গোপন রাখবেন এছাড়া স্কুল সম্পর্কাঁয় সব বিষয়ে অযথা গোপনীয়তা 
রক্ষ। করবার কোন প্রয়োজনীতা আছে বলে মনে হয় না। 

প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা ও স্থযোগ 
দেবেন, সেই সাথে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিন।। সঙ্গতিশীল শিক্ষকেরা 
যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এই আশা! করা উচিত কিন্তু তবু যদি 
কোথাও ভূল ক্রটি থাকে প্রধান শিক্ষক ত। দেখিয়ে দিয়ে কি করে তুল সংশোধন 
কর] যায় সে সম্পর্কে উপদেশ দেবেন। বাস্তব অবস্থ। বিচার করে অত্যন্ত 
সতর্কতার সাথে প্রধীন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে শান্তি ও প্রীতিব সম্পর্ক 
বজায় র/থবেন। ৬ 

প্রত্যেক স্কুলেই শিক্ষকসভ। ( €52০1১019 ০০91১011 ) রয়েছে। স্কুল 
পপরিচালনায় শিক্ষকদের বক্তব্য ও মতামত প্রকাশ কববাব সুযোগ দেবার 
জন্য এই শিক্ষক সভ।। প্রধান শিক্ষক শিক্ষকলভাব সভাপতি । তাব 
অন্থপস্থিতিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক সভার সভাপতিত্ব করবেন। সম্পাদূক 
প্রধান শিক্ষক মনোনীত ন। করে শিক্ষকদের উপর নির্বাচনের দায়িত্ব দ্রিলেই 
ভাল হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক সভার সম্পাদক নির্বাচিত 
হবেন তাই বাঞ্ছনীয় । প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনার কাজে শিক্ষক 
সভাকে তার পরামর্শ সঙ। মনে কববেন। স্কুলের সমস্ত শিক্ষকই শিক্ষক 
স্ভাব সভা, মাসে একবার প্রয়োজন হলে আরে। ঘন ঘন শিক্ষক সভ। আহ্বান 
করা হবে। 

শিক্ষক সঙায় প্রধান শিক্ষক স্কুলের বিভিন্ন সষন্ত। [শক্ষকদে? কাছে 
উপস্থিত করবেন_সেখানে আলোচন। করে যদ্দি যুক্তভাবে নান। বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গ্রংণ কর। যায় তাহলে কাজের সুবিধা হবে। সহকারী শিক্ষকদের 
টাইম টোবল আব পাঠক্রম জানে দিলেই স্কুলের কাজ এগিয়ে চলে না। 
সার। বছরের কাজ ঠিক করে নিয়ে সেই কাজ কি করে ভাগ করে নিলে 


ছেলেদের স্থুবিখা হয় পাঠেব_ অগ্রগৃতি পধ্যালে!চন।, প্রীক্ষ। ব্যবস্থা, পড়ার 
বাইবে থেসাধূর্।, লাইব্রেরী পরীচালনা, ক্রীড়া প্রতিযো গিত। অর্থাৎ স্কুলের 
88585115826 টু 


যাবতীম্ম কাজ শিক্ষক সভায় আলোচন। কর! যেতে পারে। খোলাখুলি 
আলোচন।র মাধামে সিদ্ধান্ত নেওয়। ইলে ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়। হলে 
শিক্ষকর। সর্ব বিষয়ে সহযেঠগিত। করবেন। প্রধান শিক্ষক একটি গণতা স্ত্রিক 
নমাজের প্রধান। সেই_সষাজের প্রত্যেক সদস্তের কিছু বলবার থাকতে 
গারে শিক্ষক সভায় সষত্ত শিক্ষক আদের বঞ্তব্া বলবার ফযোগ দিতে হবে। 





প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ ৩৯ 


প্রধ/ন শিক্ষক তার সহকারীদের উপর আস্থ। রাখবেন । শিক্ষক সভায় তিনি 
তাদের নেতৃত্ব করবেন। সাধারণ অস্থ'বধ। অভিযোগ শুনে কি করে তার 
প্রতিকার করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। তাদের না দাবী 
পরিচালক মণ্ডলীর সাহায্যে পৃথণ করবার চেষ্ট। কবধেন। শিক্ষক সভাম 
ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ নিয়ে আলোচন। কর। উচিত নয়, এগুলি প্রধান 
শিক্ষকের সাথে পৃথকভাবে আলোচন। কবে প্রতিকাৰ কর। উচিত। শিক্ষক 
সভায় যখ। সম্ভব- সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বববাব চেষ্ট। করা উচিত। 
ভোট ন। নিম্নে প্রস্তাব গ্রহণ ধ। এগ্রাহ্থ কর। উচিত নয়। প্রধান শিক্ষক 
যদি মনে বরেন কোন প্রস্তাব স্কুলের স্বার্থের বিবোধী তাহলে সে প্রস্তাব 
অগ্রাহ করবেন। সভার বিববণ, যেসব প্রস্তাব সভায় আনীত ও গৃহীত 
হল তাব স্বপক্ষে ও [বপক্ষের বন্তব। সংক্ষেপে ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে 
বাখতে হবে । 
* অভিভাবকদেব স(হত সম্পর্ক __ (পৰবতা অখ্যাধ দেখুন ) 

বিগ্ভালম পরিচাণক সাঁমতিব সহিত সম্পর্ক £ -স্কুল পবিচ।লনার দাম়ত্ব পাঁর- 
চালক ব| কার্যকবী সমিতির কিন্তু ক1ষতঃ স্কুল পারচ।লন। করেন প্রধান শিক্ষক 
কাষকরী সমাত নীতি নিদ্ধারণ করেন ও নান।ব্প নিরদেশ দেনাকন্ত তাকে 
বাস্তব দূপ দেন পরিচালক স।মতি। পরিচাপক ন'মতির সহিত প্রধান 
শিক্ষকেব সম্পর্ক হবে সহযে|গিতামূলক। পরিচালক সাম তকে নিরপেক্ষঙাবে 
সঠিক ওথ্য প্রধান শিক্ষক জানাবেন । তার প্রয়ে।জন সবি অস্থবিধ কার্ষকরী 
নামতির কাছে উপস্থাপন করবেন । প্রধান শিক্ষক ও কাষকরা সর্ঘিতির মধ্যে 
বিরে|ধ হুষ্টি হলে ত। সমগ্র স্কলের পক্ষে অতন্ত ক্ষতিকর প্রধান শিক্ষক । 
স্থানীম রাজনীতি | গ্রাম) দলাদলিব ব|ইপে থ/কব।ব চেষ্ট। করবেন । কাধকর 
সামতিতে মতভেদ ইপে তিনি নিরপেক্ষতাবে তার মতাষত দেখেন। দলাদ।লর 
মধ্যে জড়িয়ে পড়লে ত। স্কুলের পক্ষে সমূহ ক্ষতিপ কারণ হবে। 

সহকারী শিক্ষক : 

শিক্ষাবদগণ শিকার নীতি নির্ধারণ কপ্বন, 'শক্ষার রূপ কি হওয়। উচিত 
সে সম্পর্কে নির্দেশ দেন। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে 
যে কার্ধহ্ছচা রচিত হয় তাকে বাণ্তবে রূপায়ত করে তোলবার দায়িত্ব শিক্ষক- 
দের। প্রধ।ন শিক্ষক নম গ্রভাবে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই 
দায়ি তিনি যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সহকারী শিক্ষকদের সহায়তায়। 
স্কুলের ভাল বাড়ী, প্রয়োজনীয় আনবাব পত্র+ সুচিন্তিত পাঠক্কুষ সবকিছু 








৪০ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


থাকবার পরও যদি উপযুক্ত শিক্ষক না থাকে তাহলে সে স্কুলে শিক্ষার আয়োজন 
সার্থক হয়ে উঠবে ন!। শিক্ষকদের সম্পর্কে বল। ইয় & 00216 ০0৫ 1062 
কথাটা খুব সত্য। একট। জাতিকে গে তুলতে বা ধ্বংন করতে শিক্ষকরা 
পারেন । শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের প্রভাব সর্বাধিক। শিক্ষক নানাভাবে 
ছাত্রজীবনকে প্রভাবিতকরেন। ছাত্রর। জাতসারে ব। অজ্ঞাতসারে শিক্ষককে 
অন্থুসরণ করেন। তাই বাঃ বলেছেন, 
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যে শিক্ষকের উপর আগামী যুগের মানুষ গড়ে তোলবার দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে সেই শিক্ষকদের কি কি গুণ থাকা উচিত ত। শিক্ষানীতি” (911901915 
0৫ [:008080101 ) বিষয়ভূত। এখানে সংক্ষিপ্ুভাবে তার উল্লেখ করা হবে । 

শিক্ষক হবেন ক্ুস্বাস্থ্যের অধিকারী । তিনি হবেন সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী 
কষ্টসহিষুং। সমস্ত কাজে তিনি উৎসাহী ও উদ্যোগী হবেন। স্থাস্থ্যহীন 
ব্যক্তির কাছ থেকে উগ্যমশীলত1 আশ। কর। যায় ন।। তার নেতৃত্বে গইণ 
করবার ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। 

শিক্ষক হবেন অসীম ধৈধশীল। সমস্ত অবস্থায় তার মেজাজ ঠিক রাখতে 
হবে। যাদের নিয়ে তাকে চলতে হবে তার। অবোধ, অবুঝ, চঞ্চল, কোন 
সময়ে একগুয়ে। তাদের মানুষ করবাব কঠিন কাঁজে ধৈষের প্রয়োজন অত্যন্ত 
বেশী। মেজাজ তাকে নব সময় প্রফুল্ল রাখতে হবে। তার মন হবে 
সহানুভূতিশীল শিশুদের মন জয় করতে হলে তাদের ভাপ বামতে হবে। 
স্সেহ, ভালবান।, সহানুভূতিতে তিনি হবেন পিতৃকল্প। তিনি সব কাজে 
নিরপেক্ষ হবেন। কোন সময় যেন ছেলের। মনে করবার সথযোগ ন। পায় 
শিক্ষক পক্ষপাতিত্ব করছেন--তাহলে তিনি তাদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। 
সব রকম নীষ্কুত। বা হীনতার উদ্ধে থাকবেন শিক্ষক । 

শিক্ষক হবেন কর্তব্যনিষ্ট। শিক্ষকতায় তার অন্থরাগ থাকবে । যে কাজের 
দায়িত্ব ত|কে দেওয়।. হয়েছে ত|1তনি নিষ্ঠার সাথে প।লন করবেন। যেখানে 
নিষ্ঠার ব। অস্থরাগের অভাব সেখানেই আগ্রহের অভাব। তিনি চাকুরী রক্ষার 
জন্তই চাকুরী করবেন। অন্থক্ষেত্রে ত। সম্ভব কিন্তু শিক্ষক যদি তা করেন 
তাহলে তিনি আদর্শত্রষ্ট হবেন। শিক্ষক হবেন বুদ্ধিষান, কিছু পরিষাণে 


প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ ৪৯ 


উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী । শিক্ষক মাত্রেই জানেন ক্লাসে বসেই তাকে 
অনেক কঠিন সমস্তার সফাধান করতে হবে । নিজের বিষয়ে তার পূর্ণ অধিকার 
থাকবে। অন্ত বিষয়েও তার জ্ঞান থাকবে--তা! ন৷ হলে ছেলেদের কৌতুহল 
তিনি মেটাতে পারবেন না। 

শিক্ষক হবেন ক্দক্ষ কথাশিল্পী । বর্ণনার ম্ধা দিয়ে বিষয়বস্্কে জীবস্ত 
করে তুলবেন। তার কম্বর হবে জোরাল, উচ্চারণ হবে স্পট ও শুদ্ধ। তার 
রসবোধ থঠকবে। নীরস পাঠকে সরস করে তুলতে মাঝে মাঝে হাসবার 
স্থষোগ দিতে হবে--কি করে শিক্ষা দিতে হয় সে কে্শল জানতে হবে। 
সর্বোপরি শিক্ষক হবেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চৰ্িত্রবান । তার নীতিনোধ থাকবে 
প্রথর | ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও চরিত্রবান না হলে তিনি ছাত্রসষাজের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করতে পারবেন না । “আপনি আচরিধর্ম শিখাও অপরে, এ কথাটি শিক্ষকের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য । শিক্ষকত। একটা বৃত্তি, কিন্ত স্থধু যে বৃত্তিকূপেই যে 
[িক্ষণ ৩!কে গ্রহণ করবেন তিনি কোন দিনই আদর্শ শিক্ষক হতে পারবেন ন]। 
শিক্ষকতা শুধু বৃত্তি নয-_-শিক্ষক তার কাজকে ব্রতরূপেই গ্রহণ করবেন। তাহলেই 
শিক্ষক জীবনের বহু দুঃখ দুর্দশার মধ্যে একটা সান্তন। খুজে পাওয়া যাবে । 

আদর্শ শিক্ষকের যে সব গুণেব কথ। বল। হল একজন মানুষের পক্ষে কি 
সে সব গুণের অধিকারী হওয়। সম্ভব । বাণ্তব ক্ষেত্রে সর্পগুণ সম্বিত শিক্ষক 
খুঁজে পাওয়! কঠিন, কিন্ত অজিত গুণগ্ু,ণ ইচ্ছ। করলে সমস্ত শিক্ষকই 
আয়ত্ত করতে পাবেন। আমাদের দেশের শক্ষকের আথিক ও সামাজিক 
মযাদ1র মান উচ্চ নয় তাই খুব কমলোকই *ক্ষকতাকে শ্সেচ্ছায় 
বৃস্ভিক্ূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন । শিক্ষকতা গ্রংণ করবার পর যেন 
আমরা আদর্শ শিক্ষক হবার চেষ্টাকরি। সমাজে শিক্ষকের যে উচ্চ স্থান 
ছিল তাকে আদর্শ শিক্ষকেরাই ফিধিয়ে আনতে পারেন। 

শিক্ষক নির্বাচন করেন বিদ্যালয়ের পরিচালক মগুলী। প্রধান শিক্ষকের 
সাথে পরামর্শ করে শিক্ষক নির্বাচন করা উচিত। |তনি শিক্ষককে দিয়ে 
কাজ করবেন তার কি প্রয়োজন ত1 তিন্নই সবচেমে "ভাল জানেন। সহকারী 
শিক্ষকের সহায়তায় প্রধান শিক্ষক স্কুলের সর্ববিধ কাজ পরিচালন| করেন 
তাই সহকারী শিক্ষক নির্বাচনে প্রধান ।শক্ষকের মতাষত গ্রহণ কর। উচিত। 

সহকারী শিক্ষক স্থশিক্ষক হবেন, শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাঁ- 
বলীর যদি অভাব থাকে সে গুণ তিনি অর্জন কর।র চেষ্টা করবেন। শ্রেণীতে 
শিক্ষা! দেওয়! ও শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষ। করা তার প্রধান কাজ। তিনি যে বিষয়ে 


৪২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষা দেবেন সে বিষয় তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকবে । বিষয়" শিক্ষক হলে 
তার নিজের বিষয়ে নতুন তত্ব ও তথ্য যা প্রকাশিত হচ্ছে তার সাথে তিনি 
সংযোগ রক্ষ। করবেন । তিনি যাতে ছেলেদের সব রুকষ প্রশ্রের উত্তর দিতে 
পারেন সে ভাবে তৈরী হয়ে ক্লাসে যাবেন। শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতির 
সাথে তিনি পরিচিত থাকবেন। নিজের বিষয় আয়ত্ত থাকাই বড় কথ| নয় 
কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে তার বক্তব্য ছেলের। গ্রহণ করবে, তাদের কাছে সহজ 
বোধ্য করে বিষস়টি উপস্থাপন করবার কৌশল তিনি আয়ভ করবেন। 

সময় তালিক| আ্ছসরণ করে পাঠক্রম অনুযায়ী শ্রেণীতে শিক্ষ। দেওয়াই 
সহকারী শিক্ষকের একমাক্র কাজ নয়। স্কুল পরিচালনায় তিনি সর্বভাবে 
প্রধান শিক্ষককে সাহায্য করবেন। পড়ার বাইরে ক্ষলের শৃঙ্খলা রক্ষ। 
একট। বড় কথ। স্কুলের শঙ্খল। রক্ষা কর! ছাত্র শিক্ষক সবারই কর্তব্য । 
শিক্ষকরা দেখবেন ছাত্রর। শঙ্খল। রক্ষা করছে কি ন।। শিক্ষকদের জন্য ও 
কতকগুলি নিয়ম কানুন আছে সহকারী শিক্ষকর। তা মেনে চলবেন। 
প্রধান শিক্ষকের নিদেশ তারা মেনে চলবেন। যদি তাদের কিছু বক্তব্য 
থাকে ত। প্রধান শিক্ষককে জানাবেন। তাদ্দের আচরণে যেন কোন অবস্থায় 
শৃঙ্খল! ভঙ্গের ইংগিত ন। থাকে । স্কুল পরিচালনায় ও শৃঙ্খল। রক্ষায় সহকারী 
শিক্ষকেরও একটি দায়িত্ব রয়েছে। তিনিও শিক্ষক সভার একজন দায়িত্বশীল 
সদস্য। প্রধান শিক্ষকের সাথে তার মালিক কর্মচারীর সম্পর্ক নয়, তিনি 
তাঞ্ সহকারী । তাই সহযোগিতাব মনোভাব |নয়েই তিনি কাজ করবেন। 
সহপাঠ ক্রমিক কার্ধবলী পরিচালনায় শিক্ষকদের অংশ গহণ করতে হবে । 
প্রধান শিক্ষক সহকারীদের সাথে পরামর্শ করে যেভাবে কাজ ভাগ করে 
দেবেন তারা দেই গাবে কাজ করবেন। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী 
শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতিপুর্ণ সম্পক না থাকলে স্কুলের কাজে নানা রকম 
বিশৃঙ্খলার ত্হ্ি হবে। 


শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পক স্থাপনের প্রয়োজনীয়ত। আজ 
অপরিহার্ধরূপে দেখা দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সবাব 
পক্ষে ছেলেদের জানার প্রয়োজন আছে । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান বলে 
যাঁকে শিক্ষ। দেবে তাকে না জেনে শিক্ষ। দেওয়। যায় না। ছাত্র জীবনে 
শিক্ষকের প্রভাব অত্যন্ত বেশী । ছাত্রর। শিক্ষককে তাদের চলার পরে 
আদর্শ ক্ূপেই দেখতে চায়। তাই তাদের সাথে বিশবার সয় অত্যন্ত সতর্ক 
হয়ে মিশতে হবে । শিক্ষকের আচারণে ও কথায় ষেন এন্ধন কিছু না থাকে 
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ছাত্রদের সাষনে একট! খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে। শিক্ষক সহাঙ্ 
ভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছেলেদের সাথে মিশবেন। অনেকে 
বনে করেন ছাত্রদের সাথে মিশলে, তাদের সাথে খেল! ধূলায় অংশ গ্রহণ 
করলে মাদার হানি হবে। এধারন| ঠিক নয়। শিক্ষক অবশ্থই তার 
মর্াদ| রক্ষ। করে চলবেন ; সে জন্ত ছেলেদেখ দুবে সরিয়ে রাখতে হবে কেন? 
শিক্ষক যদি মনে করেন শ্রেণীর বাইরে তার কিছু করবার নেই তাহলে তিনি 
ভুল করবেন। বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞান সাধারণ পাঠকক্ষের পাঠ ও সহপাঠ 
ক্রিক কাধাবলীর মধ্যে কোন সীমারেখ। টানতে চায় না। ছেলেদের চরিত্র 
গঠনে যদি সাহাষ্য করতে হয় তাহলে ছেলেদের সাথে হিশতে হবে। 
শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি শুধুমাত্র শিক্ষকেব সহায়তাই হতে পারে । ভবিষ্যৎ 
ভারতের উপযুক্ত নাগরিক গঠনে শিক্ষকদের দায়িত্ব সর্বাধিক একথা চিন্তা 
করেই শিক্ষক শক্ষা্থীৰ মধ্যে যাতে আদর্শ সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে চেষ্টা 
কুঞ্৩ হব 


ঢতুর্থ অধ্যায় 
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আভঙাবক ছেলেকে বছ্য।লয়ে লেখাপড। শিখতে পাঠান, বিদ্যা লয়ের 
পক্ষ থেকে তাকে মানুষ কবে তোলবার সব্প্রকার চেষ্ট। হয়, কিন্তু এ চেষ্টার 
স|ফল্য নির্ভর কবে অভিভাবক ও স্কুলের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে । 
কোন ছেলেব শিক্ষার যথোচত ব্যবস্থ। করতে হলে তার পারিবারিক 
অবস্থ। জানতে হবে, তাৰ অঙিভ।বককে জানতে হবে। শিক্ষা বিজ্ঞানের 
ছাত্রর। জানেন মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রতাং কত সুদূর প্রসারী । 
শিক্ষার্থীর জীবনে পারিবারিক পপ্সিবেশের প্রভাব তার শিক্ষাকে অনেক 
খানি নিয়ন্ত্রিত কবে। আগঙভাবক যাদ ছেলের পড়।, চাল-চলন, আচার 
ব্যবহার সম্পর্কে খোজ ন বাখেন তাহলে শুধু মাত্র স্কুলের চেষ্টায় শিক্ষার্থীকে 
ঠিক ভাবে পরিচালিত কর। সম্ভব নয়। অভিভাবক স্থলে আসেন ছেলেকে 
স্থলে ভতি করডেঁ--আর ছেলে যদি পরাকায় ফেল করে তাকে যাতে উপরের 


৪৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়া! যায় সে জন্য অনুরোধ জানাতে । এ অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটাতে হবে। ছেলের উন্নতি অবনতির সম্পর্কে অভিভাবকের একট। দায়িত্ব 
আছে সে সম্পর্কে তাকে সচেতন হতে হবে। এজন্য প্রধান শিক্ষক অভিষা- 
বকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা! করবেন। স্কল থেকে অভিভাবকের নিকট 
প্রগতি পত্র পাঠাবার ব্রীতি আছে প্রয়োজন হলে প্রধান শিক্ষক অভিভা 
বকের নিকট পত্র দেবেন তার। এলে তাদের সাখে আলোচনা করবেন__-কেন 
ছেলেটির উন্নতি হচ্ছে না। কি করে তার সংশোধন করা যায়। স্ষুলে যে 
সময় একটি ছেলে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় সে বাড়ীতে থাকে 
সেই সময়কি করছে ত। জানতে হলে অভিভাবকের সাথে যোগ স্থাপন 
করতে হবে। ছেলের উন্নতির জন্য কি কর। উচিত প্রধান শিক্ষক সে 
সম্পর্কে পরাধর্শ দেবেন । 

স্কুলের উন্নতি করতে হলে অভিভাবকরা স্কুল সম্পর্কে যাতে উৎসাহ 
নেয় সে ঠিষ্ট। করতে হবে। স্কুল থেকে ছেলেদেব উন্নতির জন্য কি কর 
হচ্ছে তার খবর অভিঙাবকদেব জানাতে হবে । স্থলেব ভাল মন্দেৰ সাথে 
তাদেব ছেলেদের ভালমন্দ জড়িত আছে এ বোধ স্থষ্টি কবতে পাবলেই 
অভিভাবকের! স্কুল সম্পর্কে মনোযোগী হবেন। স্বুলেব বৈষয়িক উন্নতির 
জন্যও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখা দরকাব। বিত্তবান অভি- 
ভাবকদের কাছ থেকে অনেক সময় ক্থুলেব উন্নতির জন্য দান পাওয়া যায়। 
বাংলাদেশের শিক্ষ। প্রসারে বেসরকারী আথিক সাহায্য অনেক খানি সাহায্য 
করেছে। 

কোন অভিভাবক এলে প্রধান শিক্ষক তার সাথে ভদ্র ব্যবহার করবেন 
এটাই শ্বাভাবিক। তবুকোন কোন সময় বিপবীত আচরণ করা হয়েছে 
এরূপ অভিযোগ শোনা যায়। ব্যক্তিগত অভজ্ঞতায় জানি অনেক সময় 
ধৈর্ষচাযুতি ঘটে কিন্ত কোন অবস্থায় অ।ভভাবক ক্ষুক হতে পারেণ এরূপ বাবহার 
কর! চলবে ন!। গ্রাষে অনেক দরিদ্র ছেলেরা পড়ে তাদের অভিভাবকরা 
অনেক সষয় তাদের আধিক অস্থবিধার কথা জানাতে আসেন। প্রধান 
শিক্ষক সহাহু্ভীতির সাথে তাদের কথ! শুনবেন ও অত্যন্ত সৌজন্পূর্ণ ব্যবহার 
করবেন। মর্যাদায় সকল অভিভাবকই প্রধান শিক্ষকের নিকট সমান। 
অভিভাবকের যেকোন রকষ অভিযোগ থাকলে প্রধান শিক্ষক ধের্ধসহকারে 
গুনবেন ও প্রতিকার চেষ্টা করবেন। 

শুধু যাত্র প্রধান শিক্ষকের চেষ্টায় অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার 
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ব্যবস্থ। কর। মস্তব নয়। সহকারী শিক্ষকেরাও অভিভাবকদের সাথে যোখা- 
যোগ রাখবেন। প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষকের উচিত অ্রেণীর সব ছেলে 
অভিভাবককে জান। ও পারিবারিক পরিবেশের খোজ খবর রাখা। 

অভিভাবক ও বিগ্ভালয়ের ফধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পক্ণ কি করে স্থাপিত হতে 
পারে সে উদ্দেশ ভ/. 74. [5৮আাতঃ বিষ্ভাল.য় অভিভাবক দিবস € 22916105 
[085 ) প্রতিপালন ও অভিভাবক শিক্ষক সমিতি (78161759016 
48550901200) ) স্থাপনের কথ। বগলছেন। 

অভিন্ভাবক দিবস $--বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত ছাজ্ের 
অভিভাবককে স্কুলে নিমন্ত্রণ করতে হবে । স্কুলে তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনার 
ব্যবস্থা হবে। গরীব বড়লোক ভেদে বাবহাবের যেন তারতম্য ন| হয়। 
সেদিন সম্ভব হলে স্কুলে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থ। করতে হবে। প্রদর্শনীর 
মধ্য দিয়ে ছেপেদেব যোগাতাব !নদর্শন স্থচক ছেলেদের নানা রকষ হাতের 
,ঝ1]ন এভিভাবকদেব সামনে উপস্থিত কব। হবে। ছেলেদের আ্বাক ছবি, 
মাপ, গ্লোব, নানাবকষ মাটাব পুতুল, মডেল, প্রভৃতি দিয়ে প্রদর্শনীকে 
মাকর্ষণ যোগা কবে তোলাব চেষ্ট। হবে। এছাড়। চার্ট পোষ্টারও পরিসংখ্যান 
প্রভৃতির সাহায্যে সকলের ক্রমোন্নতি, শিক্ষণ পদ্ধতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, 
ছেলের। যে সব সামাজিক কাঁজে অংশ গ্রহণ করেছে তার সাথে অভিভাবকদের 
পরিচিত করান যায়। ছেলের। যে স্কুলে পড়ছে সেই স্কুলে কিভাবে পড়াশুনা 
পরিচালন। হচ্ছে, শিক্ষাব মানোন্নঘনেব জন্য ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা গ্রহণ কর। 
হবে সে সব জানতে মভিভাবকের! প্বাভাবিক ভাষেঠ ঈংসাহ বোধ করবেন। 
এ দিন বিকেলের দ্রিকে গেলাধুল। ব। অন্য কোন অগ্ষ্ঠানের আয়োজন কর 
যেতে পারে । ছেলেদের দিয়ে গান, আবৃত্তি, 'প্রবন্ধ পাঠ সম্ভব হলে থিয়েটার 
ইত্যাদিব ব্যবস্থ। কর। হবে। ছেলেরাই এতে অংশগ্রহণ করবে । অভিথিদের 
অভ্যর্থনার ভার তারাই গ্রহ করবে, তাদের কোন রকম অস্থবিধ। ,ন। হয় 
সেদিকে নজর রাখবে । অভিভাবক দিবসে স্কুল অনিভাবকদের হাতে তুলে 
দেওয়। হবে। ছেলের! বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখবে । 

প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকের! সর্বক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষার 
সাফল্যের জন্ত অভিভাবকদের সং্যাগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের 
বোঝাতে চেষ্টা করবেন। প্রধান শিক্ষক স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও শিক্ষার 
নষশ্ত। নিয়ে আলোচন। করতে পারেন। স্কুলের সাথে অভিভাবকদের সম্পর্ক 
যাতে ঘনিষ্ঠ হয় তার সব রকম ব্যবস্থ। করা হবে। ছেলে স্কুলে যায় আর 


৪ শিক্ষাপঞ্জতি ও পরিবেশ 


আঙি নিম্মফষত যাইনে দিচ্ছি, এতেই আমার সব দায়িত্ব শেষে হয়ে গেল 
অভিভাবক যেন এ ভাববার স্থযোগ না পান। অভিভাবক দিবসে উপস্থিত 
থেকে সবাই স্থলের কার্ধধারার সাথে পরিচিত হবেন, স্কুলের উন্নতির কথা 
চিন্ত। করবেন, সর্বোপরি ছেলের শিক্ষা শিক্ষকের সাথে তারও একট] বিরাট 
দায়িত্ব আছে এ সম্পর্কে সচেতন হবেন ভাহলেই অভিভাবক দিবস পালনের 
উদ্দেস্ট সিদ্ধ হবে। 

অভিভাবক শিক্ষক সমিতি £__অভিভাবক দিবসে একদ্িনেব জন্য 
স্কুলে এমে অভিভাবকের। আনন্দ উৎসবের ফাকে ফাকে শিক্ষকদের সাথে 
শিক্ষাও স্কুলের সমস্ত নিয়ে একটু আলোচন| কবেন, সেই স্বঙ্পস্থায়ী উপস্থিতিব 
মধ্যে কোন সমশ্তার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন একটি স্থায়ী 
সমিতির। অভিভাবকদের প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের নিয়ে যদি স্থায়ীভাবে 
অভিভাবক শিক্ষক সমীতি গাপিত হয় তাহলে স্কুলের বহু সমশ্ত। সমাধানের 
সুবিধ। হয়। | 

একপ সতিতে প্রধান শিক্ষক সহ সমস্ত শিক্ষক ও অ(ভভাবকদেব 
নির্বাচিত প্রতিনিধির। সভ্য হবেন। অভিভাবক প্রতিনিধিব সংখ্য। নিদিষ্ট 
থাকবে না। একজন অভিভাবক সমিতিব সভাপতি হবেন। প্রধান শিক্ষক 
হবেন সম্পাদক । প্রতি মানে সমিতিব একটি করে সভ। হবে। প্রতি বছরই 
সমিতি নতুন করে গঠিত হবে। সমিতিৰ আলোচ্য বিষয নির্ধারিত হবে 
স্থানীয় সমন্য। অনুযায়ী ।* সাধারণ শিক্ষ। বিষমক আলোচনাব সাথে স্কুলের 
দৈনন্দিন সমস্ত! অনুযায়ী । সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক অ।লোচনার সাথে স্কুলেব 
দৈনন্দিন সমন্ত। নিয়েও আলোচন! হবে । স্কুলে শিক্ষক কি পরীক্ষণ পদ্ধতি 
বা অন্থ কোন বিষয়ে কোন নতুন প্রথ| বা নিয়ম প্রচলিত করবার আগে এই 
সমিতিতে আলোচনা করে নিলে অভিভাবকদের সহযোগিতা লাভ সহজ হবে। 
নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল নিয়েও এখানে আজোচনা করা হবে। স্কুলে 
শৃঙ্খল! রক্ষার কোন অসুবিধা স্থষ্টি হলে অভিভাবক সমিতি সক্কিয়ভাবে 
সাহাধ্য করতে পারেন। 

স্কুল ও গৃহের সাজ যোগাযোগ রক্ষায় অভিভাবক শিক্ষক সফিতি বিশেষ 
সহায়ক । শিক্ষার্থার সম্পর্কের ও তার পরিবেশ জানতে অভিভাবকের 
সহযোগিতা অত্যাবশ্ঠটক। যেখানে অভিভাবক সমাজ শিক্ষিত ও 
সচেতন যেখানে একপূপ সহিতি শিক্ষক অভিভাবক উভম পক্ষেরই উপকার 
সাধন সবর্থ। প্রধান শিক্ষক যতবেপী সংখ্যক সম্ভব অভিভাবকের সাথে 


শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক উদ্ব' 


ব্যক্তিগতভাবে, পরিচিত হতে চেষ্ট! করবেন। শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীর গ্রত্যেকটি 
ছেঙ্গের অভিভাবকের সাথে যোগায়োগ রক্ষ। করবেন। অভিভাবক শিক্ষকের 
পারস্পরিক নহযোগিতার ফলে শিক্ষার্থা সম্পকাঁত বহু সমস্তার সহজ মীঘাংস! 
সম্ভব হবে। স্কুলের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় স্কুলের কোন কাজ সম্পর্কে 
আওভাবকদের মনে তুল ধাবণ। সৃষ্টির অভাষাগ থাকবে ন।। শিক্ষার্থীর 
সম্পর্কে বিদ্যালয়» ও অভিভাবকেব যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে ত। স্বভাবে 
পালন করতে হলে শিক্ষক অডিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়। দরকার, এতে 
উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন । 


পঞ্চম অধ্যায় 


সময়তালিকা 


কোন একট। কাজ স্ুুচারু রূপে সম্পন্ন করতে হলে তার জন্য চাই পূর্ব 
পবিকল্পন। । (পুর্ব পবিকল্পন। থাকলেই একট। নিধি কাজ নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যে শেষ কর। যাঘ। শ্রেণী শিক্ষায় আনর। অনেক শিক্ষার্থীকে এক সাথে 
পড়াই। তাদের কত বিষয় পড়াতে হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর একট। নিদিষ্ট 
পাঠক্রম বয়েছে। পাঠক্রম নির্দা'বত বিষয় সমূহ পুর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 
শেষ করতে হয়। পাঠক্রম রচন।, ল্ষয় নির্ধারণ ৩ সময় নিদিষ্ট করার 
ব্যাপারে শিক্ষক ব। বিদ্যালয়ে কোন হাত নেই। [নর্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
সেই পাঠক্রম শেষ করে দিতে হবে বিদ্ালয়কে ৷ স্কুলের কাজ করবার একটা 
নীধা সময় আছে সেই সময়ের মধ্যে উর্ধতষ কোন কেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠান (স্কুলবোর্ড, 
বিশ্ববিদ্য/লঘ ব। সরকারী [খক্ষ। বিভাগ) রচিত পাঠক্রম কি করে পড়ান 
যায় তার জন্য একট। পূর্ব পরিকল্পন। প্রয়োজন । বিদ্যালয়ে কি ভাবে পড়ান 
হবে সেই পরিকল্পনাকে আমর! বিগ্ভালয়ের সময়তালিক! বলতে পারি। 
(সেষয় তালিকায় একটি চার্টে বিদ্ভালয়ের পড়াবার নির্দিষ্ট সময়কে কয়েকটি 
পরিয়ডে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেক শ্রণীতে প্রতি পিরিঘঘতে একজন করে 
শিক্ষককে পড়াবার দা'য়ত্ব দেওয়! হয়। পূর্ব নিদিষ্ট পরিকল্পন! অস্থলারে কাজ 
ঘড়ির কাটার সাথে এগিয়ে চলে বলে এতে সময় ও শক্তির অপচম্ন হয় না ও 
স্কুলের কাজে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ন|। সময় বিষয় সু বিভাগ হওয়ায় 


৪৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় না। কোন একটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজন 
তিরিক্ত সময় ব্যয়িত হয় ন। | শিক্ষকের! এক সময়ে একটি বিষয়ে তাদের ধন 
নিবিষ্ট রাখতে পারেন। এতে শৃঙ্থল। বোধ, নিয়ষা্গবতিতা, নিদিষ্ট 
সময়ের জন্ত নিজ বর্তব্যে ষনোযোগী হওয়! গ্রভৃতি অভ্যাস গঠিত হয়। সময় 
তালিক। অনুসারে কাঁজ করার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থার ঘধ্যে একট। স্থুসংবদ্ধ 
পদ্ধতিকে মেনে চলবার মনোভাব গড়ে ওঠে। 

সময় তালিকায় বিষয়ের গুরুত্ব অন্সারে তার উপর জোর দেওয়। হয়। 
কোন বিষয়ের জন্য কেতট। সময় দেওয়া হবে, সময় তালিকার কোন জায়গায় 
তার স্থান নির্দিষ্ট হবে ত। বিষয় কাঠিন্ত বিচার করে স্থির কর। হয়। 

সময় তালিকাকে বল। হম 52০0734 8০1১০01 ০19০1” সময় তালিকায় 
স্থলের কাজের সময়কে কয়েকটি পিবিয্ডে ভাগ কবে দেখান হয়। কোন 
পিরিয়ডে কোন শ্রেণীতে কি পড়ান হচ্ছে ত। দেখান হয়। কোন রুষে কি 
কাজ হচ্ছে তার নিদেশ থাকে ও কোন শিক্ষক কখন কোথায় ক পড়াচ্ছেন 
তার উল্লেখ থাকে । ঘ।ড়র কাট। ঘুবব।র সাথে ন।থে স্কুলের কাজ সময় তালিক। 
অন্থসারে এগিয়ে চলে। স্মঘ তালিকার দিকে একবর চোখ বুলিয়ে নিলেই 
সমন্ত স্কুলের কোথায় কি হচ্ছে তার একট। পরিষ্কার ছবি চোখের সামনে ভেসে 
ওঠে। | সময় তার্লিকার এক কপি শিক্ষকদের কক্ষে থাকে , এক কপি নোটিশ _ 
বোর্ডে দেওয়। হয় আর এককপি প্রধান শিক্ষকের ঘরে থাকে । প্রধান শিক্ষক 
সময তালিক। দেখে স্থির করেন কোন কোন শিক্ষক কি কাজ করছেন এবং 
কোন শিক্ষক বিশ্রাম উপভোগ করছেন। কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হলে সময 
তালিকা! দেখে প্রধান শিক্ষক তার কাজ অন্য শিক্ষকদের যধ্যে ভাগ করে দেরেন। 

একটা স্কুলের সময় তালিকা রচন| কর! অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ 
কাজ, সময় তালিক। তৈরী করতে বহুবিধ সমহ্তার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধান 
শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক যিনি সময় তালিক1 করেন তাহাকে সমস্ত 
অস্থ্বিধ! দূর করে একটি সময় তালিকা তৈরী করতে প্রচুর বিচার বিবেচন। ও 
পরিশ্রম করতে হুয়। বাঁধাধরা সম্য়, অগ্রচুর শিক্ষক, সরঞ্জামের অন্থবিধা, 
ঘয়েয় অন্ভাব সব কিছুর মধ্যে সামঞ্ধশ্ত করে যখন একটি সময় তালিক1 কর। হল 
তখনও দেখা যাবে প্রান শিক্ষকের একটা না একট অভিযোগ আছে। 

সহয় তল্লিকা তৈরী করবার প্রস্ততি পর্বে দেখে নিতে হবে বছরে কয়টি 
(9০০০1 1095) পাওয়া যাবে । যাধ্যমিক কি উচ্চ মাধ্যমিক বিচালয়ে কাজের 
সময় স্ান। তারপর দেখতে হবে কৃতুজন শিক্ষক আছে। সথ্যাহে স্কুলে 


সময় তালিক। ৪৯ 


কতগুলি ষোট পিরিরড হবে ও কোন ক্লাসে কত্‌ পিরিযছ হবে সেটাও স্বর 
করে নিতে হবে।. তারপর বিষয় গুরুত্ব বিচার করে বিভিন্ন বিষয়ের জন্ত কতটা! 
সময় দরকার ও কতট। দেওয়! যাবে তার ষধ্যে সাষপ্রন্ত বিধান করতে হবে। 
কতকগুলি বিষয় আছে কঠিন বুঝতে বেশী সময় প্রয়োজন। কোন বিষয় 
বুঝতে সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। বিষয়কাঠিন্য ও গুরুত্ব বিচার করে 
(ব্ভিন্ন বিয়য়ের জন্য সয় নির্ধারণ করতে হয়। 
£র্কান বিষয় পড়াতে গিয়ে কতট। ক্লান্ত (ঢ8050) উৎপাদিত হয় সময় 
তালিকায় সে কথাও বিচার করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীরা কলাস্তি উৎপাদনের 
ক্ষমতা অস্থসারে বিষয়গুলিয় শ্রেণী বিভাগ করেছেন। শুধুমাত্র বিষয়েই ক্লান্ত 
উৎপাদন করে না। বছরের বিভিন্ন খতুতে ক্লান্তির তারতম্য হয়। গ্রীন্মে 
যত সহজে ক্লান্তি আসে শীতের সময় তত সহজে ক্লান্তির ক্্টি হয়-না। তাই, 
বীতের পিরিয়ড দীর্ঘতর কর। চলে। শিক্ষার্থীদের বয়স, শারীরিক শক্তি, 
প্রবনতা প্রভাতর সাথে শ্লীস্তির নিকট সম্পর্ক রয়েছে। ক্লান্তিকর বিষয়গুলি ্‌ 
সময় তালিকায় যাতে পর পর না দেওয়। হয়_সে সম্পর্কে দৃষ্টি রাখতে হবে। |] 
যে বিষয়েব পাঠ গ্রহণ করতে অত্যধিক মনোযোগের গ্রয্জোজন-সে বিষয়- 
গুলি এমন সময় স্থাপন করতে হবে যখন শিক্ষার্থীদেব মনোযোগ দেবার ক্ষমতা 
সবচেয়ে বেশী থাকে । সেদিক থেকে বিচার কৰে ক্লাস্তিকর বিষয়গুলিকে 
স্থলের স্থুরুতে দেওয়! যেতে পারে। স্কুলের প্রথম দু'টি পিরিয়ডেই ছেলেদের _ 
মনোযোগ সর্বাধিক, পরিমাণে পাঠে নিবদ্ধ রাখ! সম্তবু॥ প্রথম পিরিয়ডে সচ্চ 
সগ্ধ ছেলের। বাড়ী থেকে আসে তাই মন একটু চঞ্চল থাকে, “»ভীয় পিরিয়ডে 
পড়ায় সবচেয়ে বেশী মন বসে। শেষের দিকে শরীব ও মন ক্লাস্ত থাকে তখন 
কঠিন বিষয়ে ছেলের। মন দিতে পারে ন।। টিফিনের সময় খেলাধূলা করে 
মনের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয় তাই বিরতির পর ছেলেদের মনোযোগ দেবা 
ক্ষমত| কিছুট। বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শেষের পিরিয়ডে অবসাদ এত বেশী করে 
দেখ দেয় যে তখন অতি সাধারণ বিষয়েও মন দেওয়। কঠিন হয়ে ছীড়ায়। 
৫৩৯৭ সী দিনের পিরিয়ডগ্চলিতে যেষন ষনোযোগ দেবার মতা ধীরে ধীরে 
কমতে থাকে সপ্তাহের দিনগুলিকেও ঠিক সেইভাবে ভাগ করা যাঁয়। প্রথম 
ঘণ্টায় যেমন মন একটু চঞ্চল থাকে তেমনি বৃ'ববারের বিশ্রামের পর স্েষবার 
পাঠে সহজে ঘন চলতে চায়ু-ন!। ছুটি আমেজ কাটিয়ে পড়ায় ঘন বসতে সয় 
ও লাগে। ্‌ মঙ্গলবার পড়ায় খুব বর বছে। দ্বিতীয় পিরিয়ডের হন সগ্চাহের 
দবিতীয় দিনে পড়ায় হন সংযোগ সবচেয়ে বেশী হয়। তারপর আত্তে আনে 
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ক্লান্তি জমতে থাকে । শনিবার দিন ছুটির জন্য যন উসধুস করতে থাকে 
পড়ায় আর মন বসতে চায় না। কখন ছুটির ধণ্ট। বাজবে সেজন্য মন উদগীব 
হয়ে থাকে । 


কঠিন বিষয়গুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে নিতে হয়। 

বিষয়ের গুরুত্ব অন্গনারে অঙ্ক, ইংরাজী সংস্কৃত, বাংলা, বিজ্ঞান, ইতিহাল কি 

ভূগোল, হাতের কাজ, ড্রিল এইভাবে পরপর সময় তাপিকায় সাজান চলে। 

সধ্চাহের প্রথম দিকে কঠিন বিষয়গুলি রাখ। উচিত। শনিনার কম গুরুত্বপূর্ণ 

বিষয়গুলিরাখতে হবে। ংক ও ইংরেজীকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টায় স্কাপন 
করা সঙ্গত | 


_সষয় তালিকায় বিষয় স্থাপনে যেন একঘেয়েফিব_সষ্টি ন। হয় সেদিকে, 
লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষম বৈচিত্র্যের হুষ্টি করতে ন। পারণে ছাত্রশিক্ষক 
উভয়ের মনেই ক্লান্তি বেখ! দেবে । সম্পূর্ণ বিপবীত বিষম পবপর স্থ(পন করলে 
পড়ার ব্যাথাত হবে । আবাব ইংরাজী ব্যাকবণের পৰ সংস্কৃত ব্যাকরণ 'ব। 
প|টাগণিতের পব জ্যামিতি বাসয়ে দিলে অবসাদ দ্রেখ| দেয়। সহজ ও কঠিন 
বিষয় পর পর স্থাপন করলে ছেলেদের সুবিধা হয়। আবাব একই বিষধেব 
ছুটি পাঠের (যেমন সোষবার দিন ইতিহাস পড়ান হল তারপব শুক্রবার জাবাব 
ইতিহাস) সময়ের ব্যবধান এত বেশী হওয়৷ উচিতু নঘ_যাতে ছেলেরা পূর্ব 
পাঠের বিষয় ভূলে যেতে পারে। কোন বিষয়ের ছুটি তিনটী শাখ। থাকতে 
পাবে পাটাগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি । সপ্তাহে পর্য1যক্রমে প্রত্যেকটি 
বিষয় শেখাবার বাবস্থা কর। যায় যেমন ছু'দিন পাটাগণিত, দু'দিন বীজগণিত, 
ছু'দিন জ্যামিতি--একে 92118] পদ্ধতি বলে। আবাব একটি শাখাকে কয়েকটি 
অংশে (এআ) ভাগ করে এক শাখার এক অং (1) শেষ হলে অপর 
শখার একটি অংশ মরু হবে। তেষন পাটাগণিতেব স্থ্দকষ! স্থুর হল, 
যতদিন সুদ কষা শেষ না হবে ততদিন পাটাগণিত চলবে তারপব 
বীজগণিতের একট। নিয়ম ধর! হবে এমনিভাবে পড়াবার পদ্ধতিকে 
9100৮ ৪08০1) বল। হয়, উভয় পদ্ধতিব পক্ষেই যুক্তি রয়েছে শিক্ষকদের 
এ সম্পর্কে স্বাধীনত। থাকবে, তাদের কাজের স্থববিধা অনুসারে পদ্ধতি 
বেছে নেবেন। 


, সয় তালিকা এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বাড়ীর কাজ_সারা 
সঞ্তাহ ছড়িয়ে থাকে, একই দিনে অঙ্ক, ইংরেজী অন্বাদ, বাংল। রচনা' 
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লিখে নিয়ে আসতে হবে সষয় তালিকায় যদি এক্ূপ ব্যবস্থা থাকে তাহলে 
ছেলের। বাড়ীর কাজ করে অন্য বিষয় আর পড়বার সময় পাবে ন!। 

একটি পিবিযূড কতটা সময়নব]াপী হবে সে বিষম্ও চিস্তা করতে হবে । 
কঠিন বিষয়ে ছেলেরা দীর্ষ সময় ঘন সংযোগ করতে পারে না। ছোট 
ছেলেদের মন একই বিষয়ে দীথ সময় আটকে রাখা যায় ন।। গ্রীক্ষকালে 
নহজে কাজে ক্লান্ত আসে এরূপ নান। বিষয় বিচার কবে একট। পিবিয়ড 
কতট। সময় ধ্যাপী হবে তা স্থির কষ্তে হবে। 


যদি ছোট ছেলেদের [দকে দৃষ্টি রেখে পিবিয়ডেব ব্যাঞ্ি কাল নির্দেশ কর। 
যায় তাহলে ৩০ মিঃ বেশী একটি পিবিয়ডেব ব্াপ্ত হওয়। উচিত নয়। 
একটু উচু ক্লাসের ছেলেব! ৪০1৫০ মিঃ একটি |খষয়ে মন নিবদ্ধ বাখতে 
পাবে। উচু শ্রেণীতে কতকণগুলে। বিষয় আছে যা ৫* মঃ কষে বোঝান 
যায় ন।। প্রথম ঘণ্টায় নাম ডাক। ছেলেদেব দরখ[ন্ধ নেওম। প্রভ়ীতিতে 
কিছুঢ। প্গ খায় তাই এই পিরিয়ডট। একট বেশী দীথ হও। দরকার। 
একই স্কুলে শ্রেণী ভেদে স্বল্প ও দীর্ঘ কাণ ব্যাপী |পারযূড কব! যায় ন। 
তই সব দিক বিবেচন। করে একই বকম িবিয়ড হওয়| সঙ্গত। প্রথম 
পিবিঘ্ডেব বা)প্তিকাল একটু দীর্ঘ হওয়া দবকাব ক।রণ নাম ডাকতে কিছুট। 
সময় যাম। তাই প্রথষ পিরিধড হবে 8৫ মিনিট । তারপব টিফিনের 
বিরতি পরন্ত ৪০ মিঃ পিবিয়ড কব! ঘেতে পাবে। টিফিনেব বিবাতিব পর শেষের 
দিকে ছেলের। ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই পবেব পিবিদ্নডগ্তলি ৪০ মিঃ কর| হবে। 
নীচের ক্লাসে ৩ মিঃ: বাদে যদি দেখ। যায় ছেলের। ঞুল হয়ে উঠেছে 
পড়ায় মন দ্বিতে পারছে না ক্লান্তি বোধ কবছে তাহলে শিক্ষক বৈচিত্র্য 
[ষ্টিরু চেষ্টা করবেন, প্রঙ্গ বদলে নতুনত্ব স্থষ্টি কববেন। 
. স্নষয় তালিকায় বিরতিব ব্যবস্থা! করতে হবে। দ্বিতীঘ পিবিয়ড পার হুবার 
পর একটু একটু করে অবসাদ জমতে থাকে । একটান। তিন ঘণ্ট। অর্থাৎ চার- 
পিরিয়ড করবার পব ছেলের। আর পড়ায় ঘন দিতে পারে ন।। তখন 
দরকার বিষের । তাই চতুর্থ পিরিয়ডের পর €* 'ম: বিবতির_বাবস্থা 
রাখতে হবে । খেল। ধূলার মধ্য দিয়ে 'এ সমরে ষনের ক্লান্তি দুধ হয় । বির- 
তির পঞ্চ মনোনিবেশ করবার ক্ষমত! একটু বেড়ে যায়, তবে দ্বিতীয় পিরি- 
ঘ়ভের সমান হয় না। দ্বিতীয় পিরিয়ডেব পর যাতে ক্লান্তি জমতে না পাবে 
সে জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরিয়ডের মাঝে ১০ মি: জন্য স্থপ্প কালীন বির- 
তির ব্যবস্থা করনে তৃতীয় পিরিয়ডে মনোনিবেশ ক্ষমত। বুদ্ধি পেতে পারে। 
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_ সঙ্গয় তালিকা! রটনার আর একটি অন্থৃবিধ! হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখাক 
শিক্ষকের অভাব। হ্মৃত একটি স্কুলে ছু'জন মাত্র অংকের শিক্ষক রয়েছেন 
অথচ ক্লাসে ইউনিটের সংখ্যা ১০টি সেখানে প্রত্যেক ক্লাসের 'জন্য দ্বিতীয় 
কি তৃতীয় পিরিয়ডে অংকের ব্যবস্থা! করা সম্ভব হয়ন|। শিক্ষকদেরও 
পর পর অংক করাতে ভাল লাগবে না। সাধারণ স্কুলের নাজ সরঞ্জাষের 
অক্তাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সময় তালিকার সময় খেয়াল রাখতে 
হয়। একই সাথে ছু"ট ক্লাসে যেন একই সরঞ্জামের প্রয়োজন ন। হয়। হয়ত 
ইতিহাসের উপযুক্ত খ্রিক্ষক একজন, পর পর তাকে বর্ণন] মূলক পাঠ দিতে 
হলে তিনি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। (নম তালিক। রচনার সময় 
শিক্ষকের দৈহিক ও মানসিক ক্লাস্তির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক, 
শিক্ষকের জন্য ছুটি পিরিয়ড বিষের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিআামের 
সময় তিনি বাড়ীর কাজ দেখতে পারেন। পরের পিরিয়ডের অন্য প্রস্তত 
হতে পারেন । বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন। সয় তালিকায় বিষয় বণ্টনে 
যতট। সম্ভব বৈচিত্র্য সুষি করা দরকার ঠা একই বিষয় পর পর পড়াতে 
হলে বিরক্তির সঞ্চার হয়; মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। যেখানে 
শিক্ষকের সংখ্য। কম, বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিষম বৈচিত্র্য স্ষ্টি কর। 
কষ্ট সাধ্য। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষকের 
কাজের সষয় যেন যতট। সম্ভব সষান হয়। বাস্তবে দেখ যায় কোন শিক্ষকের 
একজ্রি পিরিয়ড বেশী হয়ে গেল সেখানে তাকে অস্থবিধ| বুঝিয়ে দিলে 
তিনি ব্যাপারট। হজ ভাবে গ্রহণ করবেন। 

সময় তালিক। ছু”রকমের রাখতে হুয়__শিক্ষকের সময় পত্রিক। ও শ্রেণীর 
সময় পাত্রিকা। 

শিক্ষকের সষয় পত্রিকায় তিনি কখন কোথায় কি পড়াচ্ছেন, তার 
'বআমের সময় ইত্যার্দির উল্লেখ থাকে । কোন শিক্ষক অন্পস্থিত থাকলে 
এই সময় তালিকা দেখে সেই দিনের জন্য বিশেষ সময় তালিকা তরী 
করতে হয়। 

শ্রেণীর সময় 'ঈপত্রিক।য় কোন শীতে কখন কি বিষয় পড়ান হবে ত। 
দেওয়। থাকে । 

বিদ্তালয় পরিচালনায় সময় তালিকা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সঙ্য় 
তালিকাকে স্কুলের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা হয় ত। ঠিক। সময় তালিক। অনুসারে 
সুলের“কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক বিচার বিবেচন! করে, বছ বার ছক কেটে 
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যতটা সম্ভব, শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি অন্থসরণ করে সময় তালিক! ততরীর 
পরও অভিযোগ শোন! যায়। প্রধান শিক্ষক মাত্রেই জানেন প্রতি বার সষয় 
তালিক। প্রকাশ হবার পর বহু শিক্ষক তার অস্থৃবিধা বা তার উপর অবিচার 
কর। হয়েছে এ অডিষোগ জানাতে আসেন। সবাইকে সন্তুষ্ট করে সয় তালিকা 
তৈরী করতে হলে যে পরিষাণ শিক্ষক ও শিক্ষ। সরগ্রাষের প্রয়োজন অধিকাংশ 
স্কুলের তা নেই। যথা সম্ভব চেষ্টা করেও কাজের ভার ( ৬০:10 ) 
সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়] সম্ভব নয়। অপ্রধান বিষয় কেউ পড়াতে 
চান না। নীচের ক্লাসে বেশী পিরিয়ড দিলে সম্মান হানি হয়বলে অনেকে 
মনে করেন। প্রধান শিক্ষক যথা সম্ভব অভিযোগ প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। 
যেখানে সম্ভব নয় সেখানে সময় তাঁলিকাব রচনার বাস্তব অস্থবিধার দ্িকট। 
বোঝালে শিক্ষকর। নিশ্চয়ই বুঝবেন । নীচের ক্লাসে পড়াতে সব শিক্ষকেরই 
প্রস্তুত থাক। উচিত। বিশেষ করে যার! ভাল শিক্ষক তাদের নীচের ক্লাসে ও 
সব 5.5 ্টচু কলাসে দেওয়া সঙ্গত। প্রধান শিক্ষক সর্বনিয় শ্রেণীতে কয়েকটি 
ক্লাস র/খবেন | যেখানে প্রধান শিক্ষক নীচের ক্লাসে পড়াচ্ছেন সেখানে অন্ত 
শিক্ষকদের অভিযোগ করবার কিছু থাকবে ন।। সময় তালিক। অন্থসারে 
শিক্ষকরা কাজ করবেন তাই তাদের অস্থনিপ্ণা বিচার করে যেখানে আবশ্ঠক 
পেখানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নেওয়া উচিত । 

অন্থুবিধ। ও প্রতিকার 2__স্কলের পক্ষে সময় তালিকা না৷ হলে চলে ন|। 
একদিকে বিস্তৃত পাঠক্রম, আরেকদিকে সীমাবদ্ধ সময়, অপর্যাপ্ত শিক্ষক, সামান্ত 
সাজ সরগ্রাম। সবদিকের সামঞ্চন্য বিখানের চেষ্টার ' নল কাজ চালানো 
রকমের একটি সময় তালিকা । যতই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সময় তালিক। 
বচন| কর। হোক ন। কেন বর্তমান প্রচলিত সময় তালিক! অন্থসারে কাজ 
করবার ফলে শ্রেণী পাঠ কিছুট। যান্ত্রিক হয়ে ওঠে । সময় তালিকায় শিক্ষক- 
শিক্ষার্থী কারে। আর ইচ্ছা ষত কাজ করবার স্বাবীনত। থাকে না। শিক্ষার্থী 
কাজের ব্যাপারে রুচি, ইচ্ছ। অনিচ্ছ প্রভৃতি যে সব কথা বল। হয় সময় 
তালিকা! ঠিক ভাবে অন্থসরণ করতে হলে তার খনেক খানি বিসর্জন দিতে 
হয়। ঘড়ির কাটার সাথে লষয় তালিকার চাক। ঘুরতে থাকে তার সাথে 
আবক্তিত হয় একটির পর একটি বিষয়। সময় তালিক1 অনুসারে ইচ্ছ। ন। 
থাকলেও পূর্ব নি্িষ্ট বিষয় শিক্ষার্থীকে পড়তে হয়। মন অবসাদ গ্রস্ত হলে 
বিরতির পূর্ব পর্যস্ত মনকে অবসর দেওয়া যাবে না। অংকের পর ইংরেজী 
তারপর "বাংল। কি সংস্কৃত ব্যাকরণ এই চক্র থেকে মুক্তি নেই কারণ স্কুলের 
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দ্বিতীয় ঘড়িটির সাথে এগিয়ে চলতে না৷ পারলে শেখার প্রতিযোগিতায় 
পিছিয়ে থাকতে হবে। আবার ইংরেজী শিক্ষক একটি বিষয় পড়াচ্ছেন 
ছেলেরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে একটি বিশেষ কৌতৃহল উদ্দীপক মৃহূর্তে 
হয়ত নাটকীয় ভাবে স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ছেলেদের মন যখন সেই 
বিষয়টিকে পরিত্যাগ করতে চাইছে না তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিষয়াস্তরে 
ষনোনিবেশ করতে হয়। 


তারপর আগ্রহের কথ|। চন্লিশ মিনিটের একটি পিরিয়ডে সব ছেলেই 
সখান ভাখে একই বিষয়ে মন নিবদ্ধ থাকে এ আশা করা যায় না । অনেক 
সময় আগের ঘণ্টার জের পরের ঘণ্টায় চলতে থাকে। জোর করে আগ্রহ 
কৃষ্টি করাযায়। একটি বিষয় শেষ হবার তিন চার মিনিটের মধ্যে আর একটি 
বিষয়ে ঘন দেওয়। যায় কিন। তাও বিচার করে দেখা দরকার। পরবর্তী 
বিষয়ের জন্য ষন প্রস্তত করতে যে সময়ের দরকার সময় তালিক সে ভাবে 
তৈরী কর। যার না| কখনও দেখ! যায় ৪০ মিঃ পিরিয়ডে যে পাঠটি দেওয়া 
হচ্ছে সাধারণ ছেলেদের বোঝবার পক্ষে সে সয় পর্যাপ্ত নয়। আবে। কিছু 
বেশী সময় হলে বিষয়টি তার। ভাল করে বুঝতে পারত । কিন্তু স্কুলের ঘণ্টা 
ঠিক সময়ে বেজে উঠবে । বাধাধর! ছক মাফিক আমাদের এগিয়ে চলতে 
হবে। এই যান্ত্রিক পদ্ধতির হাত থেকে ছেলেদের মুক্তি দেবার জন্য ষণ্টেসারী, 
ডিউই তাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে সময় তালিক। বলে কিছু রাখেননি । 
ভান্টন পদ্ধতিতে শ্রেণী পা$ বলে কিছু নেই, তাই সময় তাঁলিকাঁও নেই । ছেলের। 
যার যে বিষয়ে যতক্ষণ খুশী পড়তে পারে। শ্রেণী কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়ায় মন 
যেখানে সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে সে আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে ছেলেরা 
স্বাধীন ভাবে খার যার পাঠ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। 

যেখানে ব্যাক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে সময় তালিকাকে বাদ 
দেবার কোন অস্থবিধ! নেই । আমাদের দেশের শিক্ষ। ব্যবস্থা থেকে শ্রেণী- 
শিক্ষার বিলোপ লাধন কর। সম্ভব নয়। তাই সময় তালিক। "আমাদের শিক্ষা 
বাবস্থার অপরিহায অঙ্গরূপে থাকবেই । যতট। সম্ভব এর ক্রটিগুলিকে আমরা 
দূর করতে চেষ্ট। করব । 

সময তালিকাকে অচল অনড় বলে মনে কর। উচিত নম । প্রয়োজনে 
একে পরিবর্তন করতে হবে । সার! বছরের জন্ত একটি সয় তালিকা বচিত 
হবে না। গ্রীষ্ম ও শীতের জন্য ছু"টি পৃথক সময় পত্রিক। রচনা] করা যেতে 
পারে। শিক্ষকদের বিষয় ত্বাধীনতা থাক। উচিত। বাংলার শিক্ষককে নির্দেশ 
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দেওয়। হল তিনি কোন একটি ক্লাসে বাংলা পড়াৰেন। তিনি কোন দিন 
কবিতা, কোন দিন গঞ্ঠ বা ব্যাকরণ পড়াবেন এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেওয়। 
হবে না। তিনি যদি 81901. 5590, অনুসারে একটি কবিতা শেষ করে 
একটি গগ্ভ পড়াতে চান বা 50118] 55502) অনুসারে পধায়ক্রমে পক্য-গন্ত 
পড়াতে চান তাহলে আপত্তির কোন কারণ থাকা উচিত নয়। সময় তালিক। 
রচনার পূর্বে শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচন। করে নিলে কিছুট! অভিযোগ 
থেকে মুক্তি পঃওয়। যায়। 

অনিয়ন্ত্রিত পাঠ ব। ইচ্ছামত পাঠের সুযোগ সময় £তালিক। দেওয়া যায় 
কিন। সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা! নিরীক্ষা! করে দেখতে পারেন। সগ্তাহে 
প্রতি শ্রেণীর জন্য যদি ২৩টি পিরিয়ড আলাদ। করে রাখা যায় তাহলে 
শিক্ষকের তত্বাবধানে ছেলের! ইচ্ছামত বিষয় পড়তে পারে । 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মাঝে ১০ মিঃ জন্য বিরতির ব্যবস্থা করা যায়। 
ছেলেব। -শ্রণী কক্ষের বদ্ধ আবহাওয়। থেকে বাইরে এসে কিছুটা ছুটাছুটি 
করবার স্ববোগ পেলে এক ঘেয়েমির হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পায়। 
এতে অবসাদ জমতে পারে না ও পরবতাঁ ঘণ্টায় পরায় মনোযোগ বাড়ে। 
এই স্বল্নকালীন বিরতি শিক্ষকদের পরবতাঁ পিরিয়ডের প্রস্তুতির পক্ষে সহায়ক । 
সময় তালিক। ছাত্রদের সুবিধার জন্য। প্রধান শিক্ষক সহকর্ষমাদের সাথে 
আলোচন। করে যদি মনে করেন কোন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলে কাজের 
স্থবিধ। হবে তাহলে চিরাচরিত প্রথাকে পরিহার করে তিনি পরীক্ষ। নিরীক্ষা 
করতে পারে। 
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শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্ালয় পরিদর্শন ব্যবস্থ! একটা প্রয়োজনীয় অজ । বিদ্যা 
লয়ের উপর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায়িত্ব অপিত হয়েছে, ভবিষ্যৎ মযাজকে গড়ে 
তোলবার দায়িত্ব নিয়েছে শিক্ষক সাজ । বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে তারা সে 
কাজ করেন। রাষ্ট্র থেকে দেশের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। শিক্ষা- 
বিভাগ থেকে সাধারণ ভাবে শিক্ষ/র নীতি নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সেই 
নীতি কার্ধকরী করে তোলবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের । বিদ্ালয়গুলিতে ঠিকষত 
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কাজ হচ্ছে কিন! অঙ্গুন্ধান করবার একট! নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে মরকারের 
সরকারী শিক্ষাবিভাগ এই দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিদর্শনের সাহায্যে পালন করেন। 
দেশের শিক্ষার যান উন্নতিতে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের একট! বিশিষ্ট ভূমিকা 
রয়েছে। শিক্ষাবিভাগ পরিদর্শকদের সহায়তায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা 
সংক্ষান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে শিক্ষার যনোন্য়ণ ব্যবস্থ। কাধকরী বববার চেষ্টা 
করে। পরিদশকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক| সম্পর্কে 1. ও. 10171530010) 2120 
14. 5100911059155. মন্তব্য করেছেন_ “417 [10596560105 12 0150061)0 
0:29 1119 10911) ০০-010178010)6 80000116 10) 2175 30190013590]. 
17106, 122 1595 60 505০ 1815 15৬01 07০ ০0০96101210 
01008 0০ 5050015 01006] 1019 10115010610] 09 00 2. 021:0511) 16৮০]. 
[75 1595 601778156 01)91855 11) 01590159003 2100 92.01701171908 01017 
50 85 60 08.0111609106 010০ 21105 1)6 1599 ঠা) 16৬7. [নু 101756 ০1707016 
006 90150901560 01100150912 1)1])) 1715 91705 010 (0 01]. 60%/8105 
02611 2605110106176 
সরকার থেকে বিদ্যালয়ে আথিক সাহাষ্য দেওয়। হয়। স্কুল পরিচালনা 
কাধাদিতে কোন ক্রটি বিচ্যুতি আছে কিনা জানতে আসেন স্কুল পরিদর্শক । 
তিনি বিগ্ভালয়ের দোষ ত্রটিগুলি অনুসন্ধান করেন। তাব রিপোর্টের 
উপর একট! স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই স্কুল পরিদর্শকের আগমন 
প্রধান শিক্ষক বা' স্কুল কর্তৃপক্ষ কখনও প্রীতির চোখে দেখেন ন|। স্কুল পরিদর্শক 
আসবেন শুনলে একট! ত্রাসের সঞ্চার হত। যেদিন সরকারী পরিদর্শক 
এলেন নেদিন স্কুলে একট! ভ্রাসেব রাজত্ব বিরাজ করত। প্রধান শিক্ষক তাটস্থ এই 
বুঝি একট। সর্বনাশ ঘটে গেল। কোন রকমে জোড়াতাি দিয়ে স্কুলের দোষ- 
ক্রটি সব পারদর্শকের চোখেব আড়ালে রেখে তাকে বিদায় করতে পাঁরাটাই 
ছিল, প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব । যার একটি কলমের আচড়ে 
স্কুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এবং যিনি দে|ষ ক্রটি ধরতেই এসেছেন তার 
কাছ থেকে দোষ আড়াল করে রাখ। ছাড়া আর উপায় কি। 
বর্তঘানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিগ্যালয় পৰিদর্শক তার এলাকার 

শিক্ষার উন্নতির জন্ত অনেকখা ন দাদ্রী। চিরাচরিত ভাবে স্থুলগৃহ, আসবাব- 
পন্জ স্কুলের খাতাপত্র আর নাধারণভাবে স্কুলের পঠন-পাঠন সম্পর্কে ছুটি 
একটি মস্তবোর যধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বিগ্ভালয়ের ত্রুটি 
সন্ধান করতে যাবেন না। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে যে সব ক্রটি বিচ্যুতি তার 
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শজরে পড়বে সে সম্পর্কে তিনি প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ কৰবেন। 
প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্ত শিক্ষকের সাথে আলোচন। করে তাদের অস্থবিধ। কি 
জেনে কি করে স্কুলের উন্নতি হতে পারে স্কুলের ক্রি দূর করা যেতে পারে সে 
সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন। পরিদর্শক হবেন বন্ধু ও সহায়ক । যদি বিদ্ালয় 
পরিদর্শনের মধ্য দিরে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হয় তাহলে পরিদর্শকের 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে শিক্ষা 1বভাগ পরিদর্শক পাঠাচ্ছেন কি করে 
শিক্ষার উন্নতি হয় বিগ্ভালয়কে সাহায্য কর! যায় সে উদ্দেশ্ত নিয়ে । দোষক্রটি 
খুজে অস্থমোদন বাতিল করা সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা পরিদর্শকের 
উদ্দেশ্ট নয় । এই মনোভাব শ্ষ্টি হলে পরিদর্শক সম্পর্কে যে একট। বিরাগ বা 
তাসের মনোভাব রয়েছে তার পরিবর্তন হবে। পবিদর্শকের আগমন ভীতির 
না হয়ে প্রীতির কারণ হয়ে উঠবে । পরিদর্শকের কাজ হবে *'ঢ1)00018£৩- 
12553509 80090 ৮৮011 210. 12170 8] 01 0969005.৮ 
্ দেশের বীশিক্ষাব্যবস্থার ত্দারকীর দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়। হবে তাদের 
নিয়োগের সময় বিশেষ বিচার বিবেচন। করে করতে হবে। শিক্ষাগত ও 
শাসনগত দুই দিকেই তার সমান দক্ষত। থাকবে। পরিদর্শক হবেন উচ্চশিক্ষিত 
শিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ হবেন। আধুনিক শিক্ষাদ্শন ও শিক্ষা 
পদ্ধতি সম্পর্চে তার জ্ঞান থাকবে । স্কুপের পরীক্ষ।র ফল দেখেই তিনি দোষ- 
গুণ বিচার ধরবেন না। প্রগতিশীল শিক্ষ। চিন্তাকে যাতে বাস্তবে রূপ দেওয়া 
যায় সে সম্পর্কে তার উৎসাহ থাকবে । তার দৃষ্টি হবে উদার তিনি থাকবেন 
সবপ্রকার সংকীর্ণতার উদ্ধে। শ্মমত। আছে বলেই ক্ষষতার যথেচ্ছ ব্যবহার 
তিনি করবেন না। যাই করবেন তার একটি মাত্র লশ থাকবে তা! হচ্ছে 
শিক্ষার উন্নতি বিধান। কোন স্কুলের কাজের মধ্যে যদি নতুনত্বের সন্ধান পান 
তাহলে সে বিষয়ে পরীক্ষ। নিরীক্ষ! চালিয়ে যেতে তিনি স্থযোগ দেবেন । কোন 
বি্কালয়ে কোন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি সফল পেতে থাকে ?সই 
পদ্ধতি অন্য স্কুলে গ্রহণ করা যায় কিন। সে সম্পর্কে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবেন। তার এলাকার সমস্ত স্কুলের কাজের মধ্যে সামগ্রন্ত বিধানের চেষ্ট 
তিনে করবেন। 
ধদরিগপ রিদর্শকের সমাঁলোচন' একট। কাজ । এই সমালোচন। হবে 
গঠনমূলক (5090569০6৬০ )। কোন পরিদর্শক যদি ধ্বংসাত্মক ( 06508০- 
0৮ ) দৃষ্টিভ্গী নিয়ে সমালোচন। করেন তাহলে তার সমালোচনায় স্কুলের 
কোন উপকারই হবে না। পরিদর্শক যদি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে কোন ক্রি 
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দেখতে পান তাহলে আদর্শ পাঠ পদ্ধতি কিরূপ হওয়৷ উচিত সে সম্পর্কে শ্রেণীতে 
পাঠ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন । তিনি শিক্ষকদের কাছে কি চান শিক্ষকরা 
তা বুঝে সেভাবে চলতে পারে। ছৃ'ষিনিট দেখেই শিক্ষকের পাঠ দেবা 
ক্ষষত1 আছে কিন! বিচার কর। কষ্টপাধ্য। 

পরিদর্শক সহান্থভূতিশীল মনোভাব নিয়ে যদি স্কুল পরিদর্শন করেন তাহলে 
ক্রটি বের করে সেই সাথে ক্রটি দূর করবার পথের নির্দেশ তিনি দিতে পারেন। 
পরিদর্শকের সহানুভূতিশীল নোভাবের পরিচয় পেলে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য 
শিক্ষকরা তাদের অস্থবিধার কথা জানাতে দ্বিধা করবেন না। পরিদর্শক 
শিক্ষকদের সাথে সদম ব্যবহার করবেন। যদি সতর্ক করে দিতে হয় বা 
অপ্রীতিকর কিছু বলতে হয় তা তিনি শিক্ষককে ব্যক্তিগত ভাবে বলবেন। 
শিক্ষক যেন মনে করেন তাকে যা বলা হল তাঁর ভালর জন্যই বলা হল। 

মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য :--পরিদর্শক নির্বাচন ও পরিদর্শকের কর্তব্য 
সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন কয়েকটি মুল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশন 
বলেছেন, পরিদর্শক নির্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতি অন্থসরণ কর। হয়। 
কোন কোন জায়গায় সরানরি ভাবে পরিদর্শক নিয়োগ কর। হয়। তাদেখ 
শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর যতট। জোর দেওয়৷ হয় অভিজ্ঞত1 ও অন্যান্ত গুণ 
সম্পর্কে সে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। 

কমিশন স্থপারিশ করেছেন, যার। পরিদর্শকরূপে নির্বাচিত হবেন তাদের 
শিক্ষাগত যোগাত]র মাপকাঠি হবে অনার্স ডিগ্রী বা এষ. এ, ডিগ্রী। 
আভ্জতার দিক থেকে স্কুলে দশবছর শিক্ষকতা বা প্রধান শিক্ষকরূপে 
কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকবে । এইভাবে সরাসরি পরিদর্শক 
নিয়োগ ব্যবস্থা ছাড়াও দশ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক, অভিজ্ঞ প্রধান 
শিক্ষক, ও ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে পরিদর্শক নিয়োগ করা 
যেতে পারে। স্থায়ীভাবে এদের নিয়োগ করা হবে না। তিন বছর থেকে 
পচ বছর পর্যস্ত তারা একাজ করবেন তারপর যার যার স্থায়ী পদে ফিরে 
যাবেন। পরিদর্শকদের কর্তব্য সম্পর্কে কমিশন বলেছেন--পরিদর্শকদের 
কাজের ছুটি ভাগ থাকবে একটি প্রশাসনগত অপরটি শিক্ষাগত 

প্রশাসনিক দিক হচ্ছে স্কুলের সারা বছরের হিসাব, প্রয়োজনীয় খাতাপত্র 
অফিসের বিভিন্ন কাজ গ্রভৃতি দেখা । এজন্য পণরদর্শকের সাহায্যের জন্য 
উপযুক্ত কমা থাকবে । স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ও প্রশাসনিক 
কাজে এত সধয় যায় যে শিক্ষাগত কাজেব দিকে পরিদর্শকের যতটা মনোযোগ 


সহপাঠ্যক্রামিক কার্যাবলী ৫৪ 


দেওয়া উচিত তার পক্ষে সে পরিষাণ সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষাগত 
কাজ বর্তষানে এত জটিল হয়ে উঠেছে যে পরিদর্শকের পক্ষে শিক্ষার সবদিক 
দেখে বিচার করা সম্ভব নয়। একজন পরিদর্শক যত বিদ্বানই হউন না কেন 
তিনি সম্বস্ত বিষয় সম্পর্কে ষতাষ্ত বা উপদেশ দিতে পারেন না। এজন্ত 
কমিশন প্রস্তাব করেছেন- বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠিত হবে, 
পরিদর্শক হবেন এই বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি । এই প্যানেল থেকে 
সভ্যর! তিন বছরে একবার স্কুলেব শিক্ষাগত দিক পরিদর্শন করবেন। এই 
প্যানেলের সদন্তরা যখন কোন স্কুলে যাবেন (এদের ষধ্যে তিনজন সন্ত 
অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক হবেন) তখন মে সেখানে তারা ২1৩ দ্বিন থাকবেন। 
সেখানে স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। তাদের সাথে 
থাকার ফলে স্কুলের সবদিক থেকে স্কুলের কাষপদ্ধতি দেখবার ও জানবার 
স্বযোগ পাবেন । এইভাবে দেখা ও খোলাখুলিভাবে আলোচনার মধ্য দিয়ে 
স্কুলের উন্নতি বিষয়ে পরিদর্শক কাধ্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারবেন। 


সম্তম অধ্যায় 
সহপাঠ্যব্রমিক কাধাবলী 


সহুপাঠ্যক্রম কেন :_ ছেলেদের অধ্যয়নই তপশ্য। -এ শিক্ষাই আমরা 
ছেলেদের দিয়ে এসেছি। লেখাপড়ার বাইরে য। কিছু-খেলাধূল! ব্যায়াম, 
সমাজ সেবামূলক কাজ, গান-অভিনয়, শিতাবিষয়ক +জ প্রভৃতি ছাত্- 
দের পক্ষে বর্জনীয় বলেই বিধান দেওয়! হয়েছিল। খেলাধুলায় সময নষ্ট 
করবে খারাপ ছেলের! । স্থবোধ বালকদের উপদেশ দেওয়া হত সে সব 
ছেলেদের মন্দ শ্বভাব পরিহার করতে। পুথি কেন্দ্রিক শিক্ষায় বইয়ের 
বাইরে যে জগৎ নেই জগতের সম্পর্কে কেউ উৎসাহ দেখালে অভিভাখক 
কি শিক্ষক সেই ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়তন। 

পাঠ্যস্থচীতে বৌদ্ধিক বিকাশের উপযোগী বিষয় বস্বর বাইরে কোন 
বিষয়ের সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। টৈহিক বিকাশ, সমাজ সেবা মুলক 
কাজ ও সাহাজিক মনোভাব গড়ে গতবার মত শিক্ষা* বাস্তব জীবনের 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের হত শিক্ষা, একঘেয়ে নিরস পুঁখির জগতের বাইরের 
জগতের সাথে পরিচিত হবার মত ও শুধু মাত্র আনন্দের কোন ব্যবস্থার 
কথাই চিন্তা কর! হত ন|। 


৬৬ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


শিক্ষা সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন স্থুরু হবার পর শিক্ষা 
ষনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আমরা বুঝতে শিখলাষ শুধুমাত্র কয়েক 
থানা বই পড়ার যধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। প্রচলিত পাঠক্রমের বাইরেও 
আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে, করবার আছে, শেখবার আছে। 
শিক্ষার উদ্দেশ যদি হয় শিশুর ব্যক্তি সত্ব। ও সমাজ সত্বার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, 
যদি শিশুকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করে তুলতে হয় তাহলে তাকে 
সুযোগ দিতে হবে তার সামগ্রিক বিকাশের। তার সামগ্রিক বিকাশ 
শুধুষাত্র কয়েকখান। পুঁথি পড়েই হবে ন|। তার জন্য খেলা ধূল।, সামাজিক 
কাজ, সংগঠন মূলক কাজ, বিতর্ক, গান, অভিনয় শিক্ষামূলক ভ্রষণ 
প্রতৃতি বহুকিছুর আয়োজন করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তার বৌদ্ধিক, 
দৈহিক, যানসিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিকের সমান বিকাশ লাভ ঘটে। 
জীবন যুদ্ধে জী হতে হলে, জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যেভাবে 
শিক্ষার ব্যবস্থ। দরকার পাঠক্রমে তার সব ব্যবস্থা রাখতে হবে । 


এক সঘয় ছিল যখন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলিকে 
পাঠক্রম বহিভূতি বিষয় ( 6308-০01100191 20০61510165 ) বলে গণ্য করা 
হত। কিন্ত আধুনিক শিক্ষাবিদের চেষ্টায় আঘাদের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরি- 
বর্তন হয়েছে । শিক্ষার সীমিত রূপ আজ বহু ব্যাপক হয়েছে । শিশুকে 
্ন্থকীট তৈরী করাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ নয়। তার দেহ ও মনকে 
গড়ে তুলতে হলে,. তাকে বাস্তব জীবনের উপযোগী শিক্ষ। ধিতে হলে 
পাঠক্তমে বহু বিচিত্র বিষয়েব সমাবেশের প্রয়োজনীরতার আজ আর 
কেহ অস্বীকার করতে পারেন ন।। তাই খেলাধূলা, সাহিত্যকর্ম প্রভৃতিকে 
আজ আর পাঠক্রমবহিভূ্ত বিষয় না বলে সহপাঠক্রমিক বিষয় বলে 
আখ্য। দেওয়! হয়েছে। বর্তষান শিক্ষা ব্যবস্থার এ সব কাধ্যবলীকে 
আর অতিরিক্ত বলে মনে করা হয় ন'। স্কুলের কার্য তালিকার অত্যা বশ্ঠক 
অঙ্গ বলে এই কাজন্বীরুত হয়েছে--[0956 8০0516155 216 1501017661 
1091০ 001) ৪5 10615 63085 ৮56 ৪5 22 10666181080 01 
0০ 5০0001 [:০৪:৪7009৩-। 

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সহপাঠক্রমিক পাঠ্যস্থচির গুরুত্ব উপলবি 
করে মুদালিয়র কমিশন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ (6০ 0০ 
06৬ 61019106120 01 0361: 01711015175 02 00190189110" ) লহ 


পাঠক্রত্বিক কাধাবলীকে স্কুল পাঠ্য স্ুগীর বাইরে সরিয়ে না রেখে বিদ্যালয়ের 


সহপাঠ্য ক্রষিক কার্যাবলী ৬১ 


অতাবশ্ঠক অঙ্গ বলে বিবেচনা! করতে নিরেশ দিয়েছেন (185 105£51 & 
[7816 0£ 2০0516155 ০06 5018001 ৪5 15 00101578181 ০011.) সহ 
প।ঠক্রমিক বিভিন্ন কারাবলীর ষধ্য দিয়ে শিশুর শক্তির অপচয় হয় 
না, তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে অন্তান্ত বু সদ্গুণাবলীর 
বিকাশ ঘটে । ( ৮৮5 01810171762. ০017612)6 70109£1810006 ০0: 
016616176 ৪০01৬৮10165, 1101) 10 50110011, 0176 5015001 511] 1501 
[1600100£ ৫৬৪5 10121 0106 01106 01: 0106 21861755 01 076 070109115 
১০ 111 ০০ 1761251)0610106 01091 166]1650008] 0০0$৮০1:5 2150 5106 
0% 5106 10) 0:9110115 01317) 1], 00161 8176 01009110163 --1২21905 
01740091191 (001001701551013). 
সহপাঠক্রষের প্রয়োজনীয়ত। :-_শিক্ষার্থীর জীবনকে গড়ে ভুলতে সহ- 
পাঠক্রমিক কার্ধাবলীর বছুদ্দিক থেকে উপযোগিত। রয়েছে । শিক্ষার্থী যখন 
ঠকশোরে ডপনীত হয় তার মনোজগতে কতগুলি পরিবর্তন দেখ! দ্েেয়। 
[কিশোর বয়সে যৃখবদ্ধত। সংস্কার অত্যন্ত তীব্র ভাবে দেখ। দেয়। এই 
-স্কারের বশে বার বছর বয়ন থেকে ছেলের। তাদ্দের মধ্যে যে শক্তিশালী 
তার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়। দলগতভাবে আজ অ'য্প্রকাশ করতে চায়, দলনেত। 
নির্দেশে তাদের চিন্তা ও কার্ধ সঙ্ঘবদ্ধরূপে প্রকাশ পায় । তাদের অনিমস্ত্রিত 
কার্য অনেক সময় কার্ধরপে প্রকাশ পেতে পারে। কিশোর বয়সের সঙ্ঘ- 
চেতন যাতে ব্যক্তির দ্িক কল্যাণে ও তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির পথে 
পরিচালিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। তাদের এমন সব জে নিয়োগ 
করতে হবে যার ষধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের শক্তির প্রকাশই হবে না, তাদের 
সঙ্ঘশক্তি সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত হবে। স্কুলের বছ সাংগঠনিক 
কাজ ও সভ। সমিতির মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে কিশোর বয়সের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবে। এই সব সংগঠনেরও নানাবিধ নিয়ন্ত্রিত 
কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সাষাজিক জীবন ও নৈতিক জীবন হ্থন্মরভাবে 
গড়ে উঠবে। 
সঙ্ঘবন্ধ ভাবে সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে কিশোর বমুমে সাহাজিক 
গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে । সামাজিক কাজের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে যে 
বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে তাই বেছে নিতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করে সে 
যে অভিজ্ঞত] সঞ্চয় করবে তাকে তার পরব্তাঁ জীবনের প্রস্ততি পর্ব বল। যেতে 
। পারে। বিদ্ভালয়ের কাজের একট! সামাজিক দিক রয়েছে। স্কুল থেকে বিভিন্ন 


৬২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


সমাজ উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজের ব্যবস্থায় ছেলের! মুল্যবান শিক্ষালাভ 
করতে পারে । তাদের মধ্যে সামাজিক বোংস্থষ্টি ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ 
করবার ফলে সহযেগেতার যনোভাব সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সাথে সমাজের ও 
সম্মজের সাথে ব্যক্তির কি সম্পর্ক-বিভিন্ন সামাজিক কর্মের মধ্য দিয়া সে 
শিক্ষালাভ হয়। সঙ্ঘবদ্ধ কাজের ফলে একই রকম যনোভাব (116 1017060- 
13953) সৃষ্টি হয়। চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে ও ভাবে তাদের মধ্যে একাত্মতোধের 
সি হয়। একের জন্য অপরের ত্যাগ স্বীকার করার ষনোবৃত্তি দেখা দেয়। 
ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অন্ুসাবে তার! সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিতকর্ণ সভা, অভিনয়ের 
জন্য সমিতি, ফুটবলের দল, স্কুল পত্রিকার জন্ত সমিতি প্রভৃতি গঠন করে সে 
আর বাক্তিগত ভাবে চিত্ত করে না-_নিজেকে সমাজের একজন বূপে ভাবতে 
শেখে । সে সর্বভাবে দলের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে ও সমষ্টির স্বার্থকে ব্যক্তি 
স্বার্থের উপরে স্থাপনের শিক্ষ। পায়। সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ 
হয়ে কাজ করবার যে সামাজিক দিক রয়েছে তার ফলে শিক্ষার্থারা৷ এখানেই 
স্বনাগরিক হবার শিক্ষালাভ করে । 
সহপাঠক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষালাভ হয়। তার 
চরিত্র গঠিত হয়। যে সমাজে সে বাস করবে সমাজ আশ। করে সেই 
সমাজের রীতিনীতিকে সে মেনে চলবে । সমাজের অপর দশজনের হিতাহিত 
চে চিন্ত। করবে । সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ফলে সে দলের নেতৃত্ব ও ইচ্ছাকে 
মে. ন চলতে শেখে । এই শিক্ষাই তাকে নিয়ম শৃঙ্খলা ও আইনকানুন মেনে 
চলতে অনুপ্রাণিত করে। এই সামাজিক নীতিবোধ থেকেই তার চরিত্র 
গঠিত ং হয়। 
সহগ শাঠক্রষিক কাজের আরেকটি দিক হচ্ছে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত রুচি 
ও ফাষ্্থা অন্থসারে কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়, 
বহু রকমের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী রয়েছে । সবাই সব রকম কাজ পছন্দ 
করেনাঁ।  সব্বার শারীরিক শক্তি বা মনের চাহিদ। এক রকম নয়। একজন 
'খেলাধূল। পছ ন্দ.করবে, আরেকজন অভিনয় করতে ভালবাসে । আরেকজন 
আকা বা লে'ার দিকে আকুষ্ট হবে । কোন ছেলের মধ্যে কি শক্তি রয়েছে 
সে কথা কেউ বলতে প্রারে না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ( /291510021 
0961578০6 ) রয়েছে তাই যেখানে বনু রকম কাজের সথযোগ আছে সেখানে 
শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহ অস্থসারে পছন্দ মত কাজ বেছে নিতে 
পারে॥ যার মধো যে ক্ষঘতা রয়েছে তাকে সর্বাধিক পরিষাণে সে শক্তি 


সহপাঠা ক্রমিক কার্ধাবলী ৬৩ 


বিকাশের যোগ দিলে সে তার নিজের স্থপ্ত প্রতিভার সন্ধান পাবে। 
ছেলেরা মনের মত কাঁজ করবার স্থযোগ পেলে কাজকে আর কাজ যনে 
করবে না এর মধ্যেই খেলার আনন্দ উপভোগ করবে । 

সহপাঠ্যস্থচীবু অন্তর্গত বিভিন্ন ধরণের স্বজনধমাঁ গঠনমূলক কাজের যধ্য 
দিয়ে ছেলের! অবনর বিনোদনের যে শিক্ষা পায় তার স্থফল বিগ্ভালয় ছেড়ে 
যাবার পরও অস্থভৃত হয়। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে অবসর 
বিনোদনের শিক্ষা কল পরবর্তী জীবনে আরো মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। 
বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন আজ সহজতর হয়েছে। 
পূর্বে যে কাজে মান্য যে সময় ব্যয় করত আজ আর নে সময় বায় করতে 
হয় ন।। তার কাজের সময় কমেছে কিন্তু যন্ত্র যুগে মান্‌ষ কাজের আনন্দ 
হারিয়ে ফেলেছে। যন্ত্রের সাথে আই্টেপৃষ্ঠে বাধ। মানুষ যেন যস্ত্রেরইে একট। 
অংশ । সেখানে তার কর্মশক্তি ব। শ্ছজনী শক্তির প্রকাশের কোন স্থযোগ 
নেই। একখেঘে নীরস কাজের মধ্যে সে যতটুকু অবসব পায় তা সে হাৰা 
আমোদ প্রমে!দেই ব্যয় করে। 

মালস্তে সময় কাটান অপেক্ষ। ক্ষণিকেব চুল আনন্দে জীবনের শূন্যতাকে 
ভরে তোলবার চেষ্টা হয়ত ভাল, কিন্তু সামান্জিক দিক থেকে কি ব্যক্তির 
দিক থেকেও এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। অবসরের প্রয়োজন আছে আর 
সেই সাথে প্রয়োজন মাছে কি কবে অবসর সময়কে সুন্দরভাবে ব্যয় কর! 
যায় তার শিক্ষার । আধিক প্রযেেজনে যেমন বুত্তি শিক্ষার প্রয়োজন মনে" 
খোরাক যোগাতে তেমনি অবসর বিনোদণের শিক্ষার প্র জন। অঞ্সর 
ক্ষণকে আনন্দমমুখর করে তুলতে মানুষ খেয়ালের বসে অনেক কাজ করে। 
স্কুল জীবনে স্থজন ধর্মী গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে খেখাল (1১0৮5) চ রতার্থ 
করবার শিক্ষ। পেলে কর্মজীবনে সেই সব কাজের মধ্য দিয়েই স্থন্্,রভাবে 
সে অবসর বিনোদন করতে পারে। " 

সহপাঠক্রষ্িক কার্ধাবলীর মধ্য দিযে শিক্ষার্থার_ভবিষ্তৎ জীবনের প্রস্ততি 
চলতে থাকে । সে বাস্তবের সাথে পরিচিত হয়। বুহত্তখ সঘাজ জীবনের 
স্পর্শে আসে । শিক্ষার গতান্থগতিকতার মধ্যে আনন্দের শ্যষ্টি করতে 
হলে শ্রেণীকক্ষের বদ্ধ পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিতে হবে। শিক্ষাকে 
আনন্দময় করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ কৃষ্টি করতে সহপাঠক্রমিক কাজের গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। সেখানে স্কুলের সময তালিকায় সহপাঠ্যক্রষে অপাংক্তেয় করে 
রাখা হয় না। কি করে সুষ্ঠুভাবে নানারপ কাজের ষধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর 
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দেহ ও ষনের উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে সহায়তা কর। যায় 
আধুনিক শিক্ষকদের তাই প্রধান লক্ষ্য। 


সম্ভতাবন! বন্ল সহপাঠক্রমিক কার্ধবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে অবাঁহত হবার 
পর ও, আযাদের বিষ্ালয় সমূহে লেখাপড়ার বাইরে কোন কাজে ছেলেদের 
খুব বেশী উৎসাহ দেওয়] হয় না। এজন্য প্রথ প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গীর পরি- 
বর্তন। অর্থ ও সময় সম্পর্কে অন্থবিধার কথ। তুলে একে প্রায়ই সরিয়ে 
রাখতে হয়। যেখানে কিছু ব্যবস্থ। আছে সেখানে স্কুলের দৈনিক কাজ ৮শেষ 
হবার পর সময় তালিকীর সহপাঠক্রমিক কার্ধস্চীকে নিয়মিত সময় তালিক। 
স্বান দিতে হবে। অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে নম পরায় ভূক্ত ন। করলে 
এর শিক্ষামূল্য সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সচেতন হবে ন|| শুধু সময় তালিকায় 
স্থান দিলেই হবে ন-কুচি, আগ্রহ শক্তি অনুযায়ী যাতে শিক্ষার্থীর! নিজেদের 
পছন্দ মত বিষয় বেছে নিয়ে সে কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে তাই 
কাজের বহু রকম স্থযোগ রাখতে হবে। 


নারীর হুযোগ সি করে যেমন শিক্ষার্থীদের এসব কাজ অংশ 
গ্রহণ কর্ধতে উৎনাহ দেওয়। হবে তারপরও দেখতে হবে সব ছেলেমেয়েই 
যেন সহপাঠক্রমিক পাঠ্য স্থচীতে অংশ গ্রহণ করে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ 
টি করবার জন্য সহপাঠক্রমিক কাজে 'থকট। নম্বর দেবার ব্যবস্থা থাক। 
উ(টতু। সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব লামগ্রক যুল্যায়নের সময় 
বিচার করা হবে। সর্বাত্মক পরিচয় পে (08000117016 1500100 ০810 ) 
পাঠ্য বিষয়ের বাইরে সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও কৃতিত্বের 
কথ] উল্লেখ থাকে কিন্তু বাধিক পরীক্ষার সময় শ্রেণীতে যে কয়টি বিষয় পড়ান 
হয় তার বাইরে সর্বাত্মক পরিচয় লিপিতে উল্লেখিত বিষয় সমূহকে বিচারের 
মধ্যে আন! হয় না। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে একটা নির্দিষ্ট নম্বর দেবার 
ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মূল্যায়ন যথাষখ কূপ হয়, ছেলেষেয়ের। 
উৎসাহও পাক / 

অন্মুবিধ। £-_-সহপাঠক্রমিক বিষয় সমূহ স্কুলের সময় তালিকায় প্রবর্তন 
করবার সাথে একটু সতর্কত। অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে । অভিভাবক ও 
প্রাচীন পন্থী শিক্ষকেরা প্রথমেই অভিযোগ করবেন ছেলেরা খেলায় মেতে 
উঠেছে লেখ! পড়ায় আর তাদের ঘন নেই। খেলাধূলা! যে পড়ার অঙ্গ হতে 
পানে একথা স্বাদের বোবান শক্ত। দৈনন্দিন পড়াকে ছেলেরা অবহেলা 
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ফরুক সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী প্রবর্তনের লে উদ্দেশ নয়। বইয়ের পড়ায় 
তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়বে এই উদ্দেশ্ত নিয়েই নান। রকম কাজ 
ছেলেদের দেওয়া হয়) আমেরিকায় লমীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে সেখানের 
বিদ্যালয়ে বহুবিধ সহপাঠক্রমিক কাজ প্রবর্তনের ফলে সাধারণ পাঠ্য বিষয় 
সমূহ আনত্ব করবার যোগ্যতা একটু ও হাঁস পায়লি। যদ্দি দেখা যাঁয় অতি 
উৎসাহের বশে ছেলেবা খেলাধূলার বা বাইরের কাজে খুব বেশী সময় নিয়োগ 
করছে সে সময় তাদের সতর্ক করে দিতে হবে। সময় তালিকায় সময় 
নির্দি করে দিলে তার। ছুই |দকেই পরিমিত সময় বায় করিতে পারবে, কোন 
দিক থেকে কোন অভিযোগ উঠবার আব স্থযোগ থাকবে ন। | 

সময় তালিকায় নহপাঠ্যশ্থচীকে স্থান দিলে আবু একটি অস্থবিধ। হচ্ছে 
পর কাজের সময় বেড়ে যায়। নানারূপ সহপাঠক্রমিক বিষয় সংযোজনের 
ফলে স্কুলের কাজের সময় দীর্ঘতব হবে শিক্ষকদের বেশী সময় স্কুলে থাকতে 
হবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম শিক্ষকেব। স্বেচ্ছায় করতে বাজী হবেন মা। 
অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে এ অস্বিধ| দুর করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। 
অর্থের সংস্থান কব। সব স্কুলের পক্ষে সম্ভব হবে ন| বলে এ ব্যবস্থায় আপত্তি 
উঠবে । মুদ্ালিয়র কমিশনের বিপোর্টে সহপাঠক্রমিক কার্ধস্থচীকে যেভাবে 
গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে মে কথা বিচার কবে শিক্ষ। বিভাগ স্কুলগুলিকে কি করে 
লাহাযা কর! যায় সে কথা চিন্ত। কবে পথ নির্দেশ করবেন। 

আর একটি ভয় হচ্ছে লক্ষ্যচ্যুতি। গতাহ্থগতিকতার বাইরে একট। 
শুভ উদ্দেশ্ট নিয়ে যে সব কাজ ্থুরু কর। যায় প্রথমেই সে মন্দ + নানার্দিক 
থেকে আপত্তি সুরু হয় । তারপরও যদি কাজটি সুরু করা যায় কিছু দিন 
বাদে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যার যে উদ্দে্ঠ নিয়ে কাজটি সুরু হয়ে ছিল সে 
উদ্দেস্ট গৌণ হয়ে ফ্রাড়িয়েছে। কাজটির শিক্ষ। মুল্যের কথ! ভুলে গিয়ে 
আন্ঙ্গিক বহিরঙ্গ দিকটাই প্রাধান্ত লাভ করেছে। সহপাঠক্রমিক কাজ 
গুলির পিছনে যেন একটা পুর্বপরিকল্পন। থাকে । কাজের পিছনে একট। 
পরিকল্পনা থাকলে লক্ষ্য ভরষ্ট হবার সম্ভাবন। কম। 

নানারূপ সহপ/ঠ্যক্রমিক কাজ 2--বিগ্ভালয়ে বিভিন্ন রকমে কাজের 
আয়োজন কর হবে যার মধ্য থেকে ছেলের। তাদের পছন্দ মত কাজ বেছে 
নেবে। কোন সময়ই স্কুল নির্ধারিত কাজ ছেলেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া 
হবে না। সাধারণ ভাবে ছেলেদের আগ্রহ ও প্রবণতা বিচার করে প্রত্যেক 
একাধিক সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন করা হবে। কাজগুলি যত সম্ভব 
€ 
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বৈচিত্র্য পুর্ণ হবে। স্থুলের সামর্থ্য ও স্থানীয় অবস্থা বিচার কৰে নানারপ 
কাজের বাবস্থা কর! হবে--এজন্য কোন নীতি নির্দেশ কর সম্ভব নয়। যে 
সব কাজে ছেলেদের আগ্রহ কষ বা বেশী ছেলে যে কাজে অংশ গ্রহণ করতে 
রাজী নয় সেসব কাজের ব্যবস্থা করতে নেই। সব ছেলেষেয়েই কোন 
একট কাজে অংশ গ্রহণ করবে বিস্ত একাধিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে কোন 
ছেলেমেয়েকে বাধ্য কর! হবে না। অতিরিক্ত উৎসাহের বশে কেউ যদি 
সাধে)র অতিরিক্ত কাজে অংশ নিতে চার তাকে বুঝিয়ে বিরত করতে হবে । 

ছেলেদের জন্য যে সব কাজের ব্যবস্থা কর! হবে তার উদ্দেশ ও লক্ষা 
সম্পর্কে ছেলেদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে। কাজ সম্পর্কে যেন 
ছেলেদের ষনে সত্যিকাবের আগ্রহ স্যস্ট হয়। যেকোন কাজের পিছনে 
পূর্পরিকল্পন। থাকবে । পরিকল্পনা! আগেই শিক্ষকেরা করে রাখবেন না। 
ছেলেরাই নিজেদের কাজের পরিকল্পন। নিজেরা করবে। তল যদি হয় 
নিজেদের ভূল নিজেরাই শুধরে নেবে। শিক্ষকের পরামর্শ বা সাহাষ্য 
চাইলে তিনি তাদের সাহায্য করবেন । 

সহপাঠক্রমিক বিষয় নির্বাচনে যে সব কাজে ছেলেদের স্বাভাবিক আগ্রহ 
আছে ও যে কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা ল/ভ হয় সে সব 
বিষয়কে অগ্রাধিকার দ্বিতে হবে। কোনন্ধুল কি কান্গসের আয়োজন করবে 
ত। স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন। সহপাঠ্যন্থচী পরিচালনায় ও ছেলেদের 
পরামর্শ দেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। স্কুল যে কাজেব 
ব্যবস্থাই করুক না কেন দেখতে হবে সে কাজ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক 
মাছে কিনা। যে সব সহপাঠক্রমিক কাজের আয়োজন স্কুল থেকে করা 
যেতে পারে তাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যেতে পারে যেষন-- : (কি) 
সাহিত্য বিষয়ক কর্ম (116619159০6 10395) সাহিত্য সভা, বিতর্ক 
সভা, বিদ্যালয় পত্রিকা, দেওয়াল পত্িক৷ ইত্যাদদি। সাহিত্য বিষয়ক কর্ম সব 
স্কুলে কম বেশী হয়ে থাকে । আলোচন! চক্ত বা বিতর্ক সভার আয়োজন কর 
খুব কঠির্ কিছু নয়। প্রত্যেক স্থলেই সাহিত্য বা অন্তান্ত বিষয়ে আলো- 
চনার জন্য একটি সমিতি থাকবে । ছাত্রদের নিয়ে এই সমিতি, গঠিত হবে । 
একজ্জন শিক্ষক থাকবেন উপদেষ্টা রপে। যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে বা 
আলোচনা হবে তা! পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হবে। আলোচনা বা বিতর্কে 
অংশ গ্রহণকারী বা ছাত সম্পাদক বা শ্রেণী সাম্যের কাছে নাষ দিবে। 
নিপ্জধারিত দিনে সব ছেলেই আলোচনায় উপস্থিত থাকবে । শিক্ষকদের 
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একজন বিচারক বা সভাপত্রি আনন গ্রহ্ণ করবেন। বক্তারা বিষয়টির 
পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের স্থৃচিস্তিত বক্তব্য উপস্থিত করবে। . বিতর্ক সভার 
মধ্য দিয়ে ছেলের। সুশৃঙ্খল ও ধারাধাহিকভাবে নিজেগের কথা যুক্তি- 
পূর্ভাবে উপস্থাপন করতে শেখে। ধীর ভাবে চিন্ত। করে অপরের”ধুক্তি 
খগুন ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে শোনা যায়। ব্ক্ৃতা দেবার অভ্যাস গঠিত 
হন । পালশষে্টারী রীতি নীতির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে। 

বিদ্যালয় পত্রিক। বান্থুল ম্যাগাজিন অনেক স্কুল আছে। ছেলেদের 
মধ্যে কোণ কোন ছেলের লেখার আগ্রহ থাকে । প্রকাশের স্যোগ ন। 
থাকায় শক্তি থাক সত্বেও তারা লিখতে উৎসাহ বোধ করে না। স্কুল 
মাগাজিনের মাধ্যমে তাদের ভাব কল্পন! সুন্দর ভাবে প্রকাশ করবার 
স্বযোগ পায়। লেখক জীবনের হাতে খড়ি বনু স্কুল ম্যাগাজিনের ঘধ্য 
দিয়েই হব ২তে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে লেখার মধ্য দিয়ে তাদের রচনা 
শক্তির বিকাশ লাভ ঘটবে। স্কুল ম্যাগাঁজন পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের 
হ1তেই থাকা উচিত। উপদেষ্টা রূপে একজন শিক্ষক থাকবেন। আজকের 
স্কুল পত্রিকার সম্পাদক হয়ত একদিন কোন কাগজের সম্পাদক রূপে আত্ম 
প্রকাশ করবে। 


সাহিত্য সভার আয়োজন হলে ছেলের। বিভিন্ন বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ 
কবিতা, গল্প পাঠ করে শোনাবার স্থযোগ পাবে। ক্কলের সাহিত্য সভায় 
বাইরের কৃতবিছ্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে আনাযায়। ত:.'র কাছ থেকে 
ছেলেরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে । 


€খ) খেলাধূলা ( 038.0163 91১0 97০: ) কিশোর বয়সে দৈহিক গঠনে 
খেলাধূলার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী । ১১1১২ বছরে বয়সে যখন ছেলেদের 
মধ্য লজ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজের একট] বিশেষ প্রবণত। দেখা যায় তখন তাদের 
উৎসাহ ও শক্তিকে খেলাধূলার পথে পরিচালিত করলে কিশোর বাহিনী 
বিপথে যাবার পথ থেকে রক্ষ! পেতে পারে। খেলাধূল! ছেলেরা .সবচেয়ে 
বেশী ভাল বাসে-এতে ছেগের! শ্বেচ্ছাযফ অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর সহজ মিলন ক্ষেত্র খেলার মাঠ । খেলার মধ্যে দিয়ে ছেলেদের 
দলগত ষনোভাবের সৃষ্টি হয়, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করবার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে ও নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষষতা জন্মায়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাঁজ করতে 
হলে দলনেতার নির্ধেশ মানবার প্রয়োজনীয়ত। বুঝতে পারে । ছেলের! 


৬৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও প:রবেশ 


খেলার যধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ও অর্থ গ্রতিষ্ঠার স্বযোগ পায়। সর্বো- 
পরি সঙ্ঘ চেতনা (65110 6 6015 ) গড়ে ওঠে । 

খেলার শুধু দৈহিক উৎকর্ষ সাধন হয় না খেলাধূলার ষধ্য দিয়ে শারীরিক 
যানহ্তিক, সাধাজিক ও নৈতিক সব রকম শিক্ষাই হতে পারে। একজন 
খেলোয়ার বা এযাথলেট চিন্তা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সর্বদা! সতর্ক থাকা 
নানা রূপ কৌশল আয়ত্ব করা, কিছু সময়ের জন্য একটি ষাত্র বিষয়ে সমগ্র 
মন নিবদ্ধ রাখার শক্তি অর্জন করা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। 
এসবের ষধ্য দিয়ে মানপিক শক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ ঘটে । ঠদহিক ও মানলিক 
শক্তির উৎকর্ষ সাধন পরোক্ষে চরিত্্ও গঠিত হয়। শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস 
বেড়ে যায়-স্বাধীন ভাবে যে কোন কাজে এগিয়ে যেতে সে আর দ্বিধা বোধ 
করে না। 

খেলাধূলার বহুবিধ বাবস্থা স্কুল থেকে কর! সম্ভব। ফুটবল প্রা 
আমাদের জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে ফুটবল খেলা খুব ব্যয় সাঁধা নয়- 
অনেক ছেলে এক সাথে খেলতে পারে । অল্প বায়ে ও অল্প জায়গায় খেলাব 
মধ্যে ভলি বল একটি । এই খেলায় ও ছেলেরা যথেষ্ট উৎসাহ বোধ কবে। 
ব্যয় সাধ্য খেলার মধ্যে হকি, নেকেট, বাডমিণ্টন ও বনু স্থলে খেলার বাবস্থ 
আছে। আমাদের দেশীয় খেলায় কোন রূপ খবচ নেই-_গ্রামেব ছেলেদের 
মধ্যে দেশীয় খেলায় উত্সাহ দেখা যায়। স্কুল থেকে দেশীয় খেলাব বাবস্থ। 
কর! যেতে পারে। 

বহিবিষ্ভালয় খেলাধূলার (০0:00: £৪17৩3 ) ব্যবস্থা ছাড়। ক্যারম, 
টেবিল টেনিস প্রভৃতি অন্তবিদ্ভালয় খেলার (12000: £91093 ) ব্যবস্থাও 
স্কুলে করাযায়। এ ছাড়া স্কুল থেকে বাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা 
হলে ছেলের! আনন্দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। 

(গ) লঙ্গীত ও অন্িনয়ের আয়োজন (10150092010 2০61516199) 2 

ছেলেদের আনন্দ বিধানের জন্য মাঝে মাঝে গান, হাস্য কৌতুক কি 
নাটক অভিনয়ের আযষোজন কর! যেতে পারে। স্কুল দিবস উপলক্ষে বিশেষ 
করে রবীন্ত্র উৎসব উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে ছেলেদের 
উপযোগী কবিগুরুর যে সব নাটক আছে তার অভিনয় হতে পারে। স্কুলের 
পুরস্কার বিতরণীষউৎমবেও নাটক, গান ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে ছেলেরা আনন্দের 
সাথে এতে অংশ গ্রহণ করবে । একাজের তার ছেলেদের উপর ছেড়ে 
দিলে ষ্রেজ বাধা থেকে সব রকম কাজ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে করবে । স্থ্টি- 


সহপাঠ্যক্রষিক কার্ধ্যাবলী ৬৯ 


ধর্মী কিশোর মনের খোরাক যোগাতে এসব কাজের যথে্ মূল্য আছে। 
অভিনয্র সম্পর্কে ছেলেদের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে । একে শিক্ষার 
কাজে লাগান যেতে পারে। ইতিহাসের বিষয় বস্ত্ব নিয়ে নাটক অভিনয়ের 
বাবস্থ৷ হলে বিষয় বস্তু তাদের ক|ছে সজীব হয়ে দেখা দেয়। শ্রেণী-ঞ্শিক্ষায় 
ও অভিনয় পদ্ধতির লাহায্যে নেওরা চলে। যেখানে ছু'তিন জনের কথ 
বর্তার মপ্য দিয়ে. কোন ঘটনার কথা বিবৃত কর। হয়েছে সেখানে শিক্ষক 
অভিনয় পদ্ধতির সাহায্যে পড়াঁতে পারেন । 

কিশোর বয়স মানসিক বিপর্যয়ের ফলে বয়ঃনন্ষিক্ষণেই কিশোরের মনে 
স্বাভাবিক যৌনবোধের হুত্রপাত হয়। খেলাধূল।, সাহিত্য চর্চা ও অভিনয় 
ইত্যাদির মধ্যে শিক্ষার্থীর মন নান। ভাবে নিয়োজিত থাকায় তার! এ সব 
হ্ধজনী শক্তিযুলক কাজে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে। আনন্দময় 
পরিবেশ ৭*ননূলক কাজে ও নতুন স্থট্টির আনন্দে স্বাভাবিক প্ররুত্তি 
ঠপ্ঠ হয় ও লমাজের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হয়। 

নানাবিধ সমাজ সেবাণুলক ও সংগঠসমূলক কাজ :_- 

জুনিয়ার রেডক্রশ নমিতির মধ্য দিয়ে ছেলের! নান! রূপ সেবামূলক 
ক(জে মংশ গ্রহণ করতে পারে। ম্বাস্থা রক্ষার নিয়ম পালন ও প্রচার 
করলে ব্ক্তিম্বাস্থ্া ও জনম্বান্থ্য ছুই রক্ষা! হয়। অস্থস্থ ও দুস্থ জনের 
দেব। একটা মহৎ কাজ এই কাজেব ষধ্য দিয়ে জনসেবার মহৎ আদরে 
ছেলেদের অন্প্রাণত করাযায়। স্কুলে_বুক ব্যাঙ্ক, দরিদ্র পাহাযা ভাণ্ডার 
স্থাপন করে ন্বেচ্ছাদ।নের ভিন্তিতে একটি তহবিল স্থষ্টি করে এরীব ছেলেদের 
বই দিয়ে বা অন্য ভাবে নাহাযা কর। যায় । 

স্কুল সমবায় সমিতি 2- ছেলেরা সমবায়ের ভিত্তিতে কাগজ, খাত। 
পেন্নিল প্রভৃতি স্কুলে এনে রাখবে । ছেলের। ক্রেত।, ছেলেরাই বিক্তেত।, 
তারাই ঠিসাব রক্ষক । নমব|য় দোকান পরিচালনার মপ্য দিয়ে সমবায়- 
ণমতির প্রয়োজনীরত। ও গঠন সম্পর্কে ছেলের। শিক্ষালাভ করবে । 

স্কুল স্বায়তঙগালন (১০1)০০1 521£ 00 20006186 ) 2-্বিদ্যালয় একটি 
গবতান্ত্রি সমাজ । নেই সমাজের শিক্ষাণ্খরাও একট। অংশ | বিছ্য।লরের 
বিভিন্ন কাজে তছলেদের অংশ গ্রহণ করবার স্থযোগ দিলে তাদের মধ্যে দায়িত্ব 
বোধ হি হবে। বিছ্াালনের শৃঙ্খল! রক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত। বক্ষ। 
প্রভৃতি কাজের দায্িত্ব ছেলেদের দিলে তার নিষ্ঠার সাথেই তাদের 
কর্তব্য পালন করবে বলে মনে হয়। প্রথষ অবস্থায় ভূল ক্রটি হতে পারে 


৭ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


তবু ছাত্র সম্গাজের যনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে যদি তাদের উপর স্কুনের 
নান! কাজের দায়িত্ব দেওয়| যায় ও শিক্ষকের দৃষ্টি রাখেন তাহলে সফল 
পাওয়া যেতে পারে। দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলবার প্রথম প্রচেষ্টা 
রূপে স্কুল দ্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা গ্রবর্তন করা যেতে পারে। 

এছাড়াও দ্বুম থেকে শিক্ষামূলক ভ্রষণ ( শিক্ষাসহায়ক উপকরণ অধ্যায় 
দেখুন) স্থূল প্রদর্শনী, পিকনিক প্রভৃতি নানা রকম বাবস্থা করে ছেলেদের 
শিক্ষার সাথে, আননোর বাবস্থা করা নন্তব | 


শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 
স্বাস্থ্যতত্ত 


স্বাস্থ্য কি? আঁষর। ছেলেবেল। থেকেই শিক্ষ। পেয়েছি স্বাস্কাই সম্পদ। 
কথাট। আমব। মুখস্থ কাব কিন্তু যথো চিত গুরুত্ব সহকারে এই সম্পদ রক্ষ। করবার 
চেষ্ট। আমাদের মধ্যে দেখ| যায় ন| | স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কেও 
আধাদের কোন ব্বম্পষ্ট ধারণ! নেই । কোন একটি পোক নীরোগ অবস্থায় 
থাকশেং তাকে খ্বাস্থ্যবান বল! যায় ন|। খ্বাঙ্থ্য হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের 
এক মুল্য স্থারী নম্পদ। চেষ্ট।ও নিয়মিত অভ্যান কৰে এই সম্পদ লাভ 
করতে হয়। কোন লোককে স্বাস্থ্যবান বলতে হলে 'মামাদের দেখতে হবে সে 
সম্পদ তার আছে কিন।। স্বাস্কের বিচারে গ্রথ্মষই দেখতে হবে যে প্রকৃত 
্বাস্থাবান তার দেহ ও মন নম্পূ্ণ সস্থ ও নীবোগ কিন।। দেহকে স্থস্থ রাখলেই 
চলবে ন। মন অন্তস্থ থাকলে কখনও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়। যায় ন]। 
স্বা্যবান বাক্তির দেহ হবে সবল, সক্ষম ও কষ্টসহিষু। দেহে রোগ প্রৃতি- 
রোধের একট। স্বাভাবিক ক্ষমত। থাকবে । সহজেই নে রোগা স্ত হবে না। 
কিছুটা আঁনয়ম সহ করবার যত শক্তি তার থাকবে । একরাত জাগলে, একটু 
জলে ভিজলে, একটু বেশী খেলে যে অস্বস্থ হয়ে পড়ে তাকে স্বাস্থ্যবান বল! যায় 
ন।। তার জীবনে সবদ্দিক থেকেই একটা আনন্দ বোধ থাকবে | দেহে, মনে 
সুস্থ হলে সে স্বাভাবিক ভাবেই দীর্ঘ জীবন লাভ করবে । যার মধ্যে এসব 
লক্ষণ রয়েছে আমর! তাকেই স্বাস্থ্যবান বলতে পারি। স্বাস্থ্যের কোন সংজ্ঞা 
নিদেশ কর! যায় ন।। মানুষের দেহের কতগুলি লক্ষণ 7₹”ব করে আমরা 
স্বন্বাস্থ্যের অধিকারী নির্দেশ করতে পারি। দেহে ও মনে হস্থ সবল, নীরোগ, 
কর্মক্ষম থেকে দীর্ঘ জীবন লাভ করাকেই আমর! সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে গ্রহণ 
করতে পারি। 

নিজেকে ও সমাজের অপর সকলকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখবার উপায় সমূহ 
নিয়ে ষে বিজ্ঞান আমর! অধ্যয়ন করি তাকেই স্বাস্থ্যতব বলে থাকি। সুস্থ সবল 
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নীরোগ দেহকি করে লাভ কর যায়, কি করে কর্মক্ষম দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, 
কি করে প্রত্যেক মাচ্ষ সমাজের সম্পদ হয়ে উঠতে পাবে স্বাস্থ্যতত্বে আমর| 
সেই শিক্ষালাভ করি। স্বাস্থ্যতত্ব একটি ব্যবহারিক জ্ঞান । অন্ত সব বিষয়ের মত 
শুধু জানার মধ্যেই এর কোন স্বার্থকতা নেই । বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবার 
জন্য এই বি্য। শেখার প্রয়োজন। 
একট। সুস্থ সবল প্রাণ প্রাচুষে ভরপুর জাতি গড়ে তুলতে হলে জাতীয় 
স্বাস্থ্যেব উন্নতি সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্্রকে সচেতন হতে হবে। স্বস্বাঙ্থ্যের 
অধিকারী না হলে অকালমৃত্যু, মহামারী, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব সমাজে 
দেখ। দেবে। জাতীয় সংকট যুদ্ধ বিগ্রহের মাঝে সুস্থ বল মানুষই দেশকে 
শক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষ। করতে পারে। ব্যক্তিশ্বাস্থ্য রক্ষায় ও জনন্থাস্থ্য- 
রক্ষায় রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির একট। নৈতিক দায়িত্ব আছে। এই দাবিত্ববোধ থেকেই 
নিজেকে সুস্থ রাখ! ও নীরোগ বাখার চেষ্ট। কর। উচিত। ব্যক্তিস্বাস্থ্য সম্পর্কে 
মনোযোগী হবার সাথে আমাদের দেখতে হবে আমাদের চার পাশেব পরিবেশ 
যে নষাজে আমর। বান ক।র সেখানেও স্বাস্থ্যকর মাবহাওয়ার স্থষ্টি হযেছে । 
১ ব্যক্তিত্থান্ছ্য :__ প্রত্যেকটি লোক যাতে নিজ নিজ দেহ সম্পর্কে যত্রবান 
ঈইয় ও আপন চেষ্টায় স্বাস্থ্য সম্পদ অর্জন ও বক্ষ। করতে পারে তাকেই বল। যায় 
ব্যক্িস্বাস্থ্য । প্রতিটি লোক একট। নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে জীবনকে পরিচালিত 
করবে। ব্যক্তি স্বাস্থারক্ষার গোড়ার কথাই হচ্ছে নিপ্নষ মেনে চল! | নিয়মিত 
পরিশ্রম, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য পেতে হবে । খাওয়ার একট। [নদিষ্ট সময় 
থাকবে॥ ঘুষ সম্পর্কেও একটা নিয়ম মেনে চলতে হবে। খাওয়। ও ঘুষান 
সম্পর্কে অনিয়ম স্বাস্থ্র পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতকর হবে। ব্যক্তিম্বা্থ্য রক্ষ। করতে 
হলে কতগুলি সাধারণ নিয়ষ আমাদের যেনে চলতে হবে । রোজ ঘুষ থেকে 
উঠে পায়খানা যাওয়া, দাত মাজ।, মুখ ধোওয়। প্রভৃতি অভ্যাস করতে হবে। 
গরমের দেশে নিত্য স্গান কর| অবশ্ত কর্তব্য । চুল কাট চুল পরিফার রাখ, 
নখ কাটা, নখ পরিষফার রাখা, চাষড়ার যত্ব করা, কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখ। 
এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে । নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করলে দেহ 
সস্থ ও সবল 'ধাকে। পরিশ্রষ ও বিশ্রাম ছুই দেহের জন্য সমান প্রয়োজনীয়। 
সব সময় ঘরের যধ্যে বসে না থেকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরের মুক্ত বাতাস গ্রহণ 
কর! উচিত। স্থাস্থ্য সম্পর্কে এই সাধারণ নিয়ষগ্ডলি মেনে চললে সুস্থ শরীরের 
অধিকারী হওয়া সম্ভব । 
জলম্থান্ছয £__জনলাধারণকে সমষ্টিগত অন্স্থতার হাত থেকে মুক্ত রাখা, 


্বাস্থ্যতত ৬ 
রোপের আক্রমণ থেকে বক্ষ! কর! জনস্বাস্থ্যের অন্তর্গত । ব্যক্তিগত ভাবে ছাড়াও 
সমবেত ভাবে সমাজের সবাই যাতে সুস্থ থাকে জনস্বাস্থ্যের তাই আলোচিত 
বিষয়। বাক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনন্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যক্তিস্বাস্থ্য ভাল 
হলেই সমষ্টিগত স্বাস্থ্য ভাল হবে। একটি দেশের জনস্বাস্থ্য কিরূপ তার বিচার 
হবে সেখানের বয।ক্তস্বাস্থ্য কিরূপ তা বিচার করে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য খারাপ হলে 
গণখ্ান্থ্য খাবাপ হতে বাধ্য । 


জনন্বাস্থা রক্ষার জন্য ও ব্যক্তিশ্বাস্থ্যেব স্বার্থে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক ও 
সাঘাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বস্তীর দূষিত পবিবৈশে চেষ্ট। করেও 
ব্ক্তিস্বাস্থ্য বক্ষ। কব! সম্ভব নয়। ব্যক্তিরস্বাস্থ্যকে রক্ষ। করতে হলে কেবল 
নিজের দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলেই চলবে না, তার পারিপাশ্থিক অবস্থার 
উন্নতির কথ।ও ভাবতে হবে। 

স্বাস্থ্যকন পরিবেশ রচনার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করতে হবে । নিরোষ, 
ভেজালহীন নিরাপদ খাগ্ঠ ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মলমুত্রাদি ও 
আবজন। পরিষ্কারের ব্যবস্থ। থাকবে | নংক্রাঘক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের 
ব্যবস্থ। থাকবে । ব7ক্তিন্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচন। করতে হবে । 
সমাজের প্রতিটি লোক যদ্দি পারিবারিক জীবনে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে 
চলার সাথে অপরের স্থবিধা অস্থবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে তাহলেই গণশ্বাস্থ্যের 
উন্নতি হবে । আমাদের মনে রাখতে হবে গণস্থাস্থ্যের সাফল্য ব্যক্তির নিজ 
নিজ স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টার উপর নির্ভরশীল | পারিপাশ্থিক অবস্তাঁৰ উন্নতি ও 
জনলাধারণ সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব, ক্রুবিশেষের 
পক্ষে সম্ভব নয়। জনন্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের । প্রত্যেক রাষ্ট্রে সরকারের 
জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সর্বসাধারণের স্যাস্থ্যরক্ষার জন্তা নানারূপ ব্যবস্থ! গ্রহণ 
করা হয়। বড় বড় সহরে কর্পোরেশনের ও ছোট সহরে মিউনিসিপ্যালিটির 
স্বাস্থ্য বিভাগ পৌর-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 
রাকজ্াঘাট, ড্রেন, পরিষফার রাখ। ও সংস্কার করা, মলমুত্রাদি ও শাবর্জনা অপ- 
সারণের ব্যবস্থা কর! বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যাবস্থ। খর।, ভেজালহীন 
তাঁজ। খান্ভ বিক্রয় হচ্ছে কিনা দেখা, রো” প্রতিরোধের জন্য চীকা ও 
ইন্জেকপনের ব্যবস্থ। করা, চিকিৎসার জন্ত হাসপাতালের ব্যবস্থ! করা, বস্তি 
অঞ্চলে স্বাস্থ্যের পরিবেশ যাতে স্থষ্টি হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! গ্রহণ করা 
নরকারের জনস্বাস্থ্যবিভাগ ও পৌরকর্তৃপক্ষ করে থাকে। 

জনম্বাস্থ্যবিভাগের সার একটি কাজ হচ্ছে জনসাধারকে স্বাস্থারক্ষার 
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নিয়, সম্পর্কে শিক্ষাদান ও প্রচার । জনস্বাস্থ্য রক্ষা» জনসাধারণের দ্থেচ্ছা- 
দুল সহযোগিতা! অপরিহার্য, শুধুযাত্র আইন করে জনস্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব 
নয়, সংক্রাষ্ক রোগ প্রতিরোধের জন্ত টাক! ও ইন্জেকলনের ব্যবস্থা আছে, 
তবু সাধারণ লোক অনেক সময় টীকা! নেয় ন।। মহাষারী দেখা দিলে আইন 
করে টীক! নিতে বাধ্য কর! হয় তবু লোক এড়িয়ে চলে, প্রচার করে যদি এর 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়! যায় তাহলে আর আইনের দরকার 
হয় না। আযাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। আধুনিক বিজ্ঞান 
অপেক্ষ। চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি তাদের আস্থা অনেক বেশী । গ্রামে গ্রামে 
স্বাস্থ বিভাগ থেকে যদ্দি লোকদের আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়্ঘ পালন 
যম্পর্কে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বনের শিক্ষ। দেওয়। যায় তাহলে 
সরকারের পক্ষে জনন্বাগ্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পালন কর! সহজতর হবে । 


' বিভালয়ে স্বান্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা £__ 


সমাজের স্থাস্থারক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের একট। বিরাট দায়িত্ব। বিদ্যালয় 
সমাজের একট। অংশ। এখানে যাব! শিক্ষালাভ করছে তারাই দেশের 
ভবিষ্যৎ নাগরিক। তারাই জাতির ফেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য দেশসমূহ বুঝতে 
পেরেছে স্থস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে শিশুর দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের 
উন্নতির প্রয়োজন সর্বাধিক । তাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির 
প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই স্কুলের ছাত্রছীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তারা 
নানাভাবে চেষ্ট। করছে। বযস্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে নতুন করে গড়ে তোল। 
যায় ন|, কিন্তু চেষ্টা করলে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। স্কুল থেকেই 
যদি ছেলেদের স্বস্থোর নিয়ম পালন অভ্যাস করবার শিক্ষ। দেওয়া! হয় তাহলে 
পরবর্তা জীবনে স্বাগ্্যরক্ষা করা তার পক্ষে কোন নমশ্ত(র কারণ হয়ে 
উঠবে না। স্কুলের শিক্ষায় ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্পকীঁয় সাধারণ নিয়মগুলি পালন 
করতে শেখান হবে। কি কি কারণে দৈহিক ক্রটি সৃষ্টি হতে পারে সে 
সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে। রোগ হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি 
করে কর! সষ্টউব সে বিষয়ে শিক্ষ। দিতে হবে। ছেলেবেলায় সাধারণ অস্কখ 
বিস্থথ থাকবেই এ ধারণা থেকে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে 
পিভাহাতার কি কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলাও স্কুলের 
স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিকল্পনার যধ্যে থাকবে । 


"7 ুলেচেব স্বাস্থ্য শিক্ষা আযাদের নে রাখতে হবে ছেলেদের গ্বাস্থ্যশিক্ষার 


স্বাস্থ্যতত্ব সঃ 


লক্ষ্য হচ্ছে তারা এ শিক্ষালাভ করে দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও স্বাস্থ 
রক্ষা করতে পারবে । স্কুলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার! এষন কতকগুলি নিয়ম 
অভ্যাস করবে ঘ! তাদের পরবর্তাঁ জীবনেও প্রচুর শক্তি ও সামর্থা যোগাবে । 
ছেলেদের ও স্বাস্থারক্ষা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস শেখাবাব বিভিন্ন কার্যক্রষের ঞখধ্য 
দিয়ে অভিভাবকদের মনে স্থাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রভাব বিস্তাপ্গ করতে 
হবে। ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের ভবিষ্যুৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। স্কুলে 
যার। শিক্ষ। পাবে তারাই পরবতাঁকালে একটা স্ব সবল শক্তিযান 
জাতি গঠনে সহায়তা করবে । 

আমাদের দেশে ধর্ম সাধনার উপরে শ্বাস্থ্য সাধনার স্থান দেওয়া 
হয়েছে। যার স্বাস্থ্য নেই তার জীবনে কোন নাধনাই নেই। দেহ ও মনে 
যে সুস্থ নয় তার জীবন বিষাদময়। শ্বাস্থাহীন ব্যক্তির জীবন তার কাছে 
ও সমাজের কাছে একট। বোঝার মত। দেহ স্স্থ না থাকলে মাঁনমিক 
শা[ভ্তও থাকে না, সুস্থ দেহ হচ্ছে মনের আধার । যে স্থাস্থৃহীন, চির 
রুগ্ন তার মনে শান্তি কোথায়? সবণ সুস্থ যার দেহ প্রাণের প্রাচুধ্যে সে 
সদ] প্রফুলল। তার জীবনে নিরানন্দের সান নেই। স্বাস্থোের দিক থেকে 
দেহ ও মন পরস্পর নির্ভরশীল। ছেলেদের স্বাস্থ্যের শিক্ষায় শুধু সুস্থ সবল 
দেহের কথ! ভাবলেই চলবে না। স্বাস্থ্যতত্বের আলোচনায় মানসিক স্বাস্থোর 
কথাও আমদের বিবেচুন। করতে হবে। 

মানসিক স্বাস্থ; £:_ স্বাস্থ্য বলতে সাধারণভাবে আমর। তৈহিক স্বাস্থ্যের 
কথাই বুঝি । শিক্ষ! প্রচেষ্ট। হচ্ছে বৌদ্ধিক টহিক ও মান লক উৎকর্ষ 
সাধনের প্রয়াস। তাই স্বাস্থ্যতত্ব জানতে হলে মনের কথ' বাদ দিয়ে শুধু 
দেহের স্বাস্থ নিয়ে থাকলে সে জানা হবে আমাদের পূর্ণকে বাদ দিয়ে খণ্ডকে 
জানা । দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে মানসিক স্বাস্থ্য ও রক্ষার ব]বস্থা 
করতে হবে । মানসিক দিক থেকে সুস্থ ন| হলে শিশুর জীবনে বহু বিপধয় 
দেখ! দিতে পারে। তাই মানসিক স্বাঞ্্য সম্পর্কে ও শিক্ষাবিজ্ঞানের 
ছাত্রদের জানতে হবে । দেহের বধি দেহকে কিছুক্ষণের জন্ত অন্থস্থ করে 
তোলে । কিন্ত মানসিক অস্থস্থতার ফল জীবন স্থদূর প্রসারী। যানসিক 
স্বাস্থ্যতত্ব (7021)691 15581509৩ ) শিক্ষক-শিক্ষণের একটি স্বতগ্ত্র পত্র তাই 
এখানে আমর! ছু”চারটি কথায় ধদহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় যানলিক স্বাস্থ্যের প্রভার 
সম্পর্কে আলোচনা করব। 

আমর। জানি সুস্থ দ্বেহই হচ্ছে সুস্থ ষনের আধার। আবার মন খারপ 


৬ শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


হলে তার প্রতিক্রিয়ায় দেহও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে যদি ছুঃশ্িন্তা! থাকে, 
কোন কারণে ভ্রাসের স্থষ্টি হয় তাহলে ক্ষুধা, নিত্রা সব কিছু লোপ পেয়ে ষায়। 
খুব ক্ষ্ধার মুখে যদি কোন ছুঃসংবাদ আসে তাহলে মুহূর্ত মধ্যে ক্ষুধা লোপ 
পেক্স যায়। পরীক্ষার সময় দেখ। যায় পরীক্ষার্থীদের আহারে রুচি থাকে ন! 
এটা সম্পূর্ণ যানসিক কারণে হয়। ভয় মানসিক ব্যাপার কিন্তু হঠাৎ ভয় 
পেলে মানুষ হার্টফেল পর্যন্ত করতে পাবে। তাই দেহ ও মনের অতি নিকট 
সম্পর্ক রয়েছে । দেহকে স্থস্থ রাখতে হলে মানসিক স্কথি্্য বজায় রাখতে 
হবে। জীবনে স্থ্বী হতে হলে যেষন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে, 
তেষনি জীবন যাতে বিড়ম্বন। পূর্ণ ন| হয়ে ওঠে সেজন্য সুস্থ ও সবল মনের 
অধিকারী হতে হবে। 


শিশুর মানসিক বিক।শের পথে যদি কোন বাধার স্থষ্টি হয় তাহলে তার 
মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ শ্বাভাবিক পথ নাধরে অবদমিত হয়ে বিকৃত 
ভাবে প্রকাশ পায়। ছেলেদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের আবেগ ও 
প্রক্ষোভ সমূহ যাতে ঠিক পথে প্রকাশিত হয়ে জীবনের ধারাকে সুস্থ পথে 
পরিচালিত করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি কোন কারণে তার মনের 
ভার সাম্য নষ্ট হয়ে মায় তাহলে সে ধানসিক দিক থেকে অসুস্থ হযে পড়বে । 
শিক্ষা আজ শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত । যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে 
সবচেয়ে আগে ভ্ভাকে জানতে হবে, তার ষনের গতি প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে 
ঘেনে নিলেই তার জন্য সুষ্ঠ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব । শিশুর মনের খোজ 
করতে হলে তার মন সুস্থ কি অন্ুস্থ দুই জানা দরকার। শিশুর বনু 
অসামাজিক আচরণের পিছনে রয়েছে তার অস্থস্থ ষনের প্রতিক্রিয়া । শিশুকাল 
থেকেই বাপমায়ের উচিত ছেলেমেয়ের মানসিক স্থস্থতার দিকে লক্ষ্য রাখা । 
শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হতে পারে এমন কিছু কখনও করা হবে না। 
শিশুকে খেলতে ন! দিয়ে ঘর কুনো! করে রাখা, সব বিষয়ে ভয় দেখান ব। 
সাবধান কর। শিশুর চরিত্র গঠনে ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষতিকর । 

শিশুক্রেকখন ও অতিরিক্ত আদর দেওয়া হবে না বা অতিরিক্ত শাসন 
করাও উচিত নয়। ছেলেষেয়ের৷ বাপ যায়ের কাছ থেকে অনেক কিছু 
শেখে, বাপ মায়েররআচরণ ছেলের মনে গভীর রেখাপাত করে। তাই ছেলে 
হেয়েদের সাষনে বিখ্যাকখা! বলা, ঝগড়া করা, তভীরুত। প্রকাশ করা, ভাই 
বোনের মধ্যে হিংসার ভাব জাগাতে পারে এষন কথা বলা বা কাজ করা 
উচিত নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সামঞ্জশ্ত বিধানের শিক্ষা! 


স্বাস্থ্য তত্ব র্‌ 


তাকে দিতে হবে । যদি সেসামঞ্জন্ত বিধানে ব্যর্থ হয় তাহলে যানসিক ভার- 
সাম্য নষ্ট হয়ে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সমস্ত সম্ভাবনা! লোপ পেয়ে ষাবে। 

বাল্যে যেষন পারিবারিক জীবনে বাপমায়ের প্রভাব তেষনি শিক্ষাকালে 
শিক্ষকের প্রভাবে শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। স্কুলে গিয়েই ছেলে যেয়ে 
পাচজনের সাথে ধিশে এবং এর মধ্য দিয়েই সামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠীবার 
সুযোগ পায়। পাঁচ জনের সাথে মিলে মিশে যে শিক্ষ। মানসিক স্থস্থতার 
জন্য সেই হচ্ছে প্রথম শিক্ষ| | 

ছেলেদের শিক্ষ। দেবার সময় মনে রাখতে হবে গছছলেদের কতকগুলি 
নিজন্ব বৈশিষ্টা রয়েছে । শিশুর আশা আকাঙ্খ। ইচ্ছ1 অনিচ্ছা! রুচি প্রবণতা! 
সব কিছু জানা শিক্ষকের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও 
মানসিক বিকাশের সাথে জড়িত। মানসিক সুস্থতা ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় । ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষ। বলতে দেহের স্বাস্থ্যের সাথে 
মনের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্গোজনীয়তার কথ! শিক্ষকের মনে রাখতে হবে। 
জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট; অনুসারে 
পাঁরিপাশ্বিকের সাথে সাষণ্জন্য বিধান করে চলতে হবে । পরিবেশের সাথে 
মানসিক সামগ্রন্ত বিধান কিছুট। চেষ্ট। ও অভ্যাহ্ের উপর নির্ভরশীল । জীবনের 
প্রয়োজনের তাগিদে শিশুকাঁল থেকেই কতকগুলি প্রবণতা শিশুর মধ্যে 
মাক্সপ্রকাশ করতে থাকে--যেমন স্বীকৃতি লাভের চেষ্ট। (06516 10 
1০০06121001) ) পরিবারের ছোট নীমার মধ্যে নিজেকে জাহির করতে 
চায়। পরিবারের নীষাবদ্ধ গণ্ডি পার হয়ে যখন সেস্কুলে' -স তখন সে 
প্রথম সংঘাতের সম্মুখীন হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সাথে সামাজিক 
বোধের সামগ্রন্ত বিধান করতে ন। পারলেই এর প্রতিক্রিয়ায় সে হতাশ 
হয়ে পড়বে । নিজেকে প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াসে আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভে তার 
ষনকে পীড়িত করে তুলবে । কখন কখন এই ব্যর্থতার ফলে ছেলেদের মধ্যে 
অপরাধ প্রবণত। দ্রেখ। দেয় আইন শৃঙ্খল। ভঙ্গের নধ্য দিয়ে তার অবচেতন 
মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। কখনও ছেলের। অতিষাত্র/ৎ শাত্কেন্দ্রীক হয়ে 
ওঠে। ছুই ক্ষেত্রেই তার স্বাভাবিক বকাশ বাধ। পাওয়ায় তার যধ্যে সমাজ- 
বিরোধী কাজের আগ্রহ দেখা দেবে ছেলেদের মধ্যে দেখ! যায় কোন ছেলে 
অতি বিমর্ষ কারো সাথে মিশতে চাপ ন। কারে! মধ্যে ভাঙ্গাচুরার 
অভ্যাস দেখা যায়, কোন ছেলের মধ্যে চুরি করার প্রবণত। দেখা যায়, কেউ 
অপ্রয়োজনেও ফিথ্য! বলে, কোন কোন ছেলে সমস্ত অন্তায় কাজের পিছনে 
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একটা! যুক্তি হ্যপ্টি করে অন্যায়ের সমর্থনের চেষ্টা করে। শিক্ষার অন্যতম 
উন্দেশ্ট যদি হয় চরিত্র গঠন তাহলে যেকোন রকম মানসিক অস্থস্থতার 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। দেহের অস্ুস্থত৷ অল্প চেষ্টায় সারিয়ে তোল 
ঘায় কিন্ত মনের অস্থখের সব নময় সহজে প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এ জঙ্ব 
প্রয়োজন হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। মনের 
কোণে যদি একটি ব্যাধি বাসা বাধতে থাকে তাহলে তার বিষষয় ফল সমস্ত 
জীৰনকে ছুবিসহ করে তুলতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য সম্পকে শিক্ষ। শুধু 
মাত্র দোহক স্বাস্থ্যেক মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে ন। সে যাতে সুস্থ জন্দর 
হনের অধিকারী হতে পারে আমাদের বিগ্যালয়সমূহে সেদিকও সতক দৃষ্টি 
রাখতে হবে। 

তি দৈহিক স্থান্ছ্য সম্পকীয় শিক্ষা £__বিগ্যালয়ে আমর| নান| বিষয়ে 
শিক্ষা দ্রেই, কিন্তু সাধারণ বিষয়সমূহ শেখার সাথে স্বাস্থ) সম্পকীয় শিক্ষার 
একট] পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্য শিক্ষায় শুধু শিক্ষা দিলেই চলবে না, ছেলেরা 
যাতে সে শিক্ষা তাদের জীবনে কাষ্যে রূপ দেয় তা দেখতে হবে। স্বাস্থ 
শিক্ষা কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করার মধে/ সীমাবদ্ধ নয়। সেই নিয়মকে 
অভ্যাসে পরিণত করাই হচ্ছে এই শিক্ষার লক্ষ্য । তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যের 
মূল নীতিগুপণি শেখান হবে সাখে সাথে ব্যবহারিক জীবনে ছেলের। সে নীতি 
যাতে যেনে চলে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। 

[বগ্ালয়ে স্বাস্থ্য শক্ষ। দেবার সাথে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মুল্য বোধ 
সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষায় ছেলেদের কাষকরী 
সহযোগিতার প্রয়োজন । ছেলেরা বিদ্যালয় পরবর্তা জীবনে যাতে স্ুম্বাস্থ্যের 
অধিকারী হতে পারে সেজন্য তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়াও স্বাস্থ্যনীত পালনে 
অভ্যস্ত কর।। ছেলের। যদি স্বেচ্ছায় স্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক |নয়মকান্ুন মেনে 
নাঁ চলে ও দেই চর্চায় অংশ গ্রহণ ন। করে তাহলে স্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্ত 
আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয় সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষ। দওয়া সহজ 
কারণ স্বাস্থ্যতত্ের নীতি সমূহ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে 
এনে তাকে বুঝতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছেলেদের মধ্যে স্বাস্থ্য 
রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ জন্মিলেই তার হ্েচ্ছায় স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট হবে | 
ছাদের বোঝাতে হবে সমাজের একজন সভ্যরূপে সমাজে স্বাস্থ্য রক্ষার একটা? 
নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। জনন্ব।ক্থ্যের প্রয়োজনে, তার পারিবারিক কল্যাণে 


স্বাস্থ্যতত্ব ৯ 
তাকে স্বাস্থোর নিয়মগুলি ঘেনে চলতে হবে এ বোধ তার যনে বদ্ধমূল করে 
দিতে হবে। 

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছেলেরা কতকগুলি অভ্যাস আমত্ব 
করবে । স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্পর্কে যে কথাগুলি ক্লাসে বলা হল শিক্ষার্থীরা 
আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনে তাকে কাজে পরিণত করলেই স্বাস্থ্য শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট সার্থক হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আমর। শিক্ষা দেই দেখতে 
হবে ছেলেরা অপরিষ্কার হয়ে স্ান ন! করে স্কুলে আসছে কি না। ছোট 
থাকতেই ছেলেদের নানারকম অভ্যাস গঠন কর। সহজ |» বাপ-মাও শিক্ষকের 
কর্তব্য ছেলেবেলায় কতগুলি প্রয়োজনীয় অভ্যাস আয়ত্ব করতে ছেলেদের 
উৎসাহ দেওয়াও কু-অভ্যাসগুলি থেকে বিরত রাখা । নিদিষ্ট সময়ে ঘুষ থেকে 
উঠে পায়খানায় যাওয়া, রোজ দাত মুখ পরিষ্কার কর|, স্নান করা, চুল পরিষ্কার 
রাখা, নখ কাট। ও নখ পরিষ্কার রাখ, নিদিষ্ট সময়ে খাওয়া, জামা কাপড় 
পারার পাএ৯্ রাখ। হত্যাদি সাধারণ অভ্যাসগুলি হয়ত একদিনে আয় 
করতে চ|ইবে ন।। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের এই অভ্যাসগুলি আয়ত্ব করিয়ে 
নিতে হবে। মক্ত বাযু ও আলোব উপকারিত। সম্পর্কেও দেহের পক্ষে কাজ 
ও বত্রামের প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে তাদেব বুনিরে বলতে হবে । ছাত্রছাত্রী: 
দের রোজ ব্যায়ামের অভ্যাস করান দরকার। ডল কর। তাদের একটা ভাল 
ব্যায়াষ এছাড়। নানারকম খেপারর তাদ্ধেব উৎসাহ 1ধতে হবে। দেহের অঙ্গ- 
সমূহ [নিয়মিত চালনার সাথে খেণাধূলাও ড্রিলের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনের 
উপযোগী শিক্ষ। দেওয়| যায়। 
ছেলের! স্কুলে কতাবে বনবে, কিভ|বে [লখবে, ক্লাসের পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতার রক্ষার প্রয়োজনীধতা ও তাদের কর্তবা সম্পকে শিক্ষ। দিতে হবে। 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাব মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের যে অঙ্যসগুলি তার। আয়ত্ব 
করবে কতকট। অভ্যাসের বশে |কছুট। প্রয়োজন বোধে সেই অভ্যালগুলি 
শিক্ষাত্তোর জীবনেও তার। ত্যাগ করবে ন।। 
বিষ্ভালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষায় ছেলেদের নিজেদের ৮. যত্ব নেবার অভ্যাস 
আয়ত্ব করবার প্রযোজনীয়ত। সম্পর্কে সচেতন করে তোলার স'থে রোগের 
আক্রমণ থেকে রক্ষ। পাবার উপায়, কি করে রোগ হয় ইত্যাদি সম্পর্কেও 
শিক্ষ। দিতে হবে । একজন থেকে কি করে আরেকজনের মধ্যে রোগ 
ক্রামিত হয় এবং সংক্রামিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থ। ছেলেদের জান। দ্কার। 
প্রত্যেক রোগের কারণ বিভিন্ন জীবাণু, তাদের রোগ সঞ্চার প্রণালী বিভিন্ন। 


৯৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


কি ভাবে চললে কলেরা, বসন্ত, হাষ প্রভৃতি রোগের আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পেতে পারে ও রোগ হলে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে কি কি বিষয়ে 
সাবধানত1 অবলম্বন কর। উচিত এগুলি প্রত্যেক ছাত্রের জান। দরকার। 

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়ার আসল উদ্দেশ্ঠ হল যাতে 
তারাশ্তাদের জীবন ও পারিপাশ্থিক আবেষ্টনী স্বাস্থ্য সম্মতভাবে গড়ে তুলতে 
পারে। ছেলেদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পড়াবার সময় শুধু কতগুলি নিয়ম মুখস্থ না 
করিয়ে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যের নিম্মষ্ ঘানার প্রয়োজনীয়ত। উদাহরণ দিয়ে দেখাতে 
হবে। কি ভাবে চললে ভাল ফল পাওয়। যায় হাতে কলমে তা দেখাতে হবে। 
ছায়াচিত্র ও 18510 191227-এর সাহায্যে চিত্তাকষক ভাবে ছেলেদের স্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়। যেতে পারে। দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে মনোজ্ঞ 
করে তুলতে পারলে বিষয় সম্বন্ধে ছেলেদের একট। স্বাভাবিক আগ্রহের ৃষ্টি 
হবে ও ব্যবহারিক জীবনে স্বাস্থ্যের নিয়ম সমূহ মেনে চলার উৎসাহ দেখা 
দেবে। 

খান্ড £_আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাস্ের প্রয়োজন । আমাদের 
জীবন ধারণের জন্য খাগ্ের প্রয়োজন, য। আমাদের শরীর বক্ষার প্রয়োজনে 
লাগবে, যা থেকে আমাদের শরীরের শক্তি ও উত্তাপ জন্মাবে, শরীর গড়ে 
উঠবে তাকেই আমর! বলব খাছ্। যথেষ্ট খাছের অভাবে আমাদের দেহ 
দুর্বল রুগ্ন ও রোগপ্রবণ হয়। মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও শক্তির 
অভাব ঘটে । কোন খাগ্ গ্রহণ ন। করে আমর। কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি। 
কিন্ত বেচে থাকতে হলে খাছ আমাদের দেহের যে সব অভাব পুরণ করে 
তা হচ্ছে ২ 

১। দেহের পুষ্টি ও বদ্ধন, 

২। দৈহিক ক্ষয় পূরণ», 

ও । দেহের তাপ রক্ষ।, 

৪। কর্মশক্তির যোগান 

৫1 দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি স্ৃষ্টি। 

মমস্ত খাছ্ছের খ্বারাই দেহের সর্ববিধ প্রয়োজন মেটান যায় ন।। বিভিন্ন রূপ 
থান্ে বিতিক্ধ গুণ থাকে । আবাদের দেছের প্রয়োজন যেটাতে কোন একটি খাগ্ 
যথেষ্ট নয়। দেহের সর্ববিধ প্রয়োজন মেটাতে আমর। নানাবিধ খা গ্রহণ 
করে থাকি । যে সবখাগ্ঠ পৰিমিতভাবে গ্রহণ করলে দেহের সব প্রয়োজন 
মেটান সম্ভব আমরা তাকে সুষম থাছ্য (991515০94 ৫50) বলে থাকি । 


স্বাস্থাতত্ ১১ 


দেহের পুষ্টির জন্য সবদিকের সামঞগ্রম্ত রক্ষা করে খাগ্ের ব্যবস্থা করতে হলে 
তাহা খাছ্যের পুষ্টিমূল্য অনুসারে কর! হয়, অর্থাৎ কোন খাছের কতটা ইন্ধনশক্তি 
আছে তা দেখতে হয়। খাছ্চের এই ইন্ধনশক্তি বা যূল্যকে বল। হয় ক্যালোরি 
(০810115) | নির্দিষ্ট পরিমাণে কোন খাছ্চ কি পরিষাণ তাপ উৎপাদন করতে 
পারে তা থেকে ক্যালোরির পরিমাণ স্থির করতে হয়। একগ্রাষ গ্প্রাটিন 
৪"১ ক্যালোরি উৎপাদন করে, ১ গ্রাষ কার্বোহাইড্রেট থেকেও লষপরিমাণ 
ক্যালোরি পাওয়া যায়। ১ গ্রাম চবি থেকে *৩ ক্যালোরি পাওয়া যায়। 
আধাদের দেহে পোজ প্রায় ৩০০ ক্যালোরি প্রয়েজেন হয়। আমাদের 
এষন ভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে যাতে টনিক ৩৭০০ ক্যালোরির 
প্রয়োজন মেটান যায় । 


যে সব খাদ্য আমর! খাই সেগুলির গুণ অনুসারে তাকে ছুটি ভাগে 
ভাগ কৰ' যায়--উজব খাদ্য ও 'অজৈব খাদ্য। জৈব খাদ্য দেহের পরিপুষ্টি 
' সাধন ও তাপ উৎপাদনে সাহায্য করে। অজৈব খাদ্য জীবনীশক্তিদানে 9 
রক্ষণের শক্তি জোগায় । 


খাছের ক্রিয়াব প্রাধান্য অন্ুসাবে নষস্ত খাছকে ছ'টি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে £ 

কে) দেহের পরিপোষক খাগ্য (১) প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাস্ভ ৫২) 
শ্বেতসার ব। শর্কব জাতীয় খাগ্য (৩) চধি ব। স্রেহ জাতীয় খাছ্যি। 


(খ জীবনীশক্তিদায়ক ও সংরক্ষক খাছ ও) জল () "তব লবণ (111) 
ভিটামিন”। 


প্রোটিন £__প্রোটিনেব কাজ হচ্ছে দেহের ক্ষয়পুরণ, দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি 
সাধন, দেহের যাবতীঘ রস উৎপাদন । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রোটিন কর্ম- 
শক্তি বুদ্ধি করে ও কর্মে প্রবৃণ্তি দেয় দৈহিক উত্তাপ ও চাঞ্চল্যের স্যষ্টি করে। 

ষাছ, যাংস, ডিম, ছান। প্রভৃতি যাবতীয় ভাস্তব পদার্থ এবং সায়াবিন, 
শুটি, বরবটি, ষটর ডাল প্রভৃতি বিশেষ উদ্ভিজ্জ পদাথ “লি প্রোটিন পর্ধযায়- 
তৃক্ত। যব, গম, শাক সজী প্রভৃতিতে অতি সামান্য পরিষাণ প্রোটিন আছে, 
কিন্তু এগুলিকে প্রোটিন জাতীয় খাগ্য বল। হয় না । টনিক আষরা যে খা 
গ্রহণ করি সেই মোট খাছ্যের শতকরা দশভাগ প্রোটিন । যতদিন আমাদের 
শরীরে বৃদ্ধি হতে থাকে ততদিন দেহ গঠনের মুল উপাদানরূপে /প্রাটিনের 
প্রয়োজন খুব বেশী। শরীর সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে প্রোটিনের প্রয়োজন কষে 


১২ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


যায়। পরিণত বয়সের লোকের যে পরিমাণ প্রোটিন দরকার ছেলেদের 
কিশোরদের ও যুবকদের তার চেয়ে বেশী প্রোটিন প্রয়োজন । 
শর্কর। ব। শ্বেতসার (কার্বহাইড্রেট )__-জষ্ষি থেকে আমরা যতরকম শশ্ 
বা শশ্তবীজ পেয়ে থাকি সমন্ত এ জাতীয় খাগ্ভ। ভাত, রুটি, খই, মুড়ি, সাগ্ 
বাপি, এরারুক, আলু, চিনি, গুড় যিষ্টি দ্রব্য সবই শর্কর! জাতীয় খাগ্যের 
অন্তর্গত। এই জাতীয় খাদ্য থেকে আমর। শক্তি ও তাপ লাভ করি। যে যত 
বেশী পরিশ্রষ করে তার তত বেশী শ্বেতসার জাতীয় খাস্ছের প্রয়োজন। এজন্ 
অধিক ও চাষাঁদের শেতসার জাতীয় খাগ্ভ ভাত, রুটি ইত্যাদি বেশী গ্রহণ 
করা উচিত। দেহের পুরণ করে শ্বেতসার যতটুকু অবশিষ্ট থাকে তা 
দেহের চবিরূপে জমে থাকে । 
চবি বা জেহ জাতীয় থাস্ত £-_-ঘি, মাখন, তেল প্রভৃতি এ পযায়ভূক্ত। 
ইহ] দেহে শক্তি ও তাপ জোগায়, প্রোটিনের সাথে এ জাতীয় খাদ্ থাকলে কম 
প্রোটিন খেলে কাজ হয়। অতিরিক্ত সেহজা তীয় খাদ্য খেলে দেহে ষেদ বৃদ্ধি হয়। 
এ জাতীয় খাগ্ভে শ্বেতসার অপেক্ষ। দ্বিগুণ মাত্রায় তাপ জন্মাবার ক্ষমতা আছে 
বলে শীতপ্রধান দেশের লোকেরা প্রচুর পবিষাণে এ জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। 
জল £-আমাদের দেহ থেকে নানাভাবে ৫দনিক ১০০ আউন্স জল বের 
হয়ে যায়। এই ক্গ়পূরণ ও দেহের ক্লেদ বের করে দেবার জন্য আমাদের প্রচুর 
পরিমাণে জল পান কর। দরকার। অপ্রচুর জল পানে দেহ অহ্স্থ হয়। খাদ্য 
গ্রহণ ও জলপান ভিন্ন ভিন্ন সময় হওয়া উচিত। ভাতের প্রতি গ্রাসে জল 
খাওয়। একটি খারাপ অগ্যাস। শ্রান্ত দেহে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল খাওয়া উচিত 
নয়--এতে মৃতু পধস্ত হতে পারে। 
ধাতব লবণ 2-- সাধারণ লবণ ছাড়। আরে। কয়েক প্রকার ধাতব পদার্থ 
আযাদের দেহে প্রয়োজন হয়। আমাদেব দেহের প্রায় ছয় ভাগধাতব লবণ। 
প্রায় পনের রকষের ধাতব লবণ আমাদের দেহে দ্রবীভূত হয়ে আছে। মল, 
মত্র, ঘাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রোজ ২৩ আউন্স লবণ আমাদের শরীর থেকে 
বের হয়ে যায়। এ ক্ষয় পূরণের জন্ত খান্ভের মধ্য দিয়ে আমাদের ধাতব লবণ 
গ্রহণ কতে হয়। ক্ঠীলসিয়াম লবণের অভাবে হাড়, দাত ও নার্ভের ক্ষতি 
হয়, পটা সিয়ামের ও সোভিয়ামের অভাবে হৃংপিণ্ডের কাজের ব্যাঘাত হয় ও 
পেশী সমূহের দৌর্ধল্য, পরিপাক শক্তি হ্রাস ও চর্মরোগের সম্ভাবনা থাকে, 
লৌহ, তার ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব ঘটলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। ফসফরাস 
দেহের সর্বাঙ্গীন পুর জন্য প্রয়োজল। 


স্বাস্থ্য তত্ব ১৩ 


খা প্রাণ বা ভিটামিন :__ইহা খানের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের 
সক্পজাতীয় উপাদান। জীবন ধারণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 
খাগ্ের সাথে যদি ভিটামিন ন। থাকে তাহলে তার অভাবে নান প্রকার রোগ 
জন্মাবে। যদিদেখাযায় উপযুক্ত পরিষাণে থাগ্ঠ গ্রহণ করে ও কোন লোক 
দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাবে সেষে খানি গ্রহণ 
করছে তার মধ্যে খাগ্প্রাণের অভাব ঘটেছে। থাগ্ঘপ্রাণের অভাবে 
বেরি বেরি : রক্ত তারল্য, নার্ভের দোষ, অন্ধতা, স্কাভিন।মে চর্মরোগ প্রভৃতি 
হতে পারে। নীবোগ থাকতে হলে আমাদের খাছ্যে ফখষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 
চাই। টাট্ক। খাছ্যেই বেশী খাগ্প্রাণ থাকে । [ভ্টামিন এক প্রকারের 
নয়। বহু প্রকারের ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ছয় প্রকারের 
ভিটামিন আমাদের নিত্য আবশ্তক। ভিটামিন গুপিকে ছু'ভাগে ভাগ কর। 
যায়-ভিটামিন বি, বি কমপ্রেক্স» সি--এর! জলে দ্রবীভূত হয়। ভিটামিন 
এ» ডি, ই এবং কে এর। জলে দ্রবীভূত হয় না । 

ভিটামিন "এ দুধ, মাখন, (ডিষ, মেটেলি কড.লিভার অয়েল প্রভৃতির মধ্যে 
প্রচুর পাওয়। যায়। শৈশবে 9 টৈশোৰে দেহের পুষ্টি সাধনে এবং দৃষ্টি শক্তি 
মতেজ রাখতে এর আবশ্তটকত। অত্যন্ত বেশী। 

ভিটামিন বি, বিং, বি,--:ববিবেবি ও চর্মরোগের নিবারণ করে ও 
স্গাযু সমূহের পুষ্টি সাধন কবে । চাল, ডালেব খোসার সাথে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়। যায় । এছাড়। পালং শক, বাধ। ও ফুল কপি, সৃগ, মটর, অঙ্কুরিত 
ছোল। ডিমের কুস্থম প্রভৃতিতে প্রচুব পরিমাণে পাওয়। যায়। 

ভিটামিন "সি'-_স্কাভি নামক রোগ, শরীর থেকে বা! দাতের গোড়। থেকে 
রক্ত পড়। বন্ধ করে। ইহ। আগুনের তাপে নষ্ট হয়ে যায়। নব রকম ঢাট্‌ক। 
শাক, লেবু, কমলা, আম, কল। টমেটোতে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে 
থাকে । টাটক! দুধে সি ভিটামিন আছে কিন্ত আগুনের উত্তাপে নষ্ট হয়ে 
যায়। 

ভিটামিন 'ডি'_হাড় ও দাত গঠনে সাহায্য কণখে .৭ঞ্ুদের রিকেট রোগ 
নিবারণ করে। কড.লিভার তেলে, মুরগীর ডিমের কুস্থষে পচুর আছে। 
গায়ে রোদ লাগালে এই ভিটামিন শরীবে আপনা থেকেই স্থষ্টি হয়। এই 
ভিটাষিন শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

' ভিটামিন “ই” হেয়েদের সন্তান ধারণের শক্তি বাড়ায় । ডিষের কুস্থয, 

কড়লিভার তেল, বাদাম, লেটুস প্রভৃতিতে পাওয়| যায়। 
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টাক! সব রকর্ম খাঁপ্ঠেই কিছু না কিছু ভিটামিন আছে। খানের টাটক। 
অবস্থায় ভিটাষিন নই হয় না। কিন্তু বানি হলে বাবেশী দিন রাখলে 
ভিটাষিন নষ্ট হয়ে ষায়। বর্তষানে কুত্রিষ ভাবে ভিটামিন তরী হচ্ছে এবং 
নান। রোগ প্রতিরোধে ভিটামিনের ব্যবহার হচ্ছে । 


বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা! ও স্কুলর্লিনিক 


শিশুরা জাতির সম্পদ । সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে শিশু যখন 
প্রথম বিদ্যালয়ে পদার্পণ করে তখন থেকেই স্বাস্থ্যের সাধারণ অভ্যাসগুলি 
যাতে তার মধ্যে গড়ে ওঠে সে সম্বদ্ধে সতর্ক হতে হবে । যেকোন দেশের 
ছাত্র সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা রাষ্ট্রের একটা অন্যতম প্রধান 
কতা'ব্য। ছাত্র বয়সে যদি স্বাস্থাহানি ঘটে তাহলে সে ব]াধিগ্রস্থ হবে না হয় 
যে কোন ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবন| থাকবে। স্কুলের ছাত্রদের, 
দ্বস্থা সম্পর্কে ঘত্ব নিতে হলে স্কুল থেকে নিয়ষিত স্বাস্থ পরীক্ষার ব্যবস্থ। 
হলে শুধু তার দৈহিক স্বাস্থ্য নয় মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। ব্যাপক 
ভাবে স্কুলের ছাত্রদের যদ্দি রোগমুক্ত ও সুস্থ সবল যাতে হতে পারে সে 
ব্যবস্থ! কর| হলে দেখা যাবে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি 
হয়েছে। 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকার 
বন্ছ দেশে, উনবিংশ শতকে প্রবতিত হয়েছিল। ইংলগ্ডের বিষ্ঠালয়ে 
ছাত্রঘ্ের স্বাস্থা পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবত্তিত হয় বিংশ শতকের প্রথম দশকে । 
দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে যে সব তরুণ সেনাদলে ভত্তি হয়ে যুদ্ধে গিয়ে- 
ছিলেন তাদের একটি বিরাট অংশকে ফিরে আসতে হয়েছিল অসুস্থতা ও 
হীন স্বাস্থ্যের জন্ত। এর কারণ অন্সন্ধানের জন্য ১৯০৩ খুঃ এক রয়েল 
কষিশন বসে। কষিশন অনুসন্ধান করে দেখেন ছেলেদের মধ্যে ব্যাপক- 
ভাবে নানা প্রকার রোগ রয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্তু 
প্রতিটি বিষ্তালর্সের ছাঅদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্কুল ক্লিনিক, মিডডে টিফিন 
প্রভৃতি ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করা হয়। ১৯০৭ থুঃ শিক্ষা আইন 
অঙ্্সারে ইংলগ্ডের স্কুল বোর্ড বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য 


ডাক্তার নিষুস্ত করতে থাকে । 
বিগত ছুটি ্হাসষরের সষস্ম বিভিন্ন দেশে সেনাবাহিনীতে ভক্তি করবার 
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জন্য যুবকদের স্থাস্থ্য পরীক্ষ। করা হয়েছে । ভাক্তারী পৰীক্ষা্গ দেখা গিয়াছে 
যুবকদের একটা বড অংশ টসম্তদলের ভন্তি হবার যোগ্য নয়। ভারতে 
যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য যার। এগিয়ে এসেছিল তাদেব পরীক্ষ। করে দেখা 
গদ্থাছে যুবকদলেব অধিকাংশেব সেনাবাহিনিতে যোগ দেবার মত টদৃহিক 
যোগ্যত। নেই। ভবিষ্যতে জাতীয় সংকটে যাতে একপ অবস্থাব সৃটি ন। 
হয় সেজন্ত পূর্ব থেকেই সতর্ক হওষ| প্রয়োজন। দেশেব সামক স্বাস্থোর 
উন্নত করতে হলে নীচের দিক থেকেই স্থুরু কবতে হবে । আজ যার। স্কুলে 
তাদের ন্বাস্থ্য বাব ব্যবস্থাই জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন । 
স্বাস্থ্যবিধি ছেলেদেব বই থেকে মুখস্থ কবালেই একট। জাতি স্থন্বাস্থোর 
অধিকাবী হয়ে উঠবে ন।। প্রতিটি ছেলে যাতে বাডীতে স্কুলে শেখা স্বাস্থ্য 
বক্ষার ।নয়মণ্ডলি মেনে চলে ও সবল স্বাস্ত্যেব অধিকাবী হবাব জন্ত চেষ্টা 
করে সে সম্পর্কে অবহিত হবে। মামব। পূর্বেই বলেছি ছেলেদেব লেখা 
পড়ার সাথে খ্াস্থ্যেব একঢ। ঘ।নগছগু সম্পর্ক বেছে । যে ছেলের দেহে নান। 
রকম বোগ বাস। বেঁধেছে, যে ছেলে অস্স্থ তাকে কি কবে লেখাপড়। শেখান 
হবে। কোন বিগালম়েব শিক্ষাৰ মান যাদ উন্নত করতে হয় তাহলে সেখানে 
ছেলেদের স্বাস্থ্য ধন্মাব ব্যবস্থ। আগে করতে হবে। যেখানে ছেলেদের 
ষযধ্যে আনন্দ নেই, প্রাণের স্বত্স্ফূর্ত প্রকাশ নেই, দৈহিক মন্ুস্থতা ব 
অস্থস্থত। জনিত একট। বিষর্ষ ভাব সেখানে লেখাপড। ভাল হতে পারে ন।। 

ভবিষ্যৎ নাগবিকব। যাতে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের শধিকারী হতে 
পাবে সে ব্যবস্থ। কর। প্রতিটি বাষ্টের কর্তব্য। আজ যা স্কুলে পড়ছে 
কাল তারাই হবে নাগরিক। দেহেব দিক থেকে অপটু নাগরিক 
রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তাই বিদ্যালয় জীবন 
থেকেই চেষ্টা কবতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে 
ৰোগ মুক্ত থাকে। বিদ্যালয়ে নিয়মিত ভাবে ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার 
ব্যবস্থ। থাকলে সে উদ্দেশ্ত অনেকখানি সিদ্ধ হতে পারে। 


ভাক্কারী পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা :-_ 

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিভিন্ন দিক রয়েছে। ছেলেদের স্বাস্থা 
পরীক্ষা যেষন প্রয়োজন তেমনি দেখা প্রয়োজন বিদ্যালয়ের 
পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত কি ন।। তারপর বিদ্যালয়ে গৃহ পরিকল্পনায় 
শের্ী কক্ষে প্রচুর আলো বাতাস পাবার ব্যবস্থ! আছে কি না। ছেলেদের 
বসবার জন্য শ্রেণী কক্ষে প্রচুর জায়গা! আছে কি না। পায়খানা গ্রশাবের 
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জন্য শ্বাঙ্থযপ্রদ ব্যবস্থ। আছে কি না। স্কুলের সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 
যাঁণ রক্ষিত হচ্ছে কি না। যদি দেখা যায় বিদ্যালয় পরিকল্পন। স্বাস্থ্য নীতি 
সম্মত হয়নি তাহলে অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য পরিদর্শকের পরাষর্শ অগ্সারে প্রয়োজ- 
নীয় ব্যবস্থা কর(হবে। পরিবেশ যদি স্বাস্থাকর ন! হয় তাহলে শুধু ছেলেদের 
্বাস্থা পরীক্ষা করে কোন স্ুফপ পাওয়া যাবে না। 

স্কুলের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা কোন ছেলে স্কুলে 
ভক্তি হবার সময়ই করতে হবে । স্বরুতেই যদি কোন রোগ বা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ 
ধর! পড়ে তাহলে সহজেই চিকিৎসা করে ছেলেদের রোগ মুক্ত কর! সম্ভব । 
আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর। সাধারণ স্বাস্থ্য নীতি 
সম্পর্কে অজ্ঞ। ছোটখাট রোগ সম্পর্কে যে সতর্কত। ব1 ডাক্তারের পরামর্শ 
নেবার প্রয়োজন আছে একথা তারা মনে করেন।। স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার 
ব্যবস্থা হলে কতকগুলি সাধারণ রোগ যেমন দাতের বোগ, চোখের দোঁষ, 
কানপাকা।, নানারকষ চর্মরোগ প্রভৃতি অর্থাৎ যেসব রোগেব প্রতিরোধের 
ব্যবস্থ। অতি সহজ কিন্তু প্রায় সকল ছেলেই এর যে কোন একট। রোগে ভুগছে 
তার প্রতিরোধ কর। যায়। 

স্কুলের ডাক্তারের পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবককে জানাতে হবে । ছেলেকে 
নীরোগ রাখ! সম্পর্কে তার একট! কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। অভিভাবকের 
সক্রিয় সহযোগিতা ন। থাকলে ছেলেদের জন্য কোন স্বাস্থ্য পবিকল্পনাই সার্থক 
হবে না। স্থুলের ডাক্তার ছেলেদের পরীক্ষা করে অভিভাবকের কি করণীয় 
তা জানাবেন । চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সে সম্পর্কে উপদেশ দেবেন। 

ছেলেদের মধ্যে কোন সংক্রাষক রোগ দেখ। দিলে ডাক্তারী পরীক্ষার 
বাবস্থা! থাকলে ত। প্রথম অবস্থায় ধব। পড়বে । যদি কারে। কোন ছোঁয়াচে রোগ 
থাকে তাহলে তার সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের ষধ্যে সে রোগ সংক্রামিত 
হঝে। সময় মত রোগ ধর পড়লে তাকে পৃথক করে রাখা সম্ভব এবং এর 
ফলে রোগ আর ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ডাক্তারী পরীক্ষার নিয়মিত 
ব্যবস্থায় ছেলের যদি সুস্থ থাকে তাহলে স্কুলে ছেলেদের উপস্থিতির সংখ্যা 
বাড়বে ও এ খ্্যবস্থা শিক্ষার যথেষ্ট সহায়ক হবৰে। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে 
আমর! বুঝতে পাবি ষদ্দি কোন অসুস্থ ছেলে কোনরকমে স্কুলে আসেও তাহলে 
পড়ায় সে ষন দিতে পারবে না। 

কোন ছেলের মধ্যে যদি মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দেয় ডাক্তারী 
প্রীক্ষায় তাও ধর। পরবে । যানসিক রোগের প্রথষ অবস্থায় সতর্ক হলে 
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তাকে সহজেই রোগমুক্ত কর! সম্ভব । যদি স্কুলের ডাক্তার হনে কদ্ধেন রোগের 
অবস্থ। জটিল তাহলে মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! 
হবে। ছাত্রদের দৈহিক ও যানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যের জন্তই ডাক্তারী 
পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। 

ডাক্তার বা স্বাস্থ্যপরিদর্শকের কাজ :__ 

স্কুলে কোন একটি ছেলে ভত্তি হলেই তার ভাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থ। 
করতে হবে। প্রথম পরীক্ষা অভিভাবকের সাষনে হলেই ভাল হ্য়। প্রাথমিক 
পরীক্ষায় স্বাস্থ্য সম্পকাঁয় কোন ক্রটি ধরা! পড়লে তৎক্ষণ্ৎ অভিভাবকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে রোগটিকে গোড়াতেই নিল করবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
এরপর নিয়মিত ভাক্তারী পরীক্ষায় জন্য তাকে হাজির হতে হবে। এ সময় 
অভিভাবকের উপস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই । 

স্কুলের ডাক্তারী পরীক্ষায় নিয়মিত দেহের ওজন নেওয়া, উচ্চতার মাপ নেওয়1৪ 
শরীরের সবাঙ্গীণ পুষ্টি হচ্ছে কিন।, ট্দহিক উচ্চতার লাখে ওজনের সামণ্রন্ত 
আছে কিন।, প্রভৃতি দেখা হয়। ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা ওজন 
দেখেই ত] প্রথম খোজ পাওয়া যায়। ছেলের! অল্প বয়সে খুব বাড়তে থাকে তাই 
দেহের উচ্চতা বুদ্ধির সাথে ওজনও বাড়বে । ওঅন বৃদ্ধি হচ্ছে দেখলেই বোঝ। 
যাবে ছেলেটি সুস্থ আছে। শরীরের ওজন কমে গেলে বা স্থির হয়ে থাকলে 
বুঝতে হবে কোন অন্থখ ভিতরে বাস। বেধেছে ব। কোন অস্থখ হবার সম্ভাবন। 
আছে। তাই ভাক্তার সময় মত সতর্ক হয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। অবলম্বন করতে পারেন। 

সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্রত। বোধ আছে কিনা ডাক্তারী পরীক্ষার সময় 
ত| দেখা হয়। কাপড় চোপড় পরিষ্কার আছে কিনা, দাত যাজ।, আসান 
করা, চুল পরিষ্কার রাখা, নখ কাটা৷ প্রভৃতি অভ্যাসগুলি সম্পর্কে ভাক্তারী 
পরীক্ষার সময় খোঁজ নিতে হবে। সে সম্পর্কে তাদের অভ্যাস করাবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

বসন্তের প্রতিষেধক টীক! ও কলেরার ইনজেকশন ন.ণছে কিনা তার 
খোজ রাখতে হবে। ছেলেদের দাত, নাক, কান, চোখ গল। প্রভৃতি 
ভাল করে পরীক্ষ। করে দেখতে হবে। সেই সাথে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্কি 


ঠিক আছে কি না পরীক্ষ। করে দেখতে হবে । 
হদপিগ, ফুসফুল, দ্লীহা, যত প্রভূতি শরীরের সব যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখতে 


হবে। 
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ছেলেক্ের দেহে প্রায়ই চর্ম রোগ থাকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে 
এই রোগটি আছে কিনা, যেহেতু চর্মরোগ সহজে সংক্রামিত হয় তাই প্রথম 
থেকেই সতর্কতা প্রয়োজন । 

ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট অভিভাবকের কাছে পাঠাতে হবে। সাধারণ 
যেসঝচক্রটি অল্প চেষ্টায় সারতে পারে সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
উচিত স্কুল স্বাস্থ্যপরিদর্শক ত। অভিভাবদের জানাবেন। যদ্দি কোন রোগ 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের সাহায্য দরকার হয় তাহলে নে বিষয়েও অভিভাবকের 
দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবেন। কোন ছেলের সংক্রামক রোগ থাকলে 
যতদিন অস্থথ না সারে ততদিন তাকে স্কুলে আসতে দেওয়। হবে না। 
স্কুল থেকে টিফিন দেবার ব্যবস্থা থাকলে ছেলেদের যে খাবার দেওয়া হবে 
ত। পুষ্টিকর ও ভেজালহীন কিন! দেখবেন। স্কুলে খাবার তৈরী হলে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ূত। সম্পর্কে দৃষ্টি রাখবেন । 

শিক্ষ1 বিষয়ক কয়েকটি ব্যাপারেও ডাক্তারের পরাধর্শ নিতে হবে । সময় 
তালিক। রচনায় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়। উচিত। স্কুলের কাজের নময়ের 
মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কতট। মানসিক শ্রম, কতট। খেলা ও 
কতট। সময় বিষ প্রয়োজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে ত। 
স্থর করে নিয়ে সে ভাবে সময় তালিকা করা রচন। করবেন। 

স্কুলের ছেলেদের যাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় সে বিষয়ে যত্ব নেওয়। 
স্কুন ডাক্তারের কর্তব্য। কিভাবে শরীরের ঘত্ব নিতে হয় সে সম্পর্কে তিনি 
উপদেশ দেবেন। দাত মাজা, প্রতিদিন স্নান করে স্কুলে আসা, পরিক্ষা 
জামাকাপড় পরিধান করা, নখ কাট। যেখানে সেখানে থুথু ফেলার অপকারিত। 
প্রভৃতি সম্পর্কে ছেলেদের বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষকর| যাতে এদিকে দৃষ্টি রাখেন 
সে বিষয়ে শিক্ষকদের বলবেন, ও অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় পরাধর্শ দেবেন। 
স্থল-ডাক্তার, শিক্ষক ও অভিভাবক সবার সন্মিলিত প্রচেষ্টায় ছেলেদের স্বাস্থাকর 
অভ্যাস সমূহ শেখান ও তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখা 
নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। 

জুলক্রিনিক ৪- ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্থল থেকে ডাক্তারী 
পরীক্ষার ব্যবস্থ। অত্যাবশ্তক । ভবিষ্যত সমাজের নাগরিকদের সম্পর্কে যদি 
আমর। যথাষথ কর্তব্য পালন করতে চাই তাহলে প্রতি স্কুলের ছেলেদের 
ডাক্তাবী পরীক্ষার বাবস্থা আইন করে আবশ্টিক কর! উচিত। ছেলেদের 
পরীক্ষা! করে ডাক্তারের রিশোর্ট অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বা! 
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আঁছুসঙ্গিক উপর্দেশ দিয়েই স্কুলের কর্তব্য শেষ হলো৷ বলে ষনে করা উচিত ময় । 
কারণ অভিভাবক যদ্দি ভাক্তারের নির্দেশ যত ছেলের চিকিৎসার জন্য কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন ন। করেন তাহলে স্কুলের ডাক্তারের স্বাস্থ পরীক্ষা ব৷ চিকিৎসা 
সম্পর্কে উপদেশ দেওয়! অর্থহীন হয়ে ধ্াড়াবে। স্কুল থেকে দেখা উচিত কোন 
ছেলের কোন রকম অস্থখ থাকলে ব। দেহগত কোন ক্রটি থাকলে তা “যেন 
চিকিৎসা! করে ভাল করবার ব্যবস্থা করা হয়। কোন ছেলের সংক্রাহক ব্যাধি 
থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থ ন। হওয়। পর্যস্ত তাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না এবং 
কিভাবে তার চিকিৎস। করা দরকার স্কুল ডাক্তার সৈ সম্পর্কে উপদেশ 
দেবেন। সংক্রাষক ব্যাধি ছাড়াও চোখের দোষ, দাতের পোকা» কান পাকা 
প্রভৃতি যে কোন বোগ থাকলে স্কুল ডাক্তার সে সম্পকে অভিভাবককে 
জানাবেন । অভিভাবক ডাক্তারের উপদেশ পেষে কোন ভাল ভাক্তার দেখিয়ে 
তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন বা! হাসপাতালে চিকিৎপার ব্যবস্থ। করাতে 
পারেন । আমাদের গরীব দেশের অভিভাবকব। সহজে প্রাইভেট ডাক্তারের 
কাছে যেতে চান ন! কারণ অর্থাভাব। আবার সব জায়গার হাসপাতালের 
শ্রবিখা নেই, থাকলেও স্থানাভাব ও অনম্ভব ভীড়। স্চিকিৎসার ভরস। 
সেখানে খুব কম। এ অসুবিধ| দূর হতে পারে যদি স্কুলে স্কুলক্লিনিক খোল। 
যায়। ইউরোপ আমেরিকায় ছাত্রদের স্বাা সম্পর্কে তীক্ষ দৃষ্টি রাখ। হয় 
তাই সাধারণ 'অস্থখেৰ চিকিৎসা যাতে স্কুলেই কর| সম্ভব হয় সেজন্য ক্কুল- 
ক্লিনিক আছে । আমাদের দেশের সহরাঞ্চলে যেখানে একাকি স্কুল আছে 
সেখানে কয়েকটি স্কুল মিলে একটি স্কুলক্রিনিক খোলা যেতে প. | গ্রামা- 
ঞচলে প্রতি থানায় একটি করে স্কুল ক্লিনিক খোল। হলে থানার মধ্যে যতগ্ুলি 
স্কুল আছে সেই স্থুলগ্ুলির ছেলের। এই ক্লিনিকে চিকিৎসার সুযোগ পাবে। 

স্কুলের ডাক্তার পরীক্ষ/ করে যদি কোন ছেলের চিকিৎসার প্রয়োজন 
আছে বলে ঘনে করেন তাহলে চিঠি দিয়ে তাকে স্কুলক্লিনিকে পাঠান হুবে।। 
ক্লিনিকে সাধারণ চিকিৎস। ছাডাও চোখ, দাত, গল।, নাক, কান প্রস্তুতি ভিন্ন 
ভিন্ন অন্ত্রখের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞের ব্যবস্থ। থাকবে। কঠিন অস্ত্রোপচার 
ব। জটিল রোগের চিকিৎসায় যাতে হাঁসপাতা'স্লর সাহাষ্য পাওয়৷ ধায় সে 
বাবস্থ। কর। হবে । দরকার হলে ছেলেদের সেখানে চিকিৎসার জন্য পাঠান হবে । 

মুদালিয়র কমিশনের মন্তব্য £_ 

ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার গ্রয়োজনীয়ত। ও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার গুরুত্ব 
সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। কমিশন স্থপারিশ করেছেন, ছেলেদের 


৩ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


স্বাস্থ্য স্বাভাবিক আছে কিনা, দৈহিক পুষ্টি ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখবার জন 
প্রত্যেক ছেলের ভাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে। কমিশনের অভিমত হচ্ছে-_ 
যদ্দিও স্কুলে ডাক্তারী পরীক্ষার একট। ব্যবস্থ। আছে» তবে সে ব্যবস্থ। নামে 
মাত্রচালু আছে নেখানে সন্তোষজনক কাজ হচ্ছে না। কোন কোন স্কুলে 
নামে মাত্র ব্যবস্বাও নেই। স্কুলের কমিটিতে একজন ডাক্তার রাখবার 
ব্যবস্থ। আছে তিনি কম্ষিটির সভায় উপস্থিত থাক! ছাড় ছেলেদের স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে খোজ করবার কোন লঙ্গয় পান ন।। মুদ্ালিয়র কমিশন বর্তমান 


স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি ও স্কুলের ডাক্তারী পরীক্ষ। ব্যবস্থার উন্নতির 


জন্য যে সবস্থপারিশ করেছেন এখানে তার উল্লেখ কর! অপ্রাসঙ্গিক হবে ন।। 
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।  বিস্তাঙ্গয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ত :__ 


« তঁবগ্যালয়ের ছেলেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রথম প্রয়োজন বছ্া।লয়ে একটি 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি কর।। বাইরের পরিবেশ যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্স হয় 
তাহলে সেখানে যার। থাকবে তারাও পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাঞ্চ। * চেষ্ট। করবে । 
নোংর। পরিবেশে বাস করলে দেহ মন ছুই নোংর। হয়। শিশুর মধ্যে 
পরার পরিচ্ছন্নতার বোধ জাগাতে হলে তাকে ছেলে বেলা থেকে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে । থ্াঙ্থ্য রক্ষার নিয়ষগুলিতে যাতে অভ্যস্ত 
হয় সে চেষ্ট। করতে হবে। স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থ! আছে কিন্ত স্বাস্থ 
রক্ষার বিধি বই পড়ে মুখস্থ করলেই কারে। স্বাস্থ্য রক্ষ। হবে না। শিশু নিয়ষ- 
গুলি পালন করছে ক্িন। দেখতে হবে। সেই সাথে দেখতে হবে স্কুলের 
পরিবেশটি যাতে স্বাস্থ্য সন্মত হর ৯ স্থলের মধ্যে যদি আলে। বাতাসের 
ব্যবস্থা! না থাকে, শ্তাৎসে তে অন্ধকার ঘরে ৬ 'দর বসতে দেওয়া হয়, স্কুল যদি 
নোংর। বস্তি এলাকায় হয়, ছেলেদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থ। না থাকে এবং 
যদি উপযুক্ত পরিবেশে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিধ়মপালনের অভ্যাস না করান 
হয়, তাহলে শুধু স্বাস্থ্য বই পড়িয়ে কি লাভ হবে। বিষ্ভালয় পরিফার 
পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রতে।কটি ছেলে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্স থাকে প্রধান শিক্ষক 


রি শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 
ও আন্ান্ত কৈক্ষকের( এদিকে লক্ষ্য রাখবেন। স্কুলের ঘর ছুয়ার মেজ যদি 
দর্বদ! পরিষ্কার ও আবর্জনা শূন্য থাকে, টেবিল, বেঞ্চ, চেম়্ার প্রভৃতি কোথাও 
ধুল। জযতে দেওয়া ন। হয় তাহলে সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করে ছেলেরা 
৪ বুঝুবে তাদের পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকা লজ্জার 
বষয়। পরিচ্ছন্ন বিষ্যালয় পরিবেশে ছেলের! পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকলে 
বদ্ালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। 

ছেলেদের দৈহিক ষানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্কুল পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন 
্াখতে হলে স্বাস্থাকর্র পরিবেশে আলো! হাওয়। যুক্ত খোল। জায়গায় বিদ্ভালয় গৃহ 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে । বিগ্চালয়ের প্রতিটি কক্ষে যাতে প্রচুর আলো বাতাস 
প্রবেশ করতে পারে ৫সজন্য বড় বড় দরজ!1 জানাল। থাকবে । ঘরগুলি যাতে 
নর্বদ। পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য রোজ ভাল করে সাফ করতে হবে। 
কাথায় ও কোনরূপ ষয়ল। ব। আবর্জন। জষতে দেওয়। হবে না। দেয়ালে 
পেক্সিল দিয়ে কিছু লেখ। ব। কালির দাগ দিয়ে যাতে নোংরা ন। করে ত। 
দেখতে হবে। প্রত্যেক বছর বিদ্যালয়ে ঘবগুলি চুনকাম কর! দরকাব।' 
ছেলের! যেখানে সেখানে ছেড়া কাগজ, খাবারের ঠোক্গ! এসব ফেলবে ন।-_ 
এজন্য নির্দিষ্ট জায়গায় রাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়ি থাকবে । যেখানে সেখানে 
থুথু ফেল। আব একটি বদ অল্তযাস এই অভ্যাসটি যাতে ছেলেরা ত্যাগ করে সে 
বিষয়ে চেষ্ট! করতে" হবে । স্কুলের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় থুথু ফেলবার 
পাত্র রাখা হবে ছেলেবা সেখানে থুথু ফেলবে । স্কুলে উপযুক্ত 
সংখ্যক পায়খান। ও প্রাশ্াবাগার থাকবে । প্রতিদিন এগুলি পরিষ্কার 
কর। হবে॥। অনেক সময় কোন কোন ছেলের মধ্যে বদ অভ্যাস 
দেখ। যায়। তারা পায়খানা ও প্রশ্রাব খানার দেয়ালে নোংরা কথ! লিখে. 
রাখে । এটা কিশোরদের অবদমিত যৌন চেতনার বিকৃত পুকাশ ৷ এ সম্পর্কে 
খোলাখুলি ভাবে স্কুল জযায়েতে বল যেতে পারে “এ অভ্যানটি খারাপ । 
বাইরের লোকের! কেউ এলে দু'একটি ছেলের জন্য সমস্ত স্কুলের সম্পর্কে তারা 
একটা খারাপ ঝ্ীরণ। নিয়ে ফিরবেন । আশা করি তোষর। নিজেরাই এর প্রাতি- 
বিধান করবে ।” এ কথায় স্থৃফল ফলবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 
ং এছেলেদের পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে নিরোষ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখ! দরকার। পল্লী অঞ্চলে স্কুলে একটি কৃয়! বা নলকৃপ থাক উচিত। জল 
রাখবার পান রোজ পরিষ্কার কর! হবে ও ঢেকে রাখবার ব্যবস্থ। থাকবে। 
ড্রাষে জল রাখবার ব্যবস্থ। হলে অনেক সময় ছেলেরা তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে 
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জল নেয় বাগ্রাম ভাল করে না ধুয়ে ডুবিয়ে দেয়-_এ অভ্যাসটি খারাপ। শ্নাসে 
জল খাবার ব্যবস্থা না থাকাই ভাল। নারা স্কুলের ছেলেদের জল খাবার জন্ত 
ছু'টি মাত্র গ্লাস থাকবে আর সবাই এসে মুখ লাগিয়ে জল খাবে, প্রায়ই দেখা 
যাবে ব্যবহারের আগে গ্লাসটি ভাল করে ধৃয়ে নিচ্ছে না বা গ্লাসটি কমদিন মাজা 
হয়নি। এর চেয়ে ট্যাপ ("০ ) লাগান জলের পাত্র থাকাই ভাল। 
“ছেলের। হাত ধুয়ে হাত পেতে সেখান থেকে জল খেতে পারবে । 
১০ইলেদের যদি স্কুল থেকে টিফিন দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে যেখানে খাবার 
তৈরী হবে সে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে । মাটির উপদ্রব যাতে না 
থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখ। হবে। খাবাব টৈরী হয়ে গেলে ধূলি ও মাছির 
হাত থেকে রক্ষ। করবার জন্য খাবার ঢাকবার ব্যবস্থা থাকবে বা খাবার 
রাখবার আভুযারী থাকবে । 
টক বসবার "বঞ্চ ও সামনেব ডেক্স ব। হাই বেঞ্চ এমনভাবে 
তৈরী হবে যাতে ছেলেদের বসে লিখতে অস্থবিধ। ন। হয়। বেঞ্গুলি 
মজবৃত হবে। সামনের বেঞ্চের নীচে স্বতশ্ৰ কাঠ লাগ।নে। থাকবে যাতে 
ছেলের। প। রাখতে পারে। বেঞ্চগুলিতে ছেলের। ছুরি দিয়ে ঘসে খোদাই 
করে যাতে নষ্ট ন। কবে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই খারাপ অভ্যাসটি 
সম্পর্কে তাদের পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়| হবে । 

স্কুলের সামনের ব। চার পাশেব খোল জায়গায় যাতে ঝোপ, জঙ্গল, 
৮ জন্মাতে ন৷ পারে সেজন্য নিয়মিত পরিধ্ার কর। :-ব। 
»৮১"স্কল পরিবেশেব পরিচ্ছন্নতার সাথে ছেলের! পরিষ্কার রচ্ছপ্প কি ন। 
ঃঘনদকে দৃষ্টি রাখতে হবে। স্কুলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে "শক্ষা দেওয়! হয় 
'পরিচ্ছন্নত। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। ছেলের! যাতে পরিষ্কার কাপড় 
'জাষা পরে স্কুলে আসে শিক্ষকর। সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখলেই অবস্থার 
উন্নতি হতে পারে । ছেলেরা রোজ স্নান করে কি না, দাত মাজে কি ন।, 
নিয়মিত নখ কাটে কিন। নখের গোড়|য় যাটি জযষে আছে কিনা প্রভৃতি 
বিষয় শিক্ষক দেখবেন। ক্লাসে কয়েকদিন যদি একটু খোজ খবর কর। 
যায় তাহলেই ছেলেদের অভ্যাসের পরিবর্ত হবে। শুধু উপদেশে কোন 
কাজ. হবে না, অভ্যাসগুলি ছেলেদের আয়ত্ব করিয়ে দিতে হবে। মুখে 
নোংর। হাত দেওয়!, পেন্সিল মুখে দেওয়া, ঈ্াত দিয়ে নখ কাটা, যেখানে 
সেখানে থুথু ফেল, মুখে হাত ব। রুষালে চাপ। ন৷ দিয়ে হাচি দেওয়া ব! 
কাসতে থাক। প্রভৃতি খারাপ অভ্যাসগুলির দোষ সম্পর্কে ছেলেদের বল। 


২৪ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


হবে। যদি পর পর কয়েকদিন শিক্ষক এ সম্পর্কে বলেন তাহলে ছেলেদের 
এ অভ্যাসগুলির পরিবর্তন হয়। 


ছুলে জল খাবারের ব)বস্থ। (০০৫১০০11511) ) 

ছেলের] যে বয়সে স্থলে আসে সে বয়সট। হচ্ছে তাদের বাড়বার সময়, 
ছেলেদের দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজন পধাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাছ্ের। 
উপযুক্ত পরিষাণ খাস্কের অভাব হলে দেহ হুর্বল হয় ও দেহে রোগ প্রবণতা 
দেখা দেয়! দৈহিক পুষ্টির অভাবে মানিক শক্তির ও সম্যক বিকাশ লাভ 
ঘটে না। দেহকে ছর্মক্ষষঘ রাখতে, দৈহিক পুষ্টির জন্য, দেহের ক্ষয় পূরণের 
জন্য দেহের তাপ রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের জন্য খাছ্যের প্রয়োজন। 
এঞ্জিনের যেমন জল ও কয়লার প্রয়োজন দেহের পক্ষেও কর্মশক্তি অর্জনের 
জন্য খাগ্যের প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের বাল্যে ও কৈশোরে যদি পুষ্টিকর 
খাদ্যের অভাব ঘটে তাহলে দেহ স্থগঠিত হবে ন॥ তার। চিররুগ্ন হবে জীবন 
হবে তাদের কাছে একটা বোঝা, সমাজ ও তাদের গলগ্রহ মনে করবে । 

আমাদের দেশের ছেলের। সাধারণতঃ ১০ টার মধ্যে স্কুলের দিকে রওন। 
হয়। ক্লে ৪ট| থেকে ৪-৩৯ টায় বাড়ী ফেরে। স্কুলে তারা কিছুটা 
ছুটোছুটি করে, খেলা. করে ফলে তাদের পরিশ্রম হয়, দেহের ক্ষয় সাধিত 
হয়। সকাল ১০্টার মধ্যে যারা খেয়ে আসে ১টার মধ্যে তাদের খিদে পায়। 
দেহের পুষ্টি ও তাপ রক্ষার প্রয়োজনেই তখন তাদের জন্য কিছু খাবার 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্কুলের সময় তালিকায় এজন্য বিরতির ব্যবস্থ। 
আছে। বিরতির ঘণ্টাকে বলা হয় টিফিন পিরিয়ড বা জল খাবারের 
ঘণ্ট।| ধরে নেওয়া হয় ছেলের। এ সময়ে কিছ খাবে । কোন কোন সহ- 
রাঞ্চলের ছেলে হয়ত বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে আসে। গ্রাষের খবর 
যারা রাখেন তারা জানেন বছরে একট সময়ে বেশ কিছু ছেলে কিছু না 
খেয়েই স্কুলে আসে। তাদের পক্ষে টিফিন নিয়ে আসা বা কিছু কিনে 
খাবার জন্য পয়মা নিযে আসা কল্পনার বাইরে । অথচ ৪ট1 বা ৪॥০টা পর্যস্ত 
ন। খেয়ে থাক1॥&এই অল্প বয়সের ছেলেদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । দেহের 
ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থ! না হলে শ্বাভাবিক ভাবেই অপুষ্টি দেখ। দিবে ।. ইংলগ 
ও আমেরিকার ছেলেদের জন্য 110 095 22০21 এব ব্যবস্থা আছে। সে 
অসম্ভব চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। জাতির ভবিষ্যতের কথ চিন্ত' 
করে ব্যাপক স্বাস্থ্য হীনতার হাত থেকে ছাক্স সাজকে রক্ষা করতে হলে 
বি্যালয়ে 
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টিফিনের সময় কিছু খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। ছেলেরা নিজের! কিছু 
[কনে খাবে এভরস। থাকলে চলবে না। ছেলেদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে 
তাদের দেহমন পড়ার উপযোগী রাখতে, ছেলের। স্কুলে থাকাকালীন কিছু 
খ/বার যাতে পায় সে চিন্ত। স্কুল কতৃ্পক্ষকে করতে হবে। প্রগতিশীল দেশ- 
সমূহে স্কুল কতৃপক্ষ ছেলেদের খাবারের বাবস্থ। তাদের অন্ঠতম কর্তবছ্ বলে 
মনে করে। শিক্ষ। শুধু পড়ান নয় দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষ।র ব্যবস্থাও শিক্ষার একটা 
অঙ্গ 

ছেলেদের জপখাবারেব ব্যবস্থার সময় প্রথমেই দেঞতে হবে যে খাবার 
ছেলেদের দেওয়৷ হবে ত। যেন পুষ্টিকর হয়। পয্যাপ্ত পবিমাণে খাবার দিলেও 
হয়ত দেখ। যাবে ছেলেদের মধ্ো পুষ্টির অভাব জগ্মাচ্ছে। খাস প্রচুর হলেই 
হবে ন।--পুষ্টিকর খাছ বেছে নিতে হবে। স্কুলেব টিফিনে পেট ভরে খাবার 
ব্যবস্থা সম্ভব নয় তাই পুষ্টিকর খাবার তার যাতে পায় সে কথা চিন্ত। করে 
থাছ্যের ব্যবস্থ। করতে হবে। খাগ্য পুষ্টিকর হলেই চলবে না সেই সাথে 
বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করতে । একই রকম খাগ্য যত পুষ্টিকরই হোক ন। 
কেন ছেলেদের রুচির সাথে বঙ্গতি রেখে পুষ্টিকর খাছ্যেব ব্যবস্থ। কর। সম্ভব 
হতে পারে চর দস 7 . 

স্কুলে টিফিনের সাথে যে প্রশ্নটি ঘানষ্ঠভাবে জাঁড়ত ত। হচ্ছে টিফিনের ব্যয় 
ভার বহন করবে কে? মাম।দের দেশেব স্কুলগুলির পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন 
কর। সম্ভব নর। তাই অন্থত্র অর্থের সন্ধান করজে হবে। তারপর 
অভিভাবকদের উপর এই ব/য়ভার চাপানে। যায় কিন। সে “ । ভাবতে হয়। 
আমাদের দেশেব অধিকাংশ লোক অতি কষ্টে ছেলেদের শিক্ষার 
ব্যয়ভার বহন করে। পল্লী অঞ্চলে স্কুলের মাইনে কম তবু দেখ। যাবে 
মাসের পর ম|ন ছেলের স্কুলের মাইনে দিতে পারছে ন।। তার উপর 
যদি টিফিনের খরচ বাবদ অতিরিক্ত বোঁঝ। তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে «এদেওয়। 
হয় তাহলে তার এর ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে পারবে ন।। সবদিক 
বিবেচনা কবে এই ব্যরভার বহন করবার দায়িত্ব সরক;,গর গ্রহণ কর। উচিত। 
বর্তষান স্কুল থেকে অর্ধেক ব্যয়ভার বহণ কবত রাজী হলে বাকী অদ্দ্ধক সরকার 
থেকে দ্েেওয়। হয়। কিন্তু বর্তমানে এই অর্ধেক খরচ দেবার মত শক্তি 
অধিকাংশ স্কুলের নেই। যে নীতি সরকার অনুমরণ করছে এভাবে চললে 
অধিকাংশ স্কুলে কোনদিনই টিফিনের ব্যবস্থ। প্রবত্তিত হবে না। দীর্ঘসময় 
ব্যাপী কিছু না খেষে ছ্বেলের| দ্রিনের পর দিন স্কুলে থাকলে ছেলেদের মধ্যে 


বি শিক্ষাপন্ধতি ও পরিবেশ 


যে অপুষ্টি ওন্বাস্থ্যহীনত! দেখ! দেবে সেটা জাতীয় ক্ষতি । এই ক্ষতি রোধ 
করতে হলে সরকারকে নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে একটা কাধকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে । আমাদের দেশের সহরাঞ্চলের অভিভাবকদের 
আধিক অবস্থ! পল্লী অঞ্চলের থেকে কিছু ভাল। স্কুল টিফিনের বায়ভার 
থেকে গাষের স্কলগুলিকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া উচিত। সহরের অভিভাবকদের 
অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করার ব্যবস্থা করতে হবে। সহরের স্কলেও গরীব 
ছাত্রদের জন্য ফ্রি টিফিন দিতে হবে । 


স্থল টিফিনে কি খাবার দেওয়া হবে এ সম্পর্কে একট পূর্ব নিদিষ্ট খাছ 
তালিকা করে দেওয়। সম্ভব নয়। আথিক সাষর্থ্যে কুলালে ছুধ, ডিম, ফল, 
মাংসের শ্াণ্উইচ, রুটি, ষাংস প্রভৃতির একট। খাছ তালিক। কবে 
দেওয়া কঠিন কাজ নয়। কিন্তু গরীব দেশের ছেলেদের অল্প খরচে যাতে 
পুষ্টিকর ও বৈচিন্রাপূর্ণ খাদ্য দেওয়। যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় 
অবস্থা! বিচার করে খতু ভেদে খাদ্য তালিক। বিভিন্ন প্রকার হবে। ক্রমবর্ধঘান, 
মূল্যবৃদ্ধির যুগে একট। নিদিষ্ট খরচের মধ্যে কিছু ব্যবস্থা কর। কষ্টসাধ্য । 
স্থানীয় বাজারে কি পাওয়| যায় ও দরসীমার যধো কিন! বিচার করে স্কুল 
কর্তৃপক্ষ দৈনিক টিফিনের ব্যবস্থা করবেন। সাধারণভাবে কয়েকটি জিনিষ 
সর্বজ্র অল্প খরচে ব্যবহ। করা যায়। চিড়ে ভাজ। ও নারকেল, আটার কুটি 
ও আলুর তরকারী, অস্কুরত ছোলা, ব1 চিনে বাদামের সাথে মুড়ি, সময় 
উপযোগী ফ্রল বিশেষ কবে কল। ও কমষল। নিয়মিত দুধ দিতে পারলে ভাল 
হয় ত। যখন সম্ভব নয় মাঝে মাঝে হুধ ও ডিমের ব)বস্থা কর। যেতে পাবে। 

ছুটির দিন ও শনিব!র বাদ দিলে আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে ১৬ 
দিনের বেশী টিফিনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় ন।। যদি দৈনিক প্রতি 
ছাত্রের জন্য কুড়ি নয়৷ পয়সার মধ্যে টিফিনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে 
বছরে মাথা পিছু ছত্রিখ টাকার প্রয়োজন । মাসে প্রত্যেকট ছাত্রের জন্য 
দেড় টাকা যদি সরকার থেকে দে তাহলে বাকী অর্ধেক অভিভাবকদের 
কাছ থেকে নেওমু! যেতে পারে। শহরের শিক্ষিত অভিভাবকেরা ছেলে- 
দের স্বাস্থোর কথা চিন্ত| করে এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে রাজী 
হবেন বলে আশ! করা যায়। কিন্তু গ্রাষের ক্কুলের ছেলেদের জন্য টিফিনের 
দাঁয়িত্ব পুরোপুরি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা বিভাগ ছাড়াও সমাজ 
কল্যাণ বিভাগেরও এ সম্পর্কে একট! দায়িত্ব রয়েছে। সঙাজ কল্যাণ বিভাগ 
_য্দ্ি আংশিক ব্য ভার বহন করে তাহলে সম্ম্তার সমাধান সহজতর হয়। 


স্বাস্থযতত্র ৭ 


টিফিনের র্যাপারে যথা সম্ভব বাজারের খাবার বাদ দিয়ে চ্াতে হবে। 
বর্তষান ভেজালের যুগে ছেলেদের খাঁটি পুষ্টিকর খাবার দিতে হলে স্কুলেই 
শিক্ষকদের ততৃবধানে টিফিন প্রস্তুত কর। হবে। টিফিন তৈরীতে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতার দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। টিফিন তৈরীর জন্য ভিন্ন 
লোক থাকবে । প্রর্তদিন একজন শিক্ষকের উপর ভার থাকবে তিনি ভদারক 
করবেন। স্কুলের স্বাস্থা পরিদর্শক থাকলে তিনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে স্বাস্থা- 
সম্মত খাছ ছেলেদের দেওয়া হয়। খাবার তৈরী হলে সেগুলি ধুলি মাছি 
প্রভৃতির থেকে রক্ষার জন্য আলমারীতে আটকে রাখ] হবে। যাই খাবার 
দেওযু] হোঁক ন1 কেন তা যেন বিশুদ্ধ ও টাটকা হয়। 
১৫" টিফিন দেওয়। যাতে স্থশঙ্খলভাবে হয় সেজগ্ত শিক্ষকের। টিফিন দেবার 
সময় উপস্থিত থাকবেন | ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে দাড়াবে* প্রতি ক্লালের 
দু'একটি বড় ছেলের সাহায্যে খাবার ভাগ করে দেওয়। হবে। পাতা কি 
অন্যান্ত আবজন। যেখানে সেখানে ফেলতে দেওয়া হবে না। একটি নিদিষ্ট 
জায়গায় পাত। বাখাবার ঠো। ফেল। হবে সেখান থেকে ঝাড়ুদার সেগুলি 
পরিষ্কার করবে । 


কয়েকটি সংক্রামক রোগ £__ 

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে সংক্রাষা প অসংক্তামক তুরকম রোগই দেখ। 
যায়। সংক্রামক রোগের মধ্যে হাম, হপিং কাশি, জল বসন্ত, বসস্ত, মামস, 
ইনফ্রুয়েঞ্জ।) মালেরিয়1, কলেব॥ যক্ক্স/ ও নাণ। প্রকার চম” 'গ যেষন দাদ্‌, 
খেোস, একজিম। প্রভৃতি রোগে ছেলের। আক্ান্ত হয়। পংঙক্চামক রোগ 
মাত্রই বীজাণু ঘটিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বীজাণু গুলি হ্ষ্ট হয় এবং কোন 
বাহকের মাধামে এর। স্রস্থ শবীরে প্রবেশ করে। মানুষের দেহ রোগ 
বীজাণুব পক্ষে অন্ুঞুল আশ্রয় স্থল। বীজাণুদ্বার৷ রোগ স"ক্রমণের চারটি 
পথ আছে--(১) পরম্পর মেলাষেশ। দ্বার। (২) খাঘ্ভ পানীয়ের মাধ্যমে । 
€৩) পোকামাকড়ের মধ্য দিয়ে (৪) জীবজন্র দ্বার! 

সংক্রামক রোগের চারিটি অবস্থা :__ (১) উত্ভিকাল (10501026107) 
06100.) (২) রোগ লক্ষণ।খলীর প্রকাশ (951060705 ) (৩) রোগের 
উপশম (০016 ) (৪) সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পুরাবস্থা ( ০০1৮৮ ৪12902155) | 


" রোগ বীজাণু মান্থষের দেহে প্রবেশ করলে দেহ সুস্থ ও সবল থাকলে এসব 
বীজাণু সহজেই নষ্ট হদে যায় দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে ন1। দেহ দুর্বল 


২৮ শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 


হলে কীজগু শরীরে বংশ বৃদ্ধি করে। এদের সংখ্যা যথেষ্ট, পরিষাণে বৃদ্ধি 
হলে এরা এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করে তখনি দেহে রোগ লক্ষণ 
সমূহ প্রকাখ পেতে থাকে । দেহে রোগ বীজাণু প্রবেশ করা থেকে রোগ 
লক্ষণ প্রকাশ পাওয়। পর্যন্ত সময়কে বল। হয় রোগের ডাঞ্তকাল (17300108610 
0611] )। এর পরের অবস্থার যখন রোগ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় রোগা 
অন্ুস্থ হয়ে পড়ে তাকে বল। যায় রোগের আক্রমণ কাল। এরপর রোগীর 
দেহ থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে গেলে রোগ ধীরে ধীরে কষে আসে এবং 
রোগী শ্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনে । 

রোগের এই চারিটি অবস্থাতেই রোগের সংক্রাতা কমবেশী থাকে। 
তবে তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় রোগ সংক্রমণ সম্ভাবনা! সবাধিক। এ অবস্থায় 
রোগী সেরে উঠতে থাকে কিন্তু সে তখন রোগ বিস্তারের প্রধান বাহক হয়ে 
দাড়ায়। 

ছাত্রদের মধ্যে যে কোন রকম সক্রামক ব্যাধিব লক্ষণ দেখা দিলে তখনি 
তাকে অন্য ছেলেদের থেকে পৃথক করতে হবে যাতে ছোয়াচে এনে 
অন্য ছেলেদের মধ্যে সে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে । যতদিন পর্ধন্ত ন। 
নে সম্পূর্ণ নীরোগ হয়েছে ততদিন পর্যস্ত তাকে স্কুলে আসতে দেওয়। হবে ন|। 
কলের বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ভাবেব সময় এ সব রোগের প্রতিষেধক 
টাকার ব্যবস্থ। স্কুল থেকে কব। গ্রয়োজন। 

“কয়েকটি রোগ :_হাম (1%295195) অতান্ত স্শ্দ্ বীজাণু দ্বার। এ 
রোগ সংক্রামিত হয়। বাতাসে ভেসে এ রোগ বহু দূর পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। রোগের উপ্তিকাল ১০ থেকে ১৪ দ্বিন। রোগাক্রান্ত হলে রোগীর 
জর হয়ঃ মুখ চোখ ভার, সর্দি কখন কাশিও হয়। অল্প বয়সের ছেলেষেয়েদের 
এ রোগ অত্যন্ত বেশী হয়। হাম সাধারণতঃ শবীরের উপর দিকে বুকে পিঠে 
বের হয়। 

রোগের আক্রমণ হলে রোগীকে তিন সপ্তাহ পৃথক রাখতে হবে৷ এ 
সময় তাক্ডেস্কলে বা অন্য কোথায়ও যেতে দেওয়। হবে না। যার হাম হয়েছে 
তার রক্তের সিরাম নিয়ে ইনজেকসান দিলে হাম নিবারিত হতে পারে। 

জল বসত (.01010122 00 )-জল বসম্তের সৃশ্ ভাইরাষ থেকে এ 
রোগ হয়। রোগের উপ্থিকাল ২৩ সপ্তাহ । জর হয়। জরের প্রথম দিনেই 
ফোস্কার ঘত জল নিয়ে গুটি বের হয়। প্রথম দিনের পরও গুটি বের হয়। 
বুক, পেট, পিঠ, হাতের দিকে বেশী হয়। মুধে ও কপালে কয়েকটি টি 


স্বাস্থাতত্ব হঃ 


ধের হয়। গুটি'সেরে গেলে কোন দাগ থাকে না। জজ বসন্তের খোসা 
পাতলা হয় ও উঠতে দেরী হয় না। বেশীর ভাগ সময়ে শিশু কিশোর ও 
যুবকের হয়। অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। বাতাসে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। 
রোগীর গায়ের গুটি শুকিয়ে যে পাতলা খোশ ওঠে তা থেকে ও রোগীর 
সংস্পর্শে এলে ও বোগ সংক্রামিত যায়। 

এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে। তিন 
সপ্তাহের মধ্যে তাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না। বসন্তের টাকা জল 
বসন্ত রোগ নিবারণ করতে পারে না। 

বসভ্ত (50811 চ০0%) : বসন্তের স্থক্স ভাইবাস থেকে এ রোগ সংক্রামিত 
হয়। সাধারণতঃ এ রোগের উপ্থিকাল ১২ দিন। যে কোন বয়সে এরোগ 
হতে পারে। প্রথষেই প্রবল জর হয। সার! শরীবে ব্যথ। ও মাথায় যন্ত্রনা 
হয়। মুখ ফল। ও চোখ লাল হম। জ্ববের চার দিনের দিন গুটি বের হতে 
থাকে। প্রথমে মুখে পবে হাতের বাইরের কে গায়ে বুকে শক্ত গুটি বের 
হয়। পরে পুঁজে ভরেযায়। গুটি সেরে গেলেও দাগ থাকে । চোথে বসন্ত 
হলে অন্ধ হয়ে যাবার ভষ থাকে । 

জল বসন্তের মত বাতাসে, গুটির খোসার মাধ্যষে, ঘাছি রোগীর বিছান। 
কাপড় ইত্যাদি, নাকের ও মুখের স্্েম্ম। থেকে বসন্ত রো!গ ছড়ায়। 

বসন্তের টীক। এ রোগের একমাত্র প্রতিষেধক । বাড়ীতে বসন্ত হলে 
হাসপাতালে পাঠন উচিত-- ন! হলে সম্পূর্ণ তন্ত্র করে গে'সিকে ভিন্ন ঘরে 
রাখতে হবে। রোগীর সংস্রবে যারা আসবে তাদেন 1 তব ক 
(01491:218617)6) দরকার। 

মামপস (2:£91099) $--এই বোগের বীজাণ গলার মধ্যকার প্যারটিভ 
লালাগ্রস্থিকে আক্রষণ করে। কানের নীচের থেকে চোয়াল গল। পর্যস্ত ফুলে 
ওঠে। ১০-২১ দিন এ রোগেব উপ্তিকল। এর পরের দিনথেক পনের দিনের 
যধ্যে রোগের উপসম হয়। অত্যন্ত সংক্রাষক রোগ । কা1বে। সাথে রোগীর 
ছোয়াচ না লাগে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। রোগ ০স“র গেলেও অন্ততঃ 
পনের দিন স্কুলে আসতে দেওয়া হবে না। 

ডিপধিরিয়। (101,069) 5 ক্লীবলীফা্নব্যাসিলাস নাষক বীজাণু 
থেকে এ রোগ হয়। রোগের উপ্তিকাল ছুই থেকে দশ দিন। জ্বর কাশি 
কোন কিছু গিলে খাবার অপারগত। দেখ| দেয়। রোগীর টনসিল বা কণ্ঠনালীর 
উপর এবং কখন কখন নাসারন্ধে একটি সাদাটে ব। ছাই বংযের পর্দা! গড়ে। 


৩, শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ 
এর ফলে রোগীর খ্বাসরোথ হয় ও মুখ নীল হয়ে যায় শেষে শ্বাসরোধে €ে। , 
বৃত্যু হয়। | 

সুখের লালা থেকে এ রোগ ছড্তায়। এই রোগের অনেক রোগ বাহক 
থাকে তাদের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। ছোট ছেলেমেয়েরা চুষিকাঠি, কলম 
আইপসক্রীঘ, ফলক, পেন্সিল মুখে দেয় তা আবার অন্য আরেকজন ব্যবহাক্ষ রে 
তা থেকে রোগ ছড়ায়। | 

ছোট্ট ছোট ছেলেষেয়েদের এ রোগ অত্যন্ত বেশী হয়। এ রোগ অত্যন্ত 
ছোয়াচে তাই রোগীকে পৃথক রাখতে হবে? ছোট ছেলেমেয়েদের সকলকেই 
ভিপথিরিয়ার সিরামের টীকা দেওয়। উচিত । স্কুলে এক গ্লাস থেকে খাওয়া 
ব্যবস্থায় এ রোগের প্রসার ঘটায়। ছেলেদের একজনের মুখের জিনিষ আরেক- 
জনকে খেতে দেওয়া! উচিত নয় । 


হুপিং কাশি (ড/1০০08 0০5) £--ছোট ছেলেদের মধ্যে এ রোগটি 
খুব দেখ। যায়। প্রথম অবশ্থায় সির পরখর্তাঁ কাশির মৃত থাকে । এই রোগেরু 
উপ্থিকাল ৬ থেকে ১৮ দিন । প্রথম অবস্থায় ঠিক বোঝা যায় না। পরে 
কাশতে ক।শতে প্রা দম বন্ধ হয়ে আলে। চোখ মুখ লাল হয়ে ঘায়। কখবও 
কখনও কাশতে কাশতে বমি করে ফেলে । এই রোগটি ছেলেদের পক্ষে খুবই 
কষ্টদ/য়ক। রাতে দু'তিন বার কানির উদ্রেক হয় ফলে ঘুষের খুবই ব্যাঘাত 
হয় | *এ রোগ লারতে বেশ সমঘু নেয়। ব্যাধিটি ছোয়াচে তাই যতদিন 
ব্রোগ্মুক্ত ন্ন। হয় ততদ্দিন রোগীকে গুলে আন। বন্ধ রাখতে হবে । 


বন্দ! (101261:0019515) £--471-্িন্াল টিউবারকিউলোসিস নামক এক 
প্রকার সুম্স বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। এ রোগের কোন নির্দিষ্ট উপ্থিকাল 
নেই।, রোগ বাঁজাণু খুদ্িন পর্যন্ত শরীরে গোপন থাকে । এমনও দেখ। 
গিয়েছ*রোগ বীজাণু দেহে রয়েছে কিন্তু রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়নি । 

সাধারণতঃ ক্ষয় রোগের বীজাণু ধূলির সাথে 1মশে বায়ুখাহিত হয়ে সুস্থ 
লোকের দেহে প্রবেশ করে ফুসফুসে, অস্ত্রে কি হাড়ে বাসা বাধে । রোগীর 
সাথে কথ! কইধ্রার সময় বা হাচি বা কাশির মধ্য দিয়ে যক্মার জীবাণু শরীরে 
প্রবেশ করে। রোগীর জিনিষপত্র ব্যবহার করলেও এই রোগ হতে পারে। 


রোগ দেহে বাসা বাধলে শরীর ক্রষে হূর্বল হয়ে আসে, ওজন কমতে থাকে, 
বিকেলের দিকে অল্প জর হয়, সহজেই ক্লান্তি বোধ হয়। রাতে ঘাষ হয়? 
প্রথম অপ অল্প কাশি খাকে/পরে কাশিক সাথে যে গয়ের বের হয় তার সাথে রক্ত 


